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গ্রন্থকার তধীত্ত ছুইখানি সংগ্রন্ 
শ্ড্গীরা্গ” ও “সতীদাহ* 


টে পপ 


কলিপাবন গতিততারণ ভক্কাবতা 
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলার প্রীগয়াঙ্গ । 
ইহার লেখা, ছাপা, কাগজ, বীধা, ছবি 
নকগ্রই নয়ন-অন-সুগ্তকর | “্রীগৌরাঙ্গেশ 
গচৈতন্যদেবের পৃতলীলা, ভাব, ভাষা! ও 
চিত্রে পরিস্থুট হইয়া জীবন্ত হইয়াছে। 
- ইহা বের বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী-গণপের পরি- 
কলিত বছ সুন্দর স্প্দর ভাবময় চিত্তে 
স্থশোভিত। : প্রিয়জনকে গ্রীতি-উপস্ার 
দিতে ইহা! সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক । মূল্য মাত্র 
আট আনা। প্রাপ্ডিস্থান--“সিটাবুক 
সোসাইটা”, ৬৪নং কলেজ গ্বীট, কলিকাত। 


পাস 


*সতীদাহ”--পতিগতপ্রাণা দেবীন্বরূপিনী 
ক্মর্ধারমলীব স্থার্থ ও আতধ্ত্যাগের ক্ষণ” 
কাহিনী । বৈদ্দিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া 
আজ পর্য্যস্ত বত সতীদাহ হইয়াছে তাহার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৃতয় কাহিনী ও 
সহমবণের ধারাবাহিক ইতিহাস ইহাতে 
বর্ণিত হইগ্জাছে। পাতায় পাতায় নুরঙ্জিত 
ছবি। বসব, শীঘ্রই প্রকাশিক হইবে।' 
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প্রবীণ সাহিত্যাচার্যা 
যুক্ত ক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কর্তৃক লিখিত 
মুখবন্ধ সংবলিত 


০০০০৯ 
“গৌরাঙ্গ” “সতীদাহ” প্রভৃতি লেখক 


. শ্রীকুয়ুদনাথ মল্লিক প্রণীত 


সন ১৩১৯ বঙ্গাব্দ 


- ম্লীল্লান্াহিলী - 
নদীয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রাসীন-ইতিকথখ্‌ বিগ্তাচচ্চী 
ধর্মালোচনা, বংশ-পরম্পরাগত-কাহিনী, বিশিষ্ট-্রীবনী, 
এবং সাহিত্য, শিল্প, লোকাচার সক্বনথীয় বিবিধ 
ভাতব্য গথ্যপূর্ণ এরতিহাসিক চির 

) 





সচিন. 


প্রকাশক 
: - শ্রীনৃপেন্্রনাথ মল্লিক - 
' নদীয়া,কাহিনী প্রচার বিভাগ 
রাণাঘাট, নদীয়! 





সুত্রিত 
এম, এন, ঘোষ 
ঘোষ প্রেম 
৬৮ শিবনারাণ দাসের লেন 
কলিকাতা 








»% *% কক চ্ছ 
শউঞ৩পর্গ 


অসি এসি 





কন্মমান্রেই ফলপ্রস 
ক্মতএৰ 
এই ক্ষুদ্র কর্ধের 
যদি 
কিছু ফল থাকে 
তবে 
সেই ফল 
পরীপ্রীভগবানের পাদপদ্ে 
কতিপূর্ব্বক 
অর্পণ করিয়া 
ক্ষুদ্র 
গ্রন্থকার 





গ্রন্থকার 
কর্তৃক সবৰ সন্ধ 
সংগক্ষি 


প্রাপিস্থান 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইঞেরী 
২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্বীট 
ৰলিকাত। 





মঙ্গলাচরণ 


১ কেচিদিফুঃং যমাহু স্রিভুবলশরণং পর্ণতাং যন্যমস্থা 
কেচিচ্চাংশাবতারং বিবিধগুণনিধিং নিতামাহুঃ প্রগল্ভাঃ। 
কেচিতভক্তং বদন্তি প্রতিহতমতয়োভাব গাস্তীধ্য পূর্ণং 
সম্ত্রীকং তং নদীয়াজনচিততমসাং জ্ঞানদীপ স্বরূপং & 


২) নদীয়াভৃষণং বন্দে বিঝুং গৌরাঙ্গ ক্ূপিণং। 
পিত্রোশ্চচরণঘন্ং সর্বকামপ্রদং ছিজান্‌ ॥ 


নিবেদন 


ছুই বৎসর পূর্বে বংশবাটির কৃতবিগ্ভ বিদ্যোৎসাহী কুমারগণের যত্ধে 
পরিচালিত “পূর্ণিমা” নায়ী মাসিক পত্রিকায় বঙগীয়-সাহিত্য-মহারথী প্রথিতনাম 
যশস্বীলেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্্র সরকার মহীশয়ের তত্বাবধানে “নদীয়া-কাহিনী” 
” নামে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমার লিখিত সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়া অনেকে নদীয়। সম্বন্ধে আরও অধিক কথা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় 
আমি নদীয়ার সমাজ, বিদ্যা, ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় ইতিহাস সংগ্রহে যত্ববান 
হই ও বহু পরিশ্রমে এতদিনে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই সম্প্রতি 
পুম্তকাকারে “নদীয়া-কাহিনী* নামে প্রকাশ করিলাম । 

নদীয়া-কাহিনীকে নদীয়ার ইতিহাস বলা যায় না। তবে 'যে সকল 
- উপাদানে ইতিহাস বিরচিত হয়, তাহার অধিকাংশ ইহাতে সন্সিবেশিত হইয়াছে । 
আমাদের দেশে অন্যান্য বিষয়ের যত্তই কেন উন্নতি হউক ন1 ইতিহাসের চর্চা 
যে কথনও বহুল পরিমাণে হইয়াছে, বলিয়া অশ্থমিত হয় না। যাহ! কিছু 
ইতিহাস বলিয়া সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তাহা এতই অদ্ভূত ও অঙ্গৌকিক 
কাহিনীতে সমাচ্ছন্ন যে, তাহার মধ্য হইতে খাঁটি সত্যটুকু বাছিয়া লওয়া 
সুকঠিন ; আর তাহা বাছিয়৷ লইতে গেলেও ইতিহাসের অঙ্গে অনেক ক্ষত 
হইয়' পড়ে? তাই এই পুস্তক রচনায় বনু কৌতৃহলোদ্দীপক কাহিনীর অবতারণা 
করিতে হইয়াছে, আর সেই অস্তই ইহার নাম নদীয়ার ইতিহাস না দিয়া 
শনদীয়া-কাহিনী” দ্রিয়াছি। নদীয়া-কাহিন্ী কেবলমাত্র নবছীপের কাহিনীতে 
পূর্ণ নহে, ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক সমগ্র নদীয়া জেলার জ্ঞাতব্য যাবতীয় 
বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। 

সাধারণতঃ ইতিহাস বলিলে মনে যে একটা স্থান বিশেষের রাজনীতি, 
সমান্গ নীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির চিত্র মনে আসে, নদীয়ার ঠিক সেরূপ বিবিধ 
ঘটনা-রাগ-রঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিবার উপায় নাই। কারণ, শেষ বঙ্গেশবর 
লশ্মণ সেনের পর ম্হাপ্রভূর আবির্ভাব কাল পধ্যস্ত প্রায় তিন শত বৎসরের 
ব্যবধান। এই দীর্ঘকাল নদীয়া হইতে রাজধানী অপসারিত হওয়ায়, নদীয়া র 
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ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া! যায় নাঁ। এইরূপ আরও অনেক সময়ের তথ্য 
সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। সুতরাং নদীয়ার ইতিহাস বর্ণনা করিতে যাইয়া 
আমাকে অনেক সময় বঙ্গের সাধারণ ইতিহাস বর্ণন করিতে হইয়াছে। বিশে- 
ফতঃ বঙ্গেতিহাসে নদীয়ার সংশ্রব কতটুকু এবং বাঁক্গালার সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র 
বিপ্লবে নদীয়ার প্রভাব কতখানি, এই গুলি পরিক্ষ্ফুট করিবার জন্য প্রথম কয়েক 
অধ্যায়ে বঙ্গেতিহাসের সহিত নদীয়ার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গিয়াছি। পরে, 
পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে খাঁটি নদীয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এমন কি 
পুরাতন ও আধুনিক বিখ্যাত গ্রাম মাত্রেরই স্থানীয় ইতিহাম পৃথকৃভাবে বিস্তীর্ণ- 
ব্ূপে লিখিতে প্রায়াস পাইয়াছি। একদিকে যেমন নদীয়া-রাজবংশের ইতিহাস 
বিশদভাবে বর্ণনা, করিয়াছি, তেমনি আবার বহুতর প্রাচীন বংশের ইতিহাস 
স্থানীয় বিবরণীর মধ্যে সন্ধিবিষ্ট করিয়াছি । 

মুখ্যতঃ বিদ্যাচগ্চী লইয়াই নদীয়ার যশঃ পৃথিবীব্যাপ্ড। তাই, 
তায়, দর্শন, স্থৃতি, জ্যোতিষ, তন, বঙ্গভাষা ও পারস্য ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার 
চর্চা, নদীয়ার কোন্‌ সময় হইতে আরম্ভ ও উহাদের ক্রমবিকাশ কিরূপে 
হইয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে লিখিয়াছি। এ সকল 
বিধয়ে লিখিবার এতই সামগ্রী আছে যে, উহাদের প্রত্যেকের নিমিত্ত এক 
একখানি বৃহৎ গ্রস্থ লিখিলে তবে উহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়। কিন্ত 
প্রত্যেকের সম্বন্ধ স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ লিখিত হইলেও, উহাদের কেবল স্থুল ঘটনা- 
গুলি মাত্র এবং বিখ্যাত পণ্তিতমগুলীর কয়েকজনের জীবনীমাত্র উল্লিখিত 
হইয়াছে। রঃ 

ধর্্চর্চাই নদীয়ার যশঃ উজ্জল হইতে উজ্জ্লতর করিয়াছে । আর 
নবদ্ধীপচন্দ্র মহাপ্রভু শচৈতন্তদেবই নদীয়ার প্রচলিত ধন্দ সকলের প্রাণ-স্বরূপ 
তাই ত্তাহার পৃতচরিত নদীয়ার ধর্মচর্চা অধ্যায়ে পৃথক্রূপে সন্গিবি্ট করিয়াছি 
এবং মহাজন-বিরচিত শ্রীটৈতন্ত চরিতামত, শ্রীচৈতন্য ভাগবঞ্, শ্রীচৈতন্য মঙ্গল 
্রত্ৃতি গ্রন্থের লিখিত বিবরণ হইতেই তাহার সম্বন্ধে সমন্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। 
বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদাগুলির বিবরণ যতদূর প্রকাশ করিলে সাশ্্রদায়িক আপত্তির 
কারণ না হইতে পারে, ততদুরই প্রকাশ করিয়াছি। সুললমান ও খ্রীসয় ধর্ম ও 
অন্যান্ত ধর্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার নিজের জ্ঞান অতি পামান্য সুতরাং 
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কাহদের সঙবন্ধে থে সমস্ত কথা আমি লিখিগাছি তাহাতে তুল প্রমাদ থাক! 
সম্ভব৷ যদ্দি কোনও সন্ত্দয় পাঠক ক্ক্পা করিয়া শর সকল ভ্রম, ব। অন্য কোন ভ্রম 
বা ক্রুটি প্রদর্শন করাইয়া দেন তাহা হইলে আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিৰ ও 
ভবিষাৎ সংস্করণে এ সকল ক্রুটি সংশোধন করিয়া লইব | সাম্প্রদায়িক মেলাগুলির 
বিবরণ স্বচক্ষে দেখিয়া বা স্থানীর ব্যক্তিগধের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি । 

সমগ্র বলের সমাজিক ইতিহাস ম্বাহা,নদীয়ার লামাঞ্জিক ইতিহাসও তাহাই । 
তবে, বিশেষভাবে নদীয়ার সমাক্িক পরিবর্তন কিরূপ সাক্ষিত হইয়াছে 
তাহাই দেখাইবার জন্য নদীয়ার গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতেই তত্তৎ সময়ের 
বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি । 

নদীয়ার যে সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক স্থান সমূহের বিবরণ প্রকাশিত হই- 
য়াছে,তাহা। প্রধানতঃ স্থানীয় জ্ঞানবান ব্যজিগণের নিকট হইতে ও প্রাচীন দলী- 
লাদি দৃষ্টে লিখিত । তবে এ সম্বন্ধে সাধারণের নিকট হইতে যতদূর সহাম্থৃভূতির 
আশ। করিয়াছিলাম, তাহা প্রাপ্ত না হওয়ায়, নদীয়ার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন সমস্ত 
স্বানগুলির ইতিহাস দিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে লাধারণের দাহান্ুভূতি 
পাইলে, সমস্ত স্থানের সম্পূর্ণ ইতিহাস দিবার ইচ্ছ| থাকিল। নদীয়া! সম্বন্ধে 
প্বিবিধ জঠাতব্য বিষয়* বলিয়া যে অধ্যায়ী লিখিয়াছি, তাহাতে বর্তমান নদীয় 
সন্থদ্ধে জ্ঞাতবা যাবতীয় বিষয়ের 558256681 £৯০০০৪7 যথাযথভাবে দেখান 
হইয়াছে, যথা-_জেলার ক্রমবিস্তৃতি ও তাহার স্কাস, নদীয়ার নদী, রাজবন্? 
আদমস্মারী, নদীয়ার কৃষী ও বাণিজ্য ইত্যাদি । 

পুস্তকের মুলভাগে যে সকল বিষয় স্থান পায় নাই, তাহাই পরিশিষ্টে 
সঙ্ষিবি্ট হইয়াছে । নদীয়া-কাহিনী মুদ্রাঙ্কণ করিবার পূর্বে ভাবিয়াছিলাম 
যে নদীয়। মন্বন্ধে জাতব্য সকল কথাই এককপ সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্ত মুদ্রাঙ্কণ 
মস্া্ত হইলে দেখিলাম যে অনেক কথাই লেখা হয় নাই । ভগবান দিন দিলে, 
সে সকল কথাই পুনরায় লিখিবার ইচ্ছা রহিল। 

এ পুস্তকে যে সমস্ত ছবি দিয়াছি, তাহার অধিকাংশই আমি নদীয়ার বিভিন্ন 
স্থানে 29০১০278282 পাঠাইয়। সংগ্রহ করিয়াছি, আর কতকগুলি আমি 
বাসার গণ্যমান্য বন্ধুবান্ধব গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাদের সক 
লেরই নিকট আমি চিরধণী রহিলাম। 
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এই পুস্তক রচনায় আমি আদার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব অনেকের 
নিকটেই নানারূপে উৎলাহ লাভ করিরাছি, দেজন্য তাহাদের সকলের নিকট 
আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তবে ফাহাদের সহান্বস্ুতি ও উৎসাহ না পাইলে 
আমি এই দুরূহ কাঁধা সম্পন্ন করিতে পরিতাম না, তাহাদের, মধে প্রবীন 
লাহিত্য গুরু, পরমারাধা শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্্র দরকার মহাশয়,খিনি আমাকে পুতুল 
স্নেহ করেন এবং কপ! করিয়া আমার প্রাম্ম সমগ্র পুস্তক সংশোধন করিয়া 
দিয়াছেন এবং এই পুস্তকের মুখবন্ধ লিখিক়া নিরাভরণা নদীয়া-কাহিনীকে 
সালঙ্কার। করিয়। সাধারণের সম্মুখে প্রকাশযোগ্য করিয়! দিয়াঁচছন এবং পৃজনীয় 
পণ্ডিতা গণ্য বায় রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাছবর এম.এ; এবং দেশমান্য পুজ্যপাদ 
মহামহোপাধ্যায় ৬ হরপ্রলাদ শাস্্ী ০. [. 7, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের 
শ্রিল্সিপ্যাল স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় পঙ্ডিত শ্রীসতীশ্চঙ্ আচাধ্য বিষ্যাভৃষণ 
এম, এ. পি, এইচ, ভি; প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচিয়তা পণ্ডিত খ্রশর্ন্্ শাস্ত্রী, 
শ্রীরামরত্ব বেদাস্তরত্ব, উড়িষ্যার চিত্রপ্রস্ৃতি প্রণেতা জযতীন্রমোহন সিংহ, 
নব্বীপাধিপতি স্বর্গগত মহারাজ! ক্ষিতীশচন্্র রায়, আমার প্রি হুহ্ধৎ অশেষ 
গুণালস্কৃত শোভাবাজারের সাহিত্যান্থরাগী রাজা! শ্রীবিনয়কু্চ দেব বাহাছুর, 
সুলেখক শ্রীযুক্ত পূরণচজ্জ্র দে চৌধুরী ও স্রীপ্রভাষচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এবং আমার 
সোদর.কল্প বংশবাটীর স্বনামখ্যাত উদার-চরিত সাহিত্যসেবী স্থবী রাজকুমারগণ 
প্রমুখ অনেকের নিকট আমি তাহাদের কৃত উপকারের জন্য চিরখনী রহিলাম। 

আমার অক্ষমতা বশতঃ এই গ্রন্থে নানা ক্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও, 
ইহাতে আমার য্রের ত্রুটি হয় নাই, তবে বিষয়টা যেরূপ দুরূহ এবং দেশের 
লোকের এমন কি অনেক শিক্ষিত লোকেরও এবিষয়ে যেরূপ গুঁদাসীন্য,তাহাতে 
গ্রন্থ সঙ্কলনে ও তথ্যসংগ্রহে সাধারণের নিকট আশানুরূপ সাহানুভূতি না পাওয়ায় 
ইহাতে বহু ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। বিশেষ এই পুস্তক লিৰিতে 
আরম করিয়া অবধি আমি দারুণ বাতরোগে শধ্যাশাযী হইয়া পড়ায় এবং 
বহুদিন রোগভোগ করায়, সেই পীড়িত অবস্থায় প্রফ সংশোধনে যথোচিত 
মনোযোগী হইতে না পারায়, মৃদ্রাঙ্কণে বহু ভ্রমপ্রমাদ ও বর্ণীশুদ্ধি রহিয়া 
গিয়াছে; ভবিষ্যতে মে ক্রুটি সংশোধনে যথোচিত যত্র করিব । 

পরিশেষে বক্তবা এই বে, এই পুন্তক রচনা আমি কোনও বিষয়ের & 


প* 


মৌলিকত্বের দাবী করিতেছি না বা সে স্পর্ধীও রাখিনা । আমি নদীয়ার সম্বন্ধে 
যেখানে যেটুকু বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি 
মাত্র । পরন্ত কোনও বিষয়ে মতান্তর প্রাপ্ত হইলেও সে সম্বন্ধে নিজের কোন 
মতামত প্রকাশ ন| করিয়া তাহার সকলগুলিই পুস্তকে স্থান দিয়াছি। ফলত: 
বিশাল সাহিতা ক্ষেত্রে নদীয়ার ন্যাম কমনীয় ফলফুলে সজ্জিত কাননের 
যেখানে যে ভাল ফুলটা পাইয়াছি, তাহাই চয়ন করিয়৷ নদীয়া-কাহিনী বধপ মালা 
গাথিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এই মালা যন্দি কাহারও মনোরঞ্জনে অপারক হয়, 
তবে মে দোষ পুপ্পের নয়__সে দোষ মালাকরের। এই ক্ষীণ-শক্তি মালা- 
করের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং যোগ্যতা কিছুই নাই, তবে স্থুরভি কুস্থমের 
প্রাণোন্াদী গন্ধে মুগ্ধ হইয়া তাহা নিজে উপভোগ করিয়। দশজন বদ্ধু- 
বান্ধবকে আনন্দ দিতে তাহার এই বিফল প্রয়াপ। যদি কোন দক্ষতর শিল্পী 
এমন সুরভিকুস্থমের অযোগ্য হস্তে এপ লাঞ্ছনা দেখিয়া! দয়াপরবশ হইয়া স্বয়ং 
এই সকল পুপে স্থন্দরমালা গ্রস্থন করেন, তবেই এই পরিশ্রম ও অর্থবায় সার্থক 
হইবে। সেদিন কি হইবেন! ? 


রাণাঘাট, নদীয়া 
১৪ই ভাত্র, সন শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক। 


১৩১৭1 


দ্বিতীয় সংস্করণ 


বাঙ্গালীর মধ্যে ইতিহাসের চর্চা ও আদর নাই বলিয়া সমগ্র জাতির একটা 
অথ্যাতি চিরদিন শুনিয়া! আসিতেছি, কিন্তু ধাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি 
অন্গুরাগী তাহারা জানেন সম্প্রতি বাঙ্গালায় এ বিষয়ের আলোচনা ও আদর 
দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে, দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার 
বহু জেলার ও বহু স্থানের ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে ও প্রতিদ্রিন বাঙ্গলা 
ভাষাবিৎ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক উহার আলোচনা ও মহাকালের চিরতমসাময় 
উদ্ধর হইতে উহার উদ্ধারের চেষ্ট। চলিতেছে, আশা! হয়, অদূর ভবিষ্যতে 
বাঙ্ছলার এক অতি বিস্তৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস সন্কলিত হইবে। এক 
দিকে শিক্ষিত সমাজে যেমন দেশের ইতিবৃত্ব সঙ্কজলনে একটা তীব্র বাসনা 
প্রকটিত হইয়াছে তেমনি অপর দিকে ইতিহাস গাঠেচ্ছ, বাঙ্গালী পাঠকের 
খ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কয়েক মাসের মধ্যে নদীয়া-কাহিনীর 
মত একখানি স্ুবুহৎ পুস্তকের দুইটা সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াই ইহার প্রকট 
দৃষ্টান্ত, সুতরাং বাঙ্গালী জাতিকে আর এখন ইতিহাস বিমুখ বলিয়। বিজ্রুপ 
করা চলে না। 

নদীয়া-কাহিনী প্রকাশিত হইবার কয়েক মাসের মধ্যেই উহার প্রথম 
স্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশোধিত হইয়া যায়, এ সময়ে দ্বিতীয় সংস্করণ 
ৃ্াঙ্ধন করার একান্ত প্রয়োজন অস্ভূত হয়, কিন্তু এই কালে শৈশবে 
মাতৃহীন হইলে ধিনি আদর যত্বে আমাদের ভাইভম্ী কয়টাকে লালন পালন 
করিয়াছিলেন, আমাদের সেই মাতৃপমে স্েহময়ী মাতামহী দেবী ও আমার 
ইহজীবনের প্রত্যক্ষ দেবত| পিতৃদেব ধাহার যত্ব ও উৎসাহে উৎসাহিত 
হইয়। সাহিত্য চষ্চাকে আমি জীবনের অন্তম ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে 
সক্ষম হইয়াছি, উভয়েই স্বর্ন গমন করেন স্তরাং ইচ্ছা থাকিলেও সন্ভ শোঁক- 
সম্ভপন হৃদয়ে  কার্ধ্ হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। এক্ষণে নদীয়া-কাহিনী 
পাঁঠেচ্ছু জুবীঙজনগণের একান্তিক আগ্রহে আমাকে এ কাধ্যে ব্রতী হইতে 
হইসাছে। 


৮০ 


ভী হইস্াছি বটে কিন্ত পাঠকবর্সের আগ্রহাতিশহ্য ও প্রকাশকের তাড়নায় 
ইচ্ছান্থরূপ পরিবর্ভনাদি করিতে সময পাই নাই । তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে 
যতদুর সম্ভব প্রতি পরিচ্ছদে সেইরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও. প্রিবর্জন রুনি 
দিয়াছি। কোনও কোনও পরিচ্ছদ নৃতন করিয়া লিখিয় দিয়াছি ও বছুতর 
নুতন ছবি সন্নিবেশিত করিয়াছি কিন্তু তথাপি দ্বিতীয় সংস্করণ যতদৃর স্থন্দর করিব 
মনে ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই, সুতরাং প্রথয় সংস্করণের ন্যায্ এবারও বলি 
শ্রীভগবান দিন দিলে ইহাকে ভবিষ্যতে সংস্করণে আশাহুরূপ সঙ্জায় সজ্জিত 
করিয়া পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিব। 

আমার অক্ষম লেখনী-প্রস্থত নদীয়া-কাহিনী যে সাধারণের এত কৃপা 
লাভে সমর্থ হইবে তাহা! পুস্তক প্রণয়ন কালে মনেও করি নাই। বিদ্োৎসাহী 
সুধী পাঠকবর্ণ বাহাদের কৃপায় এত শীঘ্র ইচার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল 
ও বঙ্গের স্বিথ্যাত ইংরাজী ও বাঙ্গল! সংবাদ ও সাময়িক পত্রের কৃতী মম্পাদক 
মহাশয়গণ যাহারা সম্পাদকীয় স্তত্তে স্থবৃহৎ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এক 
বাকো ইহার যশোগান করিয়াছেন, বঙ্গের অসংখ্য স্কৃতী সম্তান ধাহারা 
এই পুন্তক পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়া পত্র দ্বারা আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং 
নবস্ীপন্থ বরেন্ত প্ডিত মণ্ডলী যাহার! নদীয়া-কাহিনীর গুণমুগ্ধ হইয়া আমাকে 
পণ্ডিত রত্ব* উপাধি ও অভিনন্দন পত্র ভ্বারা সম্মানিত করি্যাছেন, 
তাহাদের মকলকেই আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 

গ্রথম সংস্করণের ম্যায় এই ছ্িতীয় সংস্করণেও বহু ভ্রম প্রমাদ ও ক্রি 
পরিদৃষ্ট হইবে, আশা করি বর্তমান সংস্করণ প্রকাশে সময়ের অল্লত। ও আমার 
বর্তমান মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সব্ৃদস্থ পাঠকবর্গ ইহার সকল 
ক্রটি মাঞ্জনা করিবেন। 


২৬ অগ্রহায়ণ 
১৩১৮ 


রাণাঘাট, নদীয়া 
1 শ্রীকুমুদনাথ মলিক। 


মুখবন্ধ 


আপনাদের কথা, আপনাদের ঘরের কথা, আর একটু অধিকতররূপে 
ভাবিতে যদ্ধি আমরা অভ্যাস করি তাহা হইলে, আমাদের অধিকতর মঙ্গল 
হয়। এমনই একট! ধারণ! হইয়াছে যে, যে ধত আপনার ঘরের কথ! না 
জানে, তাহার তত 'কৃপমণ্ডুকত্ব' অপৰাদ ঘুচিয়া গেল। এই ধারণার বশে 
যুবক্ষগণ আপনার দেশের, আপনার জাতির কিছুই ন! জানিয়া, না বুঝিয়া 
বিলাতে, বা অন্ত কোন বিদেশে আপনার জ্ঞান বিস্তার করিতে যান, সেখানকার 
সমাজ-শৈৰালের শোভা মাথায় পুরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন-__ একটি কিভৃত- 
কিমাকার জীৰ। দেশে আসিয়৷ হন-_-সমাজ সংস্কারক । এই বিষম বিড়ম্বন। 
হইতে শী বনধীয় যুৰকগণকে রক্ষা করিতে না| পারিলে, আমর! তথা কথিত 
কপ্ম্ুকমণ্ডলীর পরিবর্তে পাইব__কেৰ্ল কতকগুলি উড়ন্ত ঘুঘু--সেই 
ঘুদুগ্চলে আমাদের কোটা-ভিটায় এবেশ লাভ করিয়া, আমাদের সর্ধনাশ সাধন 
করিবে । 

বাঙ্গালী যুবককে বাঙ্গালার কথা ঁষধ-গিলান মত করিয়া শিখাইতে 
হইবে । যুক্ত অক্ষরক্মার ফৈৰ্রেয়, নিখিলনাথ রায়, কালী প্রস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় এভৃতি কুধিগণ ৰাঙ্জাঝিকে কাালার কথা শিখাইতে অগ্রসর হয়া 
আপনার! ধন্য; হইয়াছেন ও আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। খ্যাতনাম! 
কার্তিকেয়চক্ রায় যহাশয় কুষ্ণনগরের রাজবংশের এৰং রাজাদিপের কৃতিত্বের 
বিশুারিত পরিচয় প্রদান করিয়া, ষে পথ উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই পথে 
আমাদের নবীন যুবক গ্রস্থকার রাঁণাঘাটের প্মান্‌ কুসুদনাথ মদ্মিক অগ্রসর 
হইয়া, এই যে নদীয়া-কাহিনী প্রচারিত করিলেন, ইহাতে সাধারণত: বঙ্গবাসীর, 
বিশেষতঃ নদীয়। জেলায় অধিবাসীদের বিশেষ উপকার হইবে। 

প্রাচীন যুনানী অগুলে যেমন আথিনী নগরী, ভারতে যেমন বারাঁণসী 
সঙ্গে তেমনই নবন্বীপ, ভারতীর রাজধানী--ক্ষিতির প্রদীপ । নবদ্বীপ, 
সরঙ্থতীর সিংহানন-_-এইখানে দীপ জলে, চারিদিকে আলো! হয়। স্বতি, ভন্ত 


2 

্তায়। জ্যোতিষ - এইখানেই ফুটিয়। উঠিয়াছিল। কলি-পাবন পতিত-তারণ . 
পীপ্নীচৈতন্তদেব এইখানেই অবতীর্ণ হইয়া, অপূর্ব হরিনাম প্রচারে কলি- 
কলুঘিত জীবের সাগতিসাধন করিয়াছেন । এই নদদীয়ার এবং নম্র 
নদীয়া জেঙ্গার বিবরণ, ধর্মনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস আমাদের 
লিধিবার সামত্রী। আবার নদীয়া জেলার পলাশী-ক্ষেত্রে আমাদের 
ভাগ্যপরিবর্তন ঘটিয়াছে, স্থতরাঁং নদীয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসও আমাদের 
অনুশীলনের উপযোগী । - 
_... মরদীয়া-কাহিনীতে এসকল বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ আছে, আরও 
অনেক প্রয়োজনীয় কথাও বিস্তর আছে । ফলকথা, নদীয়া-কাহিনীতে ভবিষ্যৎ 
বঙ্গেতিহাসের একটি গ্রধান অংশ সম্কলিত হইল । 

আমার ধাত্রীমান্রা বৃদ্ধা এবং এক চক্ষুহীনা ছিলেন--সেই বিড়ম্বনায় 
আমার মাথার উপরিভাগ দগ্ধ হয়, এখনও কেশহীন । আমি নদীয়া-কাহিনীর 
স্থতিকা হইতে পরিচর্যা করিয়াছি, আমিও এখন বয়োবৈগুণ্যে শক্তিহীন, 
ষ্িক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছি-_নতরাৎ নদীয়া কাহিনীর যে অঙ্গ বৈলঙ্ষণ্য থাকিবে, 
তাহাতে আশ্চর্থের বিষয় কিছুই নাই--তবে ধাইগিরীতে যে নবগর্ভিণী 
্প্রসবা হইলেন, নবীন যুবক যে এর স্থবৃহৎ পুস্তক প্রকাশে সমর্থ হইলেন, 
তাহাতেই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি । 

নবপ্রস্থতকে শ্থৃতিকার সকলেই মোগারটাদ দেখে আমাদের এই 
দোগার টাকে, তোমাদের কোলে দিলাম, তোমরা বুকে করিয়া, আশীর্ববাদ 
করিয়। ঘরে তোলো-_ইহাই আমাদের আকাঙ্ষা । ছেলে ভাল মন্দ_তোমরা 
যেমন লালনপাঁলন করিবে, তেমনই হইবে। আমরা তার কি জানি? 


কদমতলা, চু'চুড়া 
] শ্রীঅক্ষয়চন্্র সরকার । 
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“নদীয়া” নামোৎপত্তি টি 


ওই পরিবর্ডনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে । আজ থে জনসঙ্কুল 
বিপুন। নগরী অগণিত পণ্য বিখীক1, অসংখ্য স্থুরম্য হন্দ্যরজিত, শত শত 
অশ্ব গঞাদিতে পরিপূর্ণ, কালে তাহাই বিজন অরণ্যে পরিণত । আজ যে 
স্থানে সমুন্নত গিরিশ্রেণী লগৌরবে নিদারুণ বঞ্চাবাত “অবহেলা করিতেছে, 
নময়ে হয়ত সেই গ্থানেই বাত্যাবিক্ষৰব উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল নীলাস্বৃরাশির 
লহরীলীলা পরিদৃষ্ট হইবে । যে উত্তর কোশল একদিন প্রাতঃম্মরণীয়, 
বরেখা, সূর্যাবংশীয় রাজগণের প্রতিষ্ঠিত সাহাজ্য ছিল, যে স্থানে অন্য 
কথা কি, পূর্ণব্রক্ষ প্রীরামচন্্র শ্বয়ং -রঘুপতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ন্তায় ও 
ধর্দাহথমোদিত শাসন"ও স্বীয় মহতী স্ুপবিত্র লীলার হার! মানবকে তাহার 
কর্তব্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, জগতের সেই শ্রেষ্ঠ পুরীর আজ কি দশা! 
থে ইন্দপ্রস্থ একদিন মহারাজচক্রবর্তী ধর্দরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীহার মহা 
প্রতাপাস্বিত আদর্শচরিত্র ভ্রাতৃগণের প্রিয় রাজধানী ছিল, হে স্থানে শত 
সহস্র নরপতি পাগুবের শ্রেষ্ঠত্ব যানিয়া তাহাদের সেবায় নিরবধি রত 
রহিতেন, স্থবর্ণধাম সৌন্দর্ধ্যভূষিত সেই বিশালপুরী আজ কোথায়! যে 
মহতী দ্বারকানগরী শ্রীশ্্রীনারায়ণের মর্তলীলার ধশ্বধ্যবিকাশ, সেই তৃহ্বর্গ 
দ্বারাবতী আরজ কোথায় ! আবার সেদিন যে স্থুগ্রশস্ত দ্িল্লীনগরী 
দোর্দগুপ্রত্াপ মোগল বাদশাহগণের রাজধানীক্ূপে শোভা ও লমৃদ্ধির 


ই নদীয়া-কাহিনী 


আধার ছিল, এবং ষে বাদশাহগণ “ দিললীশ্বরো। বা জগদীশ্বরে বা” বলিয়া খ্যাত 
হইতেন, আজ সেই দিল্লী এবং দিলীশ্বরগণের কি দশা ! কালে সকলই 
লয় হয়, আবার পুর্াতনের স্থানে নৃতনের উদ্ভব হয়। * 
যে নবন্ীপ একদিন শ্বাধীন বাঙ্গালী সম্রাটের রাজধানী ছিল, যে স্থানের 
জ্ঞানগরিমা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত, যে পবিত্রধামে গ্রীমদ্‌ কৃষ্ণচৈতন্য_ স্বয়ং 
নবদ্ধীপচন্দ্রর্ূপে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন বৈষ্ণব ধর্টের সমুজ্দল মহিমা 
আত্মচরিত্রে প্রদর্শন করিয়া লোক শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে স্থানের পণ্ডিত 
. মণ্ডলী সমগ্ধ দেশের বরেণ্য, সেই মহিমান্বিত নবদ্বীপ আজ গৌরবের 
স্বতি ও মমাধি মাত্রে পর্যযবসিত। কালের গতি অতি কুটাল ও দুর্বোধ্য । 
যে স্থান একদ্রিন জ্ঞান ও ধর্মের আলোকে উদ্ভাসিত ছিল, আজ সে স্থান 
ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। আশার ক্ষীণ রশ্মিমাত্রেরও বিকাশ নাই। 
নদীয়ার সমগ্র ইতিহাস ধীরভাবে পধ্যালোচনা করিলে, ম্বতই মনে 
হইবে যে নদীয়া! যুদ্ধবিগ্রহের নিমিত্ত অথবা রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের 
জন্য উদ্ভূত হয় নাই, উহবাক্ প্রশস্ত ক্ষেত্র বিদ্যা ও জ্ঞান, এবং ধর্ম্। 
জ্ঞানচচ্চা ও ধশ্মীলোচনাই নদীয়ার বিশেষত্ব । জ্ঞান নদীয়ার রজ, 
মাংস, অস্থি ও মজ্জা এবং ধর্মই নদীয়ার গ্রাণ। 
নদীয়ার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলে বহু স্থলেই অন্থমান ও 
যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় । পুরাকালীন বৈদেশিক ভ্রমণকারী- 





*এক বৎসর পূর্ন প্রথম সংস্করণ নদীয়া কাহিনীতে যখন দিলীর বিগত উঙবর্যা শ্ররণ 
করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম ও "পুরাতনের স্থলে নৃতনের উদ্ভব হয়” বলিয়া কাজের পরি- 
বর্ন শীলতার উল্লেখ করিয়|ছিলাগ তখন কে ভাবিয়।ছিল এই কয়েকদিনের মধ্যে পরিবর্তন- 
শীল কালের হত্তে সমাদর লাভ করিয়। হ্প্রাচীন পরিত্যক্ত দিলী মহানগরী আজ আবার 
মহামহিম রাজরালেশ্বর পঞ্চম জর্জের অঙ্গুলী সন্ধেতে দোর্দও প্রতাপ ইংরা্জ রাজের তারতের 
রাজধানীতে পরিণত হইবে? কেই বা কজ্পষা করিকাছিল যে ইংরাজের র্যাময়ী, গরধিনী 
মহানগরী কলিকাতা হইছে কখন বিস্মৃত পারত্াক্ত দিল্লীনগরীতে তাহাদের রাজধানী 
অপদারিত হইবে! কিন্তু, মহাকালের কাঁধাই এই, এক ভাঞ্গিতেছে আার গড়িতেছে। 
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গণের লিখিত বিবরণে কুর্রাপী নদীয়ার নাম দৃষ্ট হয় না । প্রাচীন গ্রীক বা 
রোমীয়গণের বৃত্বান্তেও ইহার কোন উল্লেখ নাই কিন্বা স্থপ্রসিদ্ধ চীন- 
পরিক্রাঞ্জক ফাহিয়ান বর্ণিত তৎকালীন বঙ্গের ইতিহাসে নবধীপের উল্লেখ 
নাই । আবার যখন আ্রহীয় সপ্তম শতাব্দীতে অন্যতম চীন পরিস্রাজক 
হয়েস্তসাং বঙ্গের অবস্থা বর্ণন করিয়াছিলেন, তখনও তিনি নবন্ীপের 
নামোল্লেথ করেন নাই। অতএব এ সময়ে হয় নবদ্বীপের অস্তিত্ব ছিল না, 
অথবা উহা! সামান্ত নগণ্য অবস্থায় থাকায় কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
নাই । তবে বৈষ্ণব গ্রস্থকারগখের সংগৃহীত গ্রস্থ সমুদ্রায় অনুসন্ধান করিলে ' 
দেখা যায় যে পৌরাণিক যুগেও নদীয়ার নাম পরিচিত ছিল | ্রীমৎ 
পূণত্দ্ষ, শ্রীধাম নবদীপে, শ্রীণৌরাঙ্গপে অবতীর্ণ হইবেন, এই মতের 
পোষকে যে সকল শান্ীয় বচন উদ্ধৃত করা হয়, সেই পৌরাণিক ঞ্লোকা- 
বলীই এ বিষয়ের উত্তম প্রমাণ। 

ভূতববিৎ পণ্ডিতগণ বহু গবেষণায় স্থির করিয়াছেন যে সমগ্র নদীয়া 
এবং বর্তমান যশোহরের উত্তরাংশ পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর বহু পুরাতন 
সুবিস্তীর্ণ ও সমুন্নত চরভূমি এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে অধ্যষিত। 
কলকল নাদিনী স্বচ্ছ সলিল ভাগীরথী, প্রাতঃস্মরণীয় ভগীরথের এঁকান্তিক 
ভক্তি ও কাতর প্রার্থনায় যখন সগরবংশের উদ্ধার কল্পে স্বর্গ হইতে 
অবত্তরণ করিয়৷ বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াও সগর সম্তানগণের উদ্দেশ পাঁন 
নাই, তখন কুপাময়ী জননী ভক্তের কারণে উিগ্ন হইয়াছিলেন এবং 
এক শরীর হইতে শতমুখী হইয়া নগর সম্তানোদ্েশে দক্ষিণমুখে প্রাবা 
হিত| হন, সেই শত মুখ মধ্যবর্তি জাহ্ববী বিধৌত পৃত বায়ু সম্পৃক্ত 
ভূখণ্ডই বঙ্গনামে অভিহিত। বাঙ্গালা যেন মায়ের কমনীয় কণ্ঠে মনোহর 
কঠভূষণ আর নবদ্বীপ _পুধাধাম নবন্ধীপ_ষে স্থানে রীপ্রীমহাপ্রতু শ্য়ং 
অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের বন্যায় সমগ্র ভারত প্লাবিত করিয়াছিলেন, সেই 
প্রীধাম যেন সেই মনোরম তৃষণের দ্কৃতীমান মধ্যমপি। চৈতগ্ত ভাগবত- 
কার প্রণম্য বৃন্দাবন দাষ ঠাকুর মহাশয় ঞ্র্কুতই লিখিয়াছেন_ 


এনবন্ধীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই। 
যথা অবভীর্ন হইলা চৈতন্য গোসাি ।” 


৪ নদীয়! কাহিনী 


নবধীপের অপর নাম নদীয়।। প্রথমে কোন্‌ নামটার হার! ইহার 
নামকরণ সমাধা হইয়াছিল তাহা নির্ণয় কর! যায় না। এই ছুইটা 
নামের আবার বহু লোকে বহুবিধ অর্থ করিয়। থাকেন। যাহারা লব. 
স্বীপকে "নয়টি হাপের সমষ্টি” বলিয়া উল্লেখ করেন তাহাদের মধ্যে স্থবি- 
ধ্যাত বৈষ্ণব গ্রস্ককার নরহরি একজন, ইহার প্রণীত "নবন্ধীপ- 
পরিক্রমাপন্ধতি" নামক গ্রন্থে নবন্ধীপকে নয়টি স্বীপের স্মি বলিয়া 
এইবপ উল্লেখ করিয়াছেন-_. 


গনিণীয়! পৃথক গ্রাম নয়? 

নবনীপে, নবস্বীপ বেষ্টিত যে হয়” 
€নয় স্বীপে নবন্ধীপ নাষ। 

পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক শ্রাম॥ 
যৈছে রাজধানী কোন স্থান। 

যদাপি অনেক তথ| হয় এক নাম।* 


তিনি উক্ত গ্রন্থে যে নয়টি স্বীপের নামোদ্েখ করিয়াছেন, তাহার মধের 
চারিটি গঙ্গার পূরব্ব পারে ও পাঁচটি পশ্চিম পারে অস্তাপি বর্তমান আছে যথাঃ__ 
গঙ্গার পূর্বব পারের ০টা দ্বীপ £_- 


(১) অত্তত্বীপ--_মায়াপুর বা! মেয়াপুর, ভারুইভাঙ্গা ইহার অন্তর্গত । 


এই স্থানে শ্ীচৈতন্যদেবের জন্ম হয়। 
(২) সীমস্তদ্বীপ--সরডাঙ্গা, সিমলাদি ইহার অস্তর্গত। 
(৩) গোদ্রমতীপ-_গাদিগাছা, স্কবর্ণবিহার আদি ইহার অস্ততূ-্তি। 


08) মধ্যত্বীপ-__মাজীদা, ভালুকা আদি ইহার অস্তগতি। 
গন্গার পশ্চিম পারে এটা স্বীপ, :-- 


(১) কোল হ্বীপ__কুলিয়! তেঘরির দক্ষিণ ও সমূদ্রগড় ইহার অন্তু ॥ 
৫২) খত দ্বীপ রাতপুর, রাহুতপুর ও বিগ্ানগর ইহার অব্বর্গত। 
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(৩) মোদক্রম ্বীপ--মাউগাছি, মামগাছি ও মহতপুর ইহার অস্তর্গত ৷ 





(৪) জহ্ু্বীপ-__---জাননগর বা জাহগনগর। 5 
(৫) কুপ্রত্বীপ রাছুপুর বা রুদ্রডাঙ্গা, সঙ্কাপুর ও পূর্বস্থলী আদি 
ইহার অস্তভূক্তি। ৃ 


খাহারা নবন্ধীপের নৃতন ত্বীপ অর্থ করেন, ভ্াহারা বলেন যে পুর্বকাজে। 
এই স্থান গঙ্গামধ্যবর্তী চর ভূমি ছিল এবং উহার চতুদ্দিক বেষ্ঠন করিয়া 
গঙ্গা ও জালাঙ্গী প্রবাহিত ছিলেন; কালে নদীর গতি পরিবস্তিত হওয়ায় . 
&ঁ চরভূমি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়। পড়ে এবং মন্ুোর বাসোপযোগী হইয়া 
উঠে। ক্রমশঃ জনসমাগমে ক্ষুদ্র পল্লী হইতে উহা! একদিন সমগ্র বঙ্গের 
রাজধানীতে পরিগণিত হয়। হ্বীপের উপর নৃতন গ্রাম সংস্থাপিত হয় বলিয়! 
উহা! নব-্বীপ নামে খ্যাত হয়। 


নদীয়। নামের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেকের মত এই যে পূর্বকালে 
প্রদীপকে শ্দীয়া'ঃ বলিত এবৎ ন অর্থাৎ নয়টি দীয্া হইতে নবন্ধীপ বা 
নধদীয়। নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মতের পোবকে তীহীরা বলিয়া, 
থাকেন যে, যখন গঙ্গা মধ্যস্থিত স্ুবিস্তীর্ণ চরে প্রথম মনুষ্য সমাগম হইতে 
থাকে, তখন উক্ত চরে একজন সন্গ্যাসী প্রতি নিশায় নয়টা দ্বীপ জালিয়। 
কোনও তামিক সাধনায় রত রহিতেন। লোকে দূর হইতে এ নয়টা দীপ 
দেখাইয়! উক্ত চরকে নদীয়ার চর বলিয়। অভিহিত করিত | ক্রমে যখন 
উক্ত চরে গ্রাম বলিল, তখন উহা নদীয়া! নামে খ্যাত হয়; পরে কালের 
ক্রিয়ায় যখন এই ক্ষুদ্র চর বিশাঙ্গ বঙ্গভূমির খ্রশ্বর্যশালিনী রাজধানী বলিয়া 
পরিচিত হইল, তখন তদধীন স্থপ্রশন্ত রাজ্য সাধারপত নদীয়া! নামে 
অভিহিত হয়। 


নদীয়া রাজ্য বলিতে বন্াল সেনের সময় সমগ্র বাঙ্গাল রাজ্য বুঝাইত। 
মহারাজ কৃষ্চচন্জ্রের সময় উত্তরে পলাশী, দক্ষিণে বোপসাগর, পূর্বে 
ধুণিয়াপুর ও পশ্চিমে ভাগীরথী এই চতুঃসীমাস্তর্গত সুবৃহৎ চৌরাশী পরগণ! 
বুঝাইত এবং ইংরেঞ্জ আমলের প্রথম ভাগে বর্তমান প্রেসিডেন্দী বিভাগকে 
বুঝাইভ | বর্ধমান কালে উত্তরে রাঙ্জসাহী, পূর্বে পাবনা ও বশোঁহর, 


৬ নদীয়া-কাহিনী 


দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা ও পশ্চিমে বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলী এবং উত্তর- 
পশ্চিমে মুরসিদাবাদ এই চতুঃসীাস্তর্গত ভূখগ্ডই নদীয়া নামে খ্যাত |» 
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নদীয়ার রাজনৈতিক বিবরণ । 


টি 


নদীয়ায় হিন্দুরাজত্ 





০ 


বর্তমান যুগে নদীয়া বলিয়। যে নদী বহুল প্রশস্ত ভূখণ্ড আখ্যাত' 
তাহ! পুরাকালে গৌড়েশ্বরগণের রাজ্যান্তর্গত ছিল / এই গৌড় রাঞ্গা 
ৃষ্ট জন্মের ৭৩০ বৎসর পূর্বে ও লব্বপ্রতিষ্ঠ ছিল, এবং গৌড়, সারশ্বত, 
কান্তকুজ, মিথিলা ও উৎ্কল এই পঞ্চতাগে বিভক্ত ছিল। এই খণ্ড পঞ্চ, 
পাঁচজন পৃথক নরপতির ,শাসনাধীন ছিল); এবং তীহাদের মধ্যে প্রধান 
ব্যক্তি পঞ্চ গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত হইতেন। গৌড়ের অপর নাম 
লক্ষ্ণাবতী; সম্ভবতঃ টপেমি তাহার বর্ণনায় “ গ্যানজিয়া রিিয়! ” বলিয়া 
যে ভূভাগের উল্লেখ করিয়াছেন উহাই এই গৌড় বা লক্ষণাবতী *। হিন্দু 
কুলচূড়ামণি মহারাপ্গ আপিশূর ৯৯৯ শকে বা ১৬৩ খুষ্টা্জে বৌদ্ধাধিকার 
হইতে বঙ্গভূমিকে উদ্ধার করণান্তর স্বয়ং গৌড় রাজ্য অধিকার করিক্না 
হিন্দুধর্মের বিক্রয় বৈজয়স্ত পুনরুড্ভীয়মান করেন 11 কখিত আছে একদিন 
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1 “জবা বুদ্ধশ্চকার ম্বয়মাপ নুপতি গৌড়রাজ্য্িরন্তান 1” 
শব্দকলড্রম। 


৮ নদীয়া-কাহিনী 


বাঙ্জা আদিশূর শ্রান্তি বিনোদনার্থ যখন প্রীসাদোপরি পাঁদচারণা করিতে 
ছিলেন, সেই লময় একটা শকুনী অস্বাভাবিক শব্ধ সহকারে তাহার 
প্রাসাদের শিখরদেশে সবেগে অবতরণ করে। শাস্তজ্ঞানী রাজা, স্থান, 
কাল বিবেচনা করিয়া এই শকুনী অবতরণূকে বিশেষ অশুভ জ্ঞাপক 
অবণারণ করেন এবং এ নম্বস্কে ্বীয় সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর মত জিজ্ঞাস 
হইলে, তাহার সভাস্থ একগ্গন ব্রান্ষণ বলেন যে সম্প্রতি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত 
হুইয়৷ তিনি কান্তকুজধিপতির প্রাসাদে অবিকল এবিধ ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
, করিয়াছেন এবং তদ্দেলীয পত্ডিতমগ্ডপী এক মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের ছারা 
এতদ্বিষয়ে দৌষশাস্তি করিয়াছেন। : ধর্দ্গত-প্রাণ নরপতি ক্রা্ষণের 
এবখ্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কান্তকুজাধিপতির ন্যায় নিজেও যজ্ঞ ছার! 
এই অগুভ ঘটনার স্বত্তযয়ন করিতে বাননা করেন। কিন্ত সে সময়ে 
বৌদ্ধ গ্রভাবে তাহার রাজ্যমধ্যে তন্জপ ক্রিয়াশীল বেদজ্ঞ হুত্াক্ষণের 
অভাব থাকাম, কান্তক্জ হইতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও 
ছান্দড় নামধেয় আচারবান পঞ্চ ব্রা্ষণ আনয়ন করেন এবং ভক্তি ও 
যত্্নহকারে ধন রত্ব ও গ্রামাদি দান করিয়া তাহাদের এতদ্দেশে স্থাপনা 
ফরেন *। ই'হারাই বঙগদেশীয় বর্তমান ক্রাঙ্ষণগণের আদিপুরুষ ৷ মহারাজ 
আদিশুর এইকপে বঙ্গদেশের বহু কল্যাণ সাধন করিয়া পরলোক 
গমন কন্নে। তীহার বংশ কিছুদিন গৌড়সিংহাসনে রাজত্ব করিবার পর 
তবংশীয়গণের পরাক্রম খর্ব করিমা বৌদ্ধধর্থাবলম্বী পালবংশীয়েরা গৌড় 
অধিকার করেন। পরে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে সেন নরপতিগণ 
এদেশে রাজা হন এবং হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন । অনেকে অন্যান 
করেন, বর্তমান নবন্ধীপের ৪ মাইল পূর্বে সুবর্ণবিহার নামে যে ক্ষুদ্র পল্ী 
বর্তমান, উহাই পাল রাজাগণের অন্থতম বাসস্থান; এবং উক্ত পল্লীতে 
অগ্াপি যে বহু প্রাগীন অক্টালিকার ভগ্মীবশেষ দুষ্ট হয়, উহাই তাহারা, 
পালরাজন্যবর্গের প্রীনাদের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দেশ করেন। পরস্ধ 
বৌদ্ধগণের মঠের অপর নাম “বিহার” ; এই খ্ামটার নামের সহিত বিহার 





* ক্ষিভীশ বংশাবলী চয়িভমূ। 








২। দেবগ্রামের . 
টিবী। 


৩। হরধাঁম রাজপ্রাসাদের ভগ্রাবশেষ। 
৪। চাদ কাজীর কবর। 





সদায় কাাহদা 


শব্ধ যোগ থাকায় ই'হাদের মতের গোষকতা। করিতেছে । উহাদের মতে 
নবদ্ীপ উক্ত রাজাগণের রাজত্বকালে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ 
হইতে লব্বপ্রতিষ্ঠ। 

মতান্তরে সেনবংশীয় হিন্দু নরপতিগণের রাজত্বকালে সামস্ত সেন নামে 
&ঁ বংশীয় এক বুদ্ধ নরপতি শেষ দশায় গঙ্গাতীরে বাস করিতে ইচ্ছা 
করিয়া গঙ্গা জালাধী সঙ্গমে এক উপনিবেশ স্থাপনা করেন। এই উপ- 
নিবেশের অনতিদুরে বর্তমান নবদ্বীপ অবস্থিত। এই সামন্ত সেনের 
পৌন্র বিজ্ঞয় মেন আপনার বাহুবলে বহু দেশ জয় করিয়া প্রবল প্রতাপশালী 
হয়েন। স্ুবিখ্যাত বল্লাল সেন এই বিজয় সেনের পুত্র। ইনি পিতার 
ম্যায় ছুদ্ধর্য বীর এবং শান্থে অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। ন্ুবিখ্যাত গ্রন্থ 
দানসাগর তত্কর্তৃক রচিত হয়। তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া 
সমগ্র বঙ্গদেশকে প্রধান প্রধান নদীর গতি অঙ্থসারে পাচ প্রদেশে বিভক্ত 
করেন। যথা--বঙ্গ, রা, বরেন্্র, বাগড়ী ও মিথিলা * । এবং উক্ত 
প্রদেশবাসী ব্রাঙ্গণগণকে তত্ব নামে অভিহিত করেন, যথা- রাচীয় 
বারেন্্, মৈথিলী ইতাদি। এই সময়ে বল্লাল সেন সমাজে কৌলিহ্যমর্ধযাদার 
সষ্টি দ্বারা জ্ঞানী ও সঙ্চরি্র ব্যক্তির সন্মান বাড়াইয়া যান। তিনি গৌড়- 
ব্যতিরেকে নবদ্বীপ ও স্বর্ণগ্রামে আর ছুইটা রাজধানী স্থাপনা করেন, এবং 
জীবনের অধিকাংশ সমর পুশ্যসপিলা ভাগীরথী ভীরস্ত নবদ্ধীপে অতিবাহিত 
করেন। এই সমদ্নে ভাগীরথী নবনীপের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইতেন, 
এক্ষণে পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতেছেন 11 বল্লালের স্ুবিস্তীর্ণ প্রাসাদের 
ভনস্তপ ও বল্লাল দীঘি ইত্যাদি এখনও নবদ্বীপে তাহার স্মৃতি জাগরুক 





*% বজ-_গঙ্গাসঙ্গম স্থানের পুর্ব, প্রধানতঃ বর্তমান ঢাঁকা বিভাগ) রাঢ়-ভাগীরথীর 
পশ্চিমে এবং গঙ্গীর দক্ষিণে, প্রধানতঃ বর্তমান বর্ধমান বিভাগ । বরের পদ্মার উত্তরে এবং 
করতোয়া ও কুশীনদীর মধাবর্তী ভৃভাগ, বর্তমান রাজসাহী। বাগড়ী--গজাসাগর সঙ্গম 
স্থল, বর্তমান প্রেসিডেশ্লি বিভাগ । মিথিলা _মহানম্বার পশ্চিম প্রদেশে, বর্তমান বিহারের 
অন্তর্গত। প্রধানত: দ্বারবঙ্জ, মজঃফরপুর ও পুর্ণিয়া 

+ কথিত আছে ১২৬ সনে শাগীরথী এইরূপ গতি পরিবর্তন করেন। 

হ 


১০ মদীয়াঁকাঁহিনী 


রাখিয়াছে। কিছুদিন পূর্বের স্তাহার প্রাসাদের এই ধ্বংসন্ত্পের মধ্য হইতে 
কতিপন্ন কাষ্ঠের বারকোশ ও একটা বন্মীকদষ্ট ভগ্নসিন্ধুক আবিষ্কৃত হয়। 
এই কাষ্ঠগিস্কুকের মন্য হইতে কয়েকখানি কীটদষ্ট জীর্ণ শাল ও পশমী 
পোষাকের ীর্নাতিজীর্ণ ছিরাংশ ও কতিপয় রৌপ্য মুদ্রা বহিগত হয় *। 
বল্প।লের শেষ জীবনে সাহার পুন্র লক্ষণ সেন+ পিতৃনিংহাসনে আরোহণ 
করিয়। নবন্বীপের বিল্বপু্ষরি্ীর দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড প্রাদাদ নিশ্মাণ করেন । 
সর্ববধবংসী কালের হস্তে ইহাও এখন স্ুবিস্তীর্ণ ধ্বংসন্তপে পরিণত। বঙ্গেশ্বর 
লক্ষ সেন নবদ্ধীপে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। জোঁতিষ শাস্ত্রে তাহার 
প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। এই অন্ধ বিশ্বাসই ভাহার এবং সমগ্র বাঙ্গালা দেশের 
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+ অতাগ্তরে লক্ষণ সেন দেব ১১০১ খষ্টাবে প্রাণত্যাগ করিলে তাহার প্রথম পুত্র মাধব 
এক বৎসরের নিমিত্ত, পরে তাহার মধ্যম কেশব ১১*৮ খ্ষ্টাবে] সিংহাসনে জারোহণ 
করেন, কিন্তু তিনিও অল্প বন্দে ১১১৮ থৃষ্টান্সে এক গর্ভবতী পত্রী রাখিয়া 
সৃতামুখে পতিত হয়েন। ভাহার মৃভু)র পর সত্তাস্থ পত্ডিতমণ্লী ও জনসাধারণ এই গর্ভস্থ 
সন্তানের গৌড়েশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। দশগ মাসে সভাস্থ জ্যোতির্বরদগণ গর্ভস্থ 
সন্তানের শুভাশ্ুভ গণনা করিয়া আসন্নপ্রনব] রাণীকে বলেন, “যদি গর্ভগ্থ শিশু এখনই 
জন্মগ্রহণ করেন তবে ছূর্ভাগ! ও নল ঘ, হইবেন, কি আর দণ্ড চারি পরে ভূমিষ্ট হইলে শিশু 
ভাগ্যবান হইবেন ।” ন্েহশীল! মাতা! পুত্রের ভাবী কল্যাণ কামনায় প্রসব বেদন! উপস্থিত 
হইবামার স্বীয় পরিচারিকীগণকে ও রাজবৈদাগপকে আহ্বান করিয়া কোন উপায় নির্ধারণ 
পুরধ্বক প্রসবে বিলম্ব খ্টাইতে বলেন; কিন্তু উষধাদিতে স্বভাবের গতি রোধের উপায় না 
দেখিয়া! বাণী স্বীয় পদদধয়ে রজ্জ, বগ্গন করিয়া উদ্ধ পদে অবস্থান করেন। এই অস্বাাবিক উপায়ে 
স্বাভাবিক নিয়মের যদিও একটু বাতিক্রম হইল এবং পুক্রও কিঞ্চিৎ বিলগ্বে ভূমিষ্ট হইল কিন্ত 
স্বেহশীল! খাতা পতমুখ দর্শনের পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিলেন) ট্যালবয় হুইলার সাহেব, 
ইলিয়ট সাহেধ এভৃতির মতে এই পিতৃমাতৃহীন ছূর্ভাগ্য নস্তানই পরে লক্ষণের নামে অভিহিত 


নদীয়া-কাহিনী ১১ 


সর্ধনাশের মূল। তাহার রাজস্বকালে রাজ্যের সমন্ত ভারই ত্রাঙ্মণগণের উপর 
্স্ত ছিল। ক্ুপ্রশিক্ষ গ্রন্থকার হলামুধ ও তাহার ভ্রাতা পশুপতি মন্ত্রীপদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন; বটুদান নামে একব্যক্তি সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিগেন কিন্তু 
তিনি যে কখনও সৈন্ত পরিচালন। করিয়াছিলেন এমত বৌধ হয় না। 
মুনলমান বিজয়ের পূর্বেই ত্রিপুরা, কামব্ধপ, পঞ্চকোট প্রভৃতি রাজ্যগুলি 
গৌড় রাঁজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। গৌড় রাজ্য যখন এইকপে ক্রমে 
ক্রমে হীনবল হইতেছিল দেই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া স্চতুর মুসলমান সেনাপতি 
মহম্মদ ই-বকৃতিয়ার খিলিজি বেহার জয় করিয়! ধীরে ধীরে বঙ্গদেশাভিমুখে 
অগ্রপর হয়েন *। বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন এই সয়ে অশীতিপর বৃদ্ধ, মুসলমাণগণ 
রাজধানী আক্রমন করিতে আসিতেছে শুনিয়। তিনি কর্তব্যাবধারণের নিমিত্ত 
সভাস্থ পশ্ডিতমগ্ডুলীর মতামত জিজ্ঞাস। করেন। শুভাশুভ অবধারণের নিমিত্ত 
দৈবজ্ঞগণের মৃত গ্রহণ করা হইল | দৈবজ্ঞগণ গণনাদ্বার। স্থির করিলেন যে 
রাজ! লক্্ণ সেন বুদ্ধ বয়সে রাজাচ্যুত হইবেন ও তাহার রাজ্য গ্েচ্ছ জা।তর 
হস্তগত হইবে। যেব্যক্তি ভাহাকে রাজ্যচ্যুত করিবে তাহার আকার খর্ব, 
বাহু দীর্ঘ ও মুখ মর্কটাকৃতি হইবে । কেহ কেহ অন্কুমীন করেন দৈবজ্ঞগণ 
ও রাজ্যের কোনও কোনও কৃতপ্র কর্মচারি মুসলমান সেনাপতি বক্তিয়ার কর্তৃক 
সবিশেষ প্রলুব্ধ হইয়া স্বায় প্রকে প্রতারণা পূর্বক নিজ মাতৃদ্বমি বিজাতীর 





হয়েন। এবং ইহারই রাজত্বকালে ১১৯৮ খু. টাকে বকৃতিয়ার বঙ্গদেশ জয় করেন। এ সঙ্থ্ধে 
হুইলার সাহেব এইরূপ লিখিয়/ছেন ২ 
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*বেহার হইতে যে পথে বকৃতিয়ার নবদ্বীপ জয় করিতে অগ্রনর গয়েন চেষ্টা করিলে তাহ! 


বাহির হইতে পারে ॥ নদীর জেলার যে যে স্থান নিয়া তিনি গমণ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও 
পথাস্ত তাহার নাম বহন করিতেছে । শান্তিপ,র ও ব্রার মধ্যবর্তী স্কানে তিনি গঙ্গা পার 
হইজাছিলেন এখনও এ গ্থানটা বকৃতারের ঘাট নামে খ্যাত। এইদিগ অনেক স্থানে তাহার 


নাম শুনিতে পাওয়া যার । 
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হস্তে অর্পন করিয়াছিলেন । এ সম্বন্ধে মত্যাসত্য নিদ্ধীরণের কোনও উপায় 
নাই, তবে স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই সম্ভবপর বলিয়া প্রীতি 
হয়। বন্থৃতিঘ্ার নবদীপের উপকণ্ঠ বন্যাভ্যন্তরে তাহার বিপুলবাহিনী 
লুকাইত রাখিয়া, মাত্র নগ্তদশ অশ্বারোহী সৈনিক সমতিব্যাহারে অশ্ব বিক্রয়চ্ছলে 
দিবা বিপ্রহরে রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করেন *। সে সময়ে প্রাসাদস্থ রক্ষীরৃন্দ 
মাধ্যাহ্নিক পাককাধ্যাদিতে রত ছিল! বকৃতিয়ার পুরী প্রবেশ পূর্বক রক্ষীবৃন্দ 
ও বশ্মচারীগণকে হত্যা! করিতে লাগিলেন। এই সময় দলে দলে মুসলমান 
. সেনা বনপ্রান্ত হইতে বহির্গত হইয়া নগর আক্রমণ করিল 11 রাজ লক্ষণ সেন 
পূর্বব হইতেই অবশ্যপ্তাবী পরাজর স্থির করিয়। রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে 
সহস। এইরূপে আক্রান্ত হওয়ায় নবদ্বীপ ত্যাগ করত সপরিবারে বিক্রমপুরে 
প্রস্থান করেন এবং বঙ্গেতিহাসের অকলহ্বিত পৃষ্ঠায় চিরদিনের জন্য কলঙ্ক- 
কালিমা লেপন করেন। | 
রাক্সপুরী হস্তগত করিয়া বক্তিয়ার আপন সৈন্যদ্দিগকে নদীয়া লুষঠন 


৭ 7 

« বকৃতিয়ারের বঙ্গবিজয় সম্দ্ধে অধুন| নানারূগ তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে, 
কিন্ত যে ময়ের প্রকৃত ইতিহাস বিদ্যমান না থাকায় অতীতের অন্বকারঘর গর্ভে শেষ 
বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের কাহিনী কি তাবে সন্গিবিষ্ট আছে, তাহা তাহার পক্ষে কলগ্ের কি 
গৌরবের সে বিষয়ে কিছু বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে সপ্তদশ অশ্বারোহীর 
নবন্ধীপ অধিকার কাহিনী “তবক।২ই-নাসেরী” লেখক মিনহাজউদ্দীনের কপ্পন। প্রন্থত 
মাত্র; তাহা ভ্তাহার স্বাভাবিক হিন্দু বিদ্বেষের পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
মিনহাজউদ্দীন বঙ্গবিজম়ের কিয়ংকাল পরেই বকৃতিয়ারের পার্খবচর জনৈক মুমলমানের 
নিকট শুনিয়াই সব্বপ্রথম এই কলঙ্ককাহিনী লিপিবদ্ধ করিরা গিাছেন, এবং পরবর্তী 
্রস্থকারগণ তাহারই পুনরুক্তি করিরাছেন মান্র। এবন্বিধ বনু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া 
তাহার! লক্ষণ সেনের ললাট হইতে তীব্রতা ও কাপুরুষতার কলঙ্ক চিহ্ন মুছিরা লইতে 
চাহেন, এবং শংস্থলে “'অস্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি” “অরিরাজ মদন 
শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীনলক্ষণ “লন দেব নামে তাহাকে মহিমান্বিত করিতে চাহেন। শ্রদ্ধেয় 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এ মতের একজন পরিপোষক. তিনি 'নবপধ্যায় ওয় বর্ষের 
বঙগদর্শনে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। 
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করিতে আদেশ দেন। এইরূপে ১১৯৮ থৃষ্টান্ে নবদ্বীপ জয় ণ করিলেও সমগ্র 
বঙ্গগূমি অধিকার করিতে মুললমানগণের শতাধিক বৎসর লাগিয়াছিল। 
বক্তিয়ার এইবূপে বঙ্গের তদনীস্তন রাজধানী নবদ্বীপ ধ্বংস করিয়া! বঙ্গের 
পৃরাতন রাজধানী লক্ণাবতীতে পুনরায় রাজধানী স্থাপন করেন। এই দিন 
নবন্বীপের এবং সমগ্র বাঙ্কালার পক্ষে একটা শ্মরণীয় দিন। 





' নদীয়ায় মুশলমানাধিকার 


০ 





বকৃতিয়ার খিলিজি, অধিকৃত প্রদেশ ছুই ভাগে বিভক্ত করেন, এবং 
গৌড়ের স্থায় দিনাজপুরের সগ্িহিত দেবকোটে আর একটা রাজধানী স্থাপন 
করেন। এই দেবকোটেই বকৃতিয়ার কালগ্রাসে পতিত হন। খৃ্ীয় চতুদিশ 
শতাব্দীতে বঙ্গদেশ দিল্ীশ্বরের অধীন হয়, বাদশাহ গায়ন্দ্দিন বলবন্‌ শাসন 
সৌকার্ধ্যার্থ বঙ্গদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া৷ গৌড়নগরীকে উত্তর ভাগের 
সুবর্ণ গ্রামকে পূর্ব ভাগের এবং নবদ্ধীপের পরিবর্তে সরম্বতী তীরস্থ সপ্তগ্রামকে 
পশ্চিম ভাগের রাজধানী" মনোনীত করেন *। সগ্তগ্রাম তখন বাণিজ্যাদির 
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১৪ নদীয়া-কাহিনী 


কেনদুস্থলপক্ূপে গণ্য হয় এবং বহুসংখ্যক ধনবান্‌ বণিক এখানে আসিয়। বাসস্থান 
নিশ্বাণ করেন! কালে এই সমৃদ্ধিশালী সপ্ুগ্রাম বিজন অরণ্যে পরিণত 
হইয়াছে। ধনীর অভ্রভেদী প্রাদাদ ও দরিদ্রের পর্ণকুটার একই দশ! প্রাপ্ত 
হইয়াছে। যে দ্দিন বিশালকায়া বেগবভী পুণ্যসলিলা। সরস্বতীর আত মন্দীভূত 
হইতে আরস্ত হইয়াছিল সেই দিন হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারণ্ডে সপ্তগ্রামের 
প্রাচীন সমৃদ্ধি হ্বাস পাইতে আরম্ত হয়। 
১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে সামস্থদ্দিন ইলিফস্‌ সমগ্র বঙ্গদেশের একছত্র রাজা হন এবং, 
-দিলীশ্বরের অধীনত অন্বীকীর করেন। সামস্থদ্দিন গৌড় পরিত্যাগ করিয়া 
পাতুয়ায় রাজধানী, স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন! তাহার মৃত্যুর পর তৎগুত্র 
সুুবিখ্যাত সেকেন্দার সাহ সিংহাসনে অধিরোহন করেন। কিন্ত তিনি তাহার 
কৃতগ্ন পুত্র গীয়ানুদ্দিন কর্তৃক নিহত হইলে, ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশ 
বা কংসনারাঃণ বাইছিদ্সাহ নামে একজনকে সিংহাগনে প্রতিষ্টিত করেন, 
পরে ১৪০৪ খৃষ্টা্বে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিয়া! দশ বধ্সর নির্ধিবাদে রাজ্য 
ভোগ করেন। গণেশের পুত্র জাঠমল ব! যছু জালালুদ্দিন নাম ধারণ পূর্বে 
মুদলমান ধর্দমাবলম্বন করিয়! ১৪১৪ হইতে ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দ পথ্যস্ত রাজত্ব করেন । 
অনন্তর জালালুন্দিনের পুত্র আহ্মদ্সাহ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্ত তিনি 
অচিরে তাহার ভূত্যবর্গ কর্তৃক নিহত হইলে,নসিকদ্দিন মহম্মদ সাহ সিংহাসন 
অধিকার করেন। ইহার পুত্র বারবাক্‌ সাহ নিজ সেনাদলে আট হাজার হাবসী 
কৃতদাসকে স্থান দান করেন। তাহার! ক্রমশঃ প্রভূত শক্তিশালী হইয়! উঠে 
এবং অন্তপুর রক্ষী খোজ। ও পাইক সৈন্যগণের নহিত মিলিত হইয়া ১৪৮৭ 
খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি ফতেসাহকে হত্যাপূর্বক বারীক নামক খোজাকে সুলতান 
সাজাদা নামে বাঙ্গালার পিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । বাঙ্গালার সিংহাসনে 
এইবূপে এক নপুংদক সমান হইল । কিন্তু তাহাকে অধিক দিন রাজ্যভোগ 
করিতে হয় নাই। হাবসী সেনাপতি মালিকিদ্দিন ইহাকে নিহত করিয়া 
ফিরোজ সাহ নামে দিংহাসনে আরোহণ করেন । ইহার পর নদিকুদ্ধিন মুহম্মদ 
সাহ রা হন। তিনিও আবার সিদ্দিবদর দেওয়ানে নামক এক ব্যক্তির দ্বারা 
নিহত হন। এই সিদ্দিবদর ম্জাফর সাহ্‌ নাম গ্রহণ করিয়। সিংহাসনে উপবিষ্ট 
হন। তাহার ন্যায় নৃশংস ও যখেচ্ছাচারী রাজা অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। তিনি 


নদীয়া-কাহিনী ১৫ 


নিরুপদ্রবে রাজ্য ভোগ করিবার মানলে প্রথমে তৃকাঁ জাতীয় ওমরাহগণের 
নিধন সাধন করেন, পশ্চাৎ হিন্দু সমস্ত রাঞগ। ও জযিদারগণকে নিহত ও বিধ্বস্ত 
করেন। এই নির্মম নরপতির অত্যাচার হইতে কাহারও নিস্তার ছিল ন1। 
তিনি ভয়ঙ্কর হিন্দুবিঘ্বেধী ছিলেন।. এই সময়ে কতক গুলি মুসলমান তাহার 
নিকট নবদীপের ব্রাঙ্মণদিগের নামে নানাক্ষপ মিথ্যাপবাদ দিয় নবদ্ীপ ধ্বংসের 
অনুমতি গ্রহণ করিম্মাছিল। তাহাতে নবদীপেব ব্রাহ্মণগণের উপর যৎপরোনাস্তি 
অত্যাচার হন্স। তাহাদের অত্যাচার নবধীপের সন্গিহিত পিরল্যা গ্রামেই অতিশয় 
ভীষণ আকার ধারণ করে। তাহার পিরলাবাসী ব্রাঙ্গণগণকে বণপূর্বক, 
তাহাদের উচ্ছিষ্ট অভক্ষ্য দ্রব্যাদি ক্ষণ করাইয়! জাতি ধশ্ম নাশ করিয়াছিল । 
এইবপে নষ্টধর্ম পিরল্যাবাসী ত্রাঙ্গণগণ উত্তরকালে পিরালী নামে অভিহিত হন। 





* “আচস্থিতে নবদীপে চৈলা রাজভয় । 
ত্রাঙ্ষণ ধরিয়! রাজ জাতি প্রাণ লয় ॥ 
কপালে তিলক দেখে যজ্রস্ত্র কীধে । 
ঘর দ্বার লোটে তার ন্াগপাশে বাধে ॥ 
দেউল দেহার! ভাঙ্গে উপাড়ে তুলমী। 
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী ॥ 
গঙ্গাক্সান বিরোধিল হাট ত্বাট যত। 
অশ্ব পনস বুক্ষ কাটে শত শত ॥ 
পিরল্য। গ্রামেতে বৈসে যতেক ষবন। 
উচ্ছর করিল নবন্বীপের ব্রাহ্মণ ॥ 
ব্রাহ্মণে ববনে বাদ যুগে যুগে আছে। 
বিষম পিরল)। গ্রাম নবন্ধীপের কাছে ॥ 
গৌঁড়েশ্বর বিছামানে দিল মিথ্যা বাদ 
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিবে প্রমাদ ॥ 
গোঁড়ে ব্রাহ্মণ রাজ! হবে হেন আছে। 
নিশ্চিন্ত ন। থাকিও প্রমাদ হবে পাছে ॥ 
নবন্থীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হবে বাজ! । 
গন্ধ্বে লিখন আছে ধনুম্ধর প্রজ! ॥ 


১৬ নদীয়া-কাহিনী 


অনিচ্ছায় বল প্রয়োগ জাতিচত হইলে 'নেকে ষবনাচার এরহণ করিয়াছিলেন, 
আবার অনেকে করেন নাই *। 

পিরালীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে 
পাচ শত বংসর পূর্বের 1 খ আহান আলি বা খাঞ্চেমালি নামে কোন এক 
ধনশালী মুনলমান দিরীশ্বরের নিকট হইতে নুন্দরবন আবাদের সনন্দ লইয়া! 
যশোহরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থল! স্থফলা উর্ববরা ভূমিতে বিস্তীরণ- 
ভাবে আবাদ করিয়া খাধেআলি অল্পকালের মধ্যে বিপুল ধনের অধিকারী 





এই মিখ্যাকথা রাজার মনেতে লাগিল | 
. নদীয়া উচ্ছর কর রাজ! আজ্ঞা! দিল” ॥ 


পূর্বোক্ত বিবরণটা ভ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় ভক্ত নুবুদ্ধি মিশ্রের ভাগ্যবান পুত্র 
শ্রীচৈতন্তের কৃপা পাত্র জয়াননদ তাহার ঠচতন্তমঙ্গলে বিবৃত করিয়াছেন! জয়ানন এই 
ঘটনার প্রায় সমাময়িক ব্যক্তি, সুতরাং তিনি যাহ! দেখিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। এরপ স্থল তাহার কথার অবিশ্বাসেক্স কোনও কারণ নাই। এই 
উৎ্পীড়িত পিরল। গ্রামবাসীগণের “পিরালী” নাম করণ সম্বদ্ধে ছুই মত দুই হয়। কেছ 
বলেন এই পিরলাবামী নষধর্মা ব্যক্তিগণই পিরালী আখ্য। প্রাপ্ত হহয়াছিলেণ; যেমন 
রাটীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গ্রাম বা ব্যক্তির নাম হইতে সমাজ মধ্যে বিভিন্ন 
থাকের উৎপত্তি তেমনি পিরল্যা হইতে “পিরালী”, থাকের উৎপত্তি হয়। আবার 
কেহ বলেন, বাগের হাটের পীর আলি সাহেব হইতে পিরালীর উৎপত্তি, 
এবং বাগের হাটে পীর আলি সাহেবের যে কবর অগ্যাপি বর্তমান আছে 
উহাতে পীর ত্মালির মৃত্য তারিখ ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ বঙগিয়৷ লিখিত আছে, অতএব 
পীরালীর স্থ্টি জদ্জান্দ বর্ণিত ঘটনার কিছু দিন পূর্বে, সম্ভবত: & নধর 
পিরালীগণের মধ্যে বু লোক আসিয়া! নবন্বীপের পল্লীবিশেষে বাম করায় উহাই লীরল্যা 
গ্রাম নামে অভিহিত হয় এবং উক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক উত্তেঞ্িত হইয়া গোঁড়েশ্বর নবী 
ধ্বংসের অনুমতি প্রদান করেল। এ গ্রাম অগ্তাপি “পারুল” নামে খ্যাত রহিয়াছে। 

১৮০৯ খৃষ্টানদের ৪ আইনের ধারা দৃষ্টে জানা বায় ঘ্নেচ্ছাচারী পিরালীগণের 
শরীক্ষেত্রের জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল নাঃ গরে ১৮১, খুষ্টান্সে নিষিদ্ধ 
জাতির তালিকা হইতে পিরালী নাম তুলিয়া দেওয়া হইঘাছে। 

1 জয়ানন্দ বর্ণিত পিরালী বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক । 
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ইইয়া উঠেন এবং নবাব থাঞ্জেআপি নাষে খ্যাত হন। নবাব খাণেআলির 
সুবিস্তীর্ঘ জমিদারীর শাসনভার যশোহরের বেঙটয়া পরগণার জমিদার কামদেব 
ও জয়দেব রায়চৌধুরী ভ্রাতৃদ্য়ের উপর অর্পিত ছিল। এই ছুই ভ্রাতা! নিষ্ঠাবান 
হিন্দু ছিলেন। স্তাহাদের যত্ধে এবং নবাব খাঞ্জে আলির অর্থে খুলনা বাগেরহাট 
প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকগুলি প্রশস্ত রাজবর্জ প্রস্বত ও পুক্বরিণী খনন করাহয়।৯ 

এই স্ময়ে জনৈক ব্রাক্ষণ সম্তান মুদলমান ধর্শে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদতাহের 
নাষ গ্রহণ পর্ধক নবাব খাঞ্চেআলির সহিত মিলিত হন। মুহন্মদতাহের শ্বধর্শম 
পরিত্যাগ করিয়া একজন গৌড় মুসলমান হইয়। উঠেন এবং নবাব খাঞ্জেআলির 
সাহায্যে ততপ্রদেশস্থ হিন্দুগণকে মুসলমান করিতে প্রবৃত্ত হন ও তিন শত 
যাঁটটা মস্জিদ্‌ স্থাপন করেন, এ কারণে তপপ্রদেশগ্ক মুসলমানগণ তাহাকে 
“পির আলি” নামে অভিহিত করিয়া সম্মানিত করেন। পিরআলি আপনার 
বুদ্ধিকৌশলে ক্রমে ক্রমে নবাৰ খাঞ্জেআলির অতিশয় প্রিয়পাত্র হন এবং 
পরিশেষে তাহার উজিরী পদ লাভ করেন। দরিদ্র তাহের উজ্জিরী পদ প্রাপ্ত 
হইলেও তীহার দুরাকাজ্ষার নিবৃত্তি হইল না, তিনি দেখিলেন তদঞ্চলে কাম- 
দেব ও জয়দেব রায়ণৌধুরী ত্রাতৃত্বয়ের প্রতিপত্তি অসাধারণ; একে তাহার 
্বয়ং বনু অর্থের অধীশ্বর তাহাতে আবার নবাব খাঞ্জেআলির স্থবিস্তীর্দ জমি- 
দারীর শাসনভার হন্তে থাকায়, ভাহারাই প্রক্কৃতপক্ষে সে অঞ্চলের রাজা? 
সুতরাং উদ্জিরী পাইলেও তীহাকে এই ছুই ভ্রাতাকে মান্ত করিয়া চলিতে 
হইবে $ বিশেষত: তাহারা নিষ্ঠাবান কুলীন ত্রাঙ্গণ, আর তিনি ব্রাদ্ষণ হইয়াও 
্বধস্মত্যাগী সুসলমান বলিয়া! অনেকের চক্ষে অতি হীন। এই সক্ণ কারণে 
পিরআলি, চৌধুরী ভ্রাতৃয়ের পরম বিদ্বেষী হইয়া উঠেন এবং কিসে তাহাদের 
অনিষ্ট করিবেন তাহার স্থযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে কোন 
একট ঘটনা উপলক্ষে পিরঅ।লি তাহাদের সর্দনাশ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। 
নবাব খাঞ্চে আলি সকল সময়ে দরবারে উপস্থিত থাকিতেন না। এক্ষণে 
উত্জির হওয়ায় পিরআঁলিই অধিকাংশ সময় দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। 
কাঘদেব ও জয়দেব রায় চৌধুরীও কাধ্যোপলক্ষে সময়ে সমস্নে দরবারে আমি- 


৭ শা 





*্* ৬1৭01001925 98650091 2৯০০০৮০৮ 9%55০56. 


খ্ 





১৮ নদীয়া-কাহিনী। 


তেন। এক দিন রোজার উপবাসকালের মধ্যে দক্নবার হইতেছে, এমন সময়ে 
জনৈক কন্মচারী একটা স্বৃতকপন্বা লেবু 'আনিয়! উজিরকে উপহার দিলেন। 
পিরআলি লেবুটীর আক্র/ণ লইস্া সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিজেন। সেই 
দরবার গৃছে নিষ্ঠাবান হিন্দু চৌধুরী ভ্রাতৃদ্ঘয় উপস্থিত “ছিলেন, ভেষ্ঠ্য কামদেব 
রায়চৌধুরী উপবাসকাল মধ্যে উজির সাহেবকে লেবুর আপ্রাণ লইতে দেখিয়া 
বলিলেন_-হিজুব করিলেন কি! রোজার দিন লেবুর আম্্াণ লইলেন ?” 
উজির জিজ্ঞাসা করিলেন--«দোষ কি?” তাহাতে কামদেব উত্তর করিলেন, 
* “আমাদের শাস্ত্রে উক্ত আছে উপবাসের দিন কোন ভ্রব্যের স্রাণ পর্য্যন্ত লইতে 
নাঈ, কারণ স্রাণে অদ্েক ভোজন হয়।” পিরগালি একথা শুনিয়া মনে করি- 
পেন তিনি বে পূর্বে ত্রাহ্মণ ছিলেন তাভাই লক্ষ্য করিয়া কামদেব তাঁহাকে 
এবব্ষিধ বিজ্প করিতে সাহসী হইয়াছেন। তিনি মনে মনে ইহার প্রতিশোধ 
লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। 

গ্রতিহিংসা-পরায়ণ উজির এক দিন প্রজাসাধারণ ও কর্চারীবৃদ্দের এক' 
দরবার আহ্বান করিলেন এবং চৌধুরীবংশের সকলকে বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ 
করিলেন। নির্দিষ্ট দিবসে যথাসময়ে সকলে দরবারে উপস্থিত হইলে পূর্বব- 
নির্দেশাহুসাধে এ দরবার প্রাঙ্গণের সুস্পিকটে এক প্রশস্ত গৃহে মুসলমান 
বাবুষ্চিগণ নানাবিধ স্গন্ধি মসলা, পলাগ্ ও লশুনাদি সংযোগে গোমাংস রস্ধ 
করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সভাগৃহ গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিল। 
সভাস্থ হিন্দুগণ নানিকায় বত দিয়া বসিলেন; পিরআলি মনে মনে সবিশেষ 
আহ্লাদিত হইয়া মৌবিক সৌজন্য সহকারে বলিলেন, “চৌধুরী মহাশয়গণ 
ওরূপ নাদিকা আচ্ছাদন করিয়। রহিয়াছেন ?কেন? ব্যাপার কি ?” কাষদেব 
উত্তর করিলেন “মাংদের গন্ধ” । তখন নষ্টবুদ্ধি পিরআলি বলিলেন "অগ্রে 
গোমাংসের গন্ধ পাইয়া! পরে নাসিকা আচ্ছাদন করিয়াছেন, তাহা হইলে 
হিনুশান্্ মতে আপনাদের সকলেরই স্রাণে অর্ধ ভোজন হইয়া! গিয়াছে, 
স্তরাং আপনাদের সকলেরই জাতিচ্যুতি ঘটিয়াছে, এক্ষণে আর নাপিকাচ্ছাদনে 
ফল কি?” পিরআলির এবিধ বাক্যে কামদেব প্রমাদ গণিলেন। ও দিকে 
উন্নিরের আদেশে কয়েকজন সিপাহী আপিয়া বলপূর্বক কামদেব ও জয়দেবের 
মুখে গোমাংস প্রদান করিল। গ্রাম্থ হিন্দুগণ সকলে মিলিয়া রায়চৌধুরী 
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বংশীয়গণকে ও অন্থান্ত দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্দকে পতিত সিদ্ধান্ত করিখেন 
এবং তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার রহিত করিলেন। এ দিকে কাঁমদেব ও 
জয়দেবের মুখে প্রত্যক্ষভাবে গোমাংস পতিত হওয়ায় ভাহাদের জ্ঞাতিবর্থ ও 
নিকট কুটুম্ণও তাহাদিগকে পরিভ্যাগ করিলেন, তখন সেই ছুই দুর্ভাগ্য 
্রাঙ্মণ সন্তান মুসলমান হওয়! ব্যতিত গত্যন্তর নাই দেখিয়! নবাব খাগ্জেমালি 
খর শরণাপন্ন হইলেন ও যথাক্রমে কাখালউদ্দীন থা চৌধুরী ও ।জামালুদ্দীন খা 
চৌধুরী নাথ লইয়া যশোহরের পাঁচ ক্রোশ দুরে সিংহিয়া গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত 
হইয়া তথায় বাস করিলেন; হীহাদের বংশাবলী বৃদ্ধি পাইয়া এখন - 
সাতক্ষীরা, ছুদেনপুর, মাগুরা, বন্থলিয়া প্রতৃতি গ্রামে বিস্তৃত হইয়। 
পড়িয়াছে । 

গীরঅলির দৌরাজ্মো এই নকল ব্যক্তির জ্বাতিচ্যুতি ঘটায় তাঁহাদের 
পতিত বংশবলী সাধারণতঃ পিরালী নামে খ্যাত হন। রায় চৌধরী বংশীয়গণ 
এইরূপে গুড়গ্রামী সাধ্য শ্রোীয় হইতে পিরালী অধ্যা প্রাপ্ত হইয়া পুত্র কন্যার 
বিবাহ দ্দিতে বিশেষ দায়ে পড়িতে লাগিলেন। তাঁহীদের ধনের অপ্রতুল ছিল 
না, সুতরাং ধন্বলে কুনীন ও শ্রোত্রীয় পাত্র সংগ্রহ করিয়া বিবাহীি সম্পন্ন 
করিতে লাগিলেন, তখন সেই সকল কুটম্বগণও পতিত হইতে লাগিলেন। এই 
রূপে পিরালীগণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

এতদ্যতীত পিরালীগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কিন্বদন্তী প্রচলিত 
আছে । এ সকল কিস্তির মধ্যে কতটুকু পরাতিহাসিক সত্য নিহিত আছে 
ভাহ। নির্ধারণ কর! জুকঠিন, হৃতরাধ জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল যাহ] ইতিহাসবহুল 
গ্রমাণিক গ্রন্থ বলিয়া সাহিত্যে আদৃত তথা কথিত বিবরণটি, এ সম্বন্ধ 
প্রতিহাসিক সত্য বলিয়! গ্রংণ করিতে হয়। 

নবধীপবামীগণের উপর অত্যাচার অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। পিশীচ প্রন্কৃতি 

যজাকরের প্রধান মন্ত্রী দৈয়দ হুদেন সাহ সুললথান ও হিন্দু জমিদারগণের সহিত 
মিলিত হইর। ১৩৯৭ অন্দে মঞ্জাফরের কনুষমন্্ জীবনের অবসান করত 
ব্গসিংহানন অধিকার করেন । হুসেন সাহ নবদ্বীপের নষ্ট মন্দির ও ভগ্ন দেউল 
প্রভৃতির পুনঃসংস্কারের অন্থমতি প্রধান করেন। এই হুসেন সাই পূর্বে বুদ্ধি 
খা নামক এক জন ধনাঢ্য কাছস্থের খাটাতে ভূত্যের কাধ্য করিতেন! কোন 
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সময়ে স্বুদ্ধি খ| তাহাকে পুক্ধরিণী খনন কার্যের পরিদর্শক নিষুক্ত করেন, কিন্তু 
হুসেন তাহার প্রভুর নির্দিষট্য কারে) সবশৈষ মনোযোগী না হওয়ায়, সুবুদ্ধি বেত 
ঘাতে তাহাকে জঙ্জ্রিত করেন। হুসেন নীরবে বেত্রাঘাতে সহ করেন এবং 
পূর্ববত প্রতুর কাধ্য করিতে থাকেন, এ কারণ স্ুবুদ্ধির অত্যন্ত প্রিয়- 
পাত্র হইয়! উঠেন। স্থবুদ্ধির চেষ্টায় ছুসেন রান্গসরকারের প্রথমে একটা সামান্ত 
কর্থে নিযুক্ত হন, উত্তর কালে স্থীয় সুতীক্ষ বুদ্ধি প্রভাবে রাজসিংহাসন পর্যন্ত 
লাভ করেন। 

? হুসেন সাহের দময়ে কামরূপ বিজিত্ত হয় এবং চট্টগ্রামে মগগণ পরাঁজিত 
হয়। ইনিই মেদিনীপুর অঞ্চলে হাব সীদিগকে নিষ্ষরভূমি দান করিয়। উড়িষ্যার 
রাজাদিগের আক্রমণ হইতে বর্গদেশ রক্ষা করিবার চেষ্ট! করেন। তীহার 
সময়ে প্রজাসাঁধারণের অবস্থা অতি সচ্ছল ছিল। ধনীগণ স্বর্ণপান্র ব্যবহার 
করিতেন। নিমন্ত্রণ সভায় যিনি ঘত ন্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন তিনি তত 
মধ্যাদ। প্রাণ্ হইভেন। 

তিনি একদিকে যেমন সুশাসক বলিয়া পরিচিত, তেমনি বঙ্গ সাহিত্যের 
উৎ্সাহদাতা বলিয়াও স্বিখ্যাত। ইহারই আদেশে স্ুপ্রসিদ্ধ কবীন্্ 
পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন, ইহা পারগলী ভারত বনিয়াও খ্যাত। 
বঙ্গকবি গুণরাঁজ খাঁ, ছুটী খ, গোপীনাথ বস্থ প্রভৃতি ইহার সভার উজ্জল 
রত্ব ছিলেন। 

হছুসেনের সময় অনেক হিন্দু উচ্চ রাজকর্ম প্রাপ্র হন। স্ুগ্র্লি্ধ রূপ ও 
সনাতন ভ্রাতৃ্ঘর দবীর খাস ও সাকর মলিক পদে তাহার সভায় প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। হিরণ্য ও গোবদ্ধন পগ্তগ্রামের রাজপ্রতিনিধি পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন ৷ এই দুই ভ্রাতা নবদ্ীপন্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর অর্থ ও ভূমি দান 
ক্ষরিয়। বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন | শ্রীচৈতন্ত চরিতাম্ৃত, শ্রীটৈতন্ত ভাগবত 
প্রস্তুতি বৈষ্ণব গ্রন্থে ও বহু সমসামগ্রিক সাহিত্যে দেখা যায় যেসে সময়ে 
রুয়েবজন কাজী বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া নদীয়া শাসন করিতেন। চাদ খা নামক 
একজন কাঙ্দী নবদ্ধীপের একাংশ বেলপুখুরিয়ায় বান করিতেন। আর এক- 
অন্ন শাস্তিপুরের গরঙ্গাতীরে থাকিতেন; তাহার নাম ছিল মুলুক ; ইহার গোরাই 
মাচ্ষে এক জন হিন্দুবিদ্বেষী পর অত্যাচারী অমাত্য ছিল। কাজীগণ বিছ্েষ 
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, ঘশতঃ সর্বদাই হিন্দুধর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন । ভক্ত-শিরোমণি ষবন হরিদাস* 
ইসলাম ধন্ধের পরিবর্তে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করায় শাস্তিপুর নিবাসী কাজীর 
প্ররোচনায় ও বাদসাঁহের বিচারে বেত্রাঘাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কথিত 
আছে হরিদাস ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর অপার কৃপায় পুনজ্ছাবন লাভ করিয়া 
ছিলেন। নবন্ধীপস্থ চাদ কাজী মহাগ্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইয়াও পরিশেষে 
তাহার ক্লপালাভ করিতে সমর্থ হন। 

হুসেন সাহের পরবর্তীকালে সের সাহ নামক একজন দুদ্র্য আফগান, 
প্রথমে বঙ্গদেশ পরে ১৫৪ খৃষ্টাব্দে হুমায়.নকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকায় 
করেন। সের সাহ রাজকার্ষ্যে শুদক্ষ হইলেও অত্যন্ত হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। 
এমন কি তাহাদের জাতি ধশ্দশ হানিকর আইনাদি প্রচলন করিয়াছিলেন। 
এই সকল আইনের মধ্যে “হিন্দু প্রজ। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কর দিতে 
অশক্ত হইলে মুসলমান শাসনকর্তা ইচ্ছা করিলে তাহার মুখে নিষীবন 
নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, এবং ইসলাম ধর্ট্বের সমুজ্ঘল মহিম! প্রকাশ 
করিবার নিমিত হিন্দু প্রজা স্বণা না করিয়! তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য,» খ 


ভক্ত শিরোমণি হরিদাস ঠাকুর বনগ্রাম মহকুমার অধীন বুঢ়ণ গ্রামে মুমলমান কুলে 
জন্ম গ্রহণ করেন, প্রথমে তিনি বনগ্রামের অন্তর্গত বেনাপোলের বনাভান্তক্সে নিভৃত কুটারে 
নাম যজ্ঞ আর .করেন। কিন্ত এ স্থামের জমিদার রামচন্দ্র থানের গীড়নে তিনি উক্ত 
আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রথমে শাংস্তিপুরে, পরে সপ্ত গ্রামের সম্সিকটস্থ টাদপুর গ্রামে আসিয়া 
কিছুদিন বাস করেন, পরে তথ! হইতে আসিয়! শাস্তিপুরের সন্গিকটে ফুলিয়! গ্রামে গঙ্গ।” 
তীরে এক গুহ নিশ্মান করিয়া বাস করিতে থাঞ্ষেন। এই সময়ে তাহার প্রতি শান্তিপুরেন্ধ 
কাজীর বিদ্বেষ জম্মে। ফুলিয় গ্রামে হরিদাসের গুহার কোনও চিহ্ন ছিল না। প্রায় ৪* 
স্বিৎসর পূর্বের যশোহর জেলার চাচুড়ি পুরী গ্রামের জগদানদদ গোস্বামী বহু কষ্টে ও 
অনুসন্ধানে হরিদাসের আশ্রম ও ভজন গুহাটী আবিষ্কার ক/রয়াছিলেন ও কোনও দানশীল। 
মহিলার অর্থে গুহাটক্কে কৃপাককারে সংরক্ষণ করিয়াছেন । বর্তষান কাজে আশ্রমের তলে 
গঙ্গ। ন| খাকিলেও গম্গার গভীর খাত বিমান আছে। ইহার উপর কৰি কৃত্তিবাসের 


ৰাস্তভিটা। 
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ইত্যাদি আইন প্রচলন বারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র হিন্দুর ধর্মনীশ করিয়া 
মুসলমান করিয়া যান?, ইহাই এতদঞ্চলে হিন্দু অপেক্ষা মুদলমান্‌ সংখ্যা" 
ধিক্যের প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।+ 

সের সাহের মৃত্যুর পর তঘ্ংশীয় কয়েক জন গৌড়ে শাসনকর্তা হন। 
রাজনীতিবেত্বা মোগল-কুল-রবি সচতুর আক্বর সাহ সমগ্র হিন্স্থান 


করতলগত করিয়। মেনাপতি মুনিম খণীকে এবং তৌডরমন্থকে বাঙ্গালায়+ 
পঠান শাসনের মুলোচ্ছেদ করিতে প্রেরণ করেন এই সমক্কে গৌড়ে 


অত্যন্ত মারিভয় হয়ঃ লক্ষ লক্ষ লোক এই লোকক্ষয়কর ব্যাধির 
দারুণ কবলে কৰলতি হওয়ায় প্রাচীন গৌড় একেবারে জনশূন্য হইয়।৷ পড়ে। 
আক্বরের সেনাপতি মুনিম খাও এখানে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন 
এবং আকৃবরমাহ তাহার স্থানে হুসেন কুলী খ' নামক একজন দক্ষ সেনা- 
পৃতিকে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তোভরমল্লের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। স্থচতুর 
তোডরমন্্দিন্দী হইতে সৈন্য সাহায্য প্রাণ্ড হইলে তাহার সৈন্যসংখ্যা আরও 
বৃদ্ধি করিবার মানসে বঙ্গদেশস্থ জমিদারবর্গের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে, 
চেষ্টা করেন। তাহার ফলে তদানীন্তন নদীয়ার অন্থর্গত চতুর্কেষটিত দুর্গ 
স্বামী কারস্থকুলতুষণ রাজ। কাশীনাথ রায় তোডরমন্ের সহিত মিলিত হন 
এবং মোগলের পক্ষ হইয়! পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন 
করেন। এই চতুর্কোিত দুর্গ এক্ষণে নামাতে পর্যবসিত হইয়াছে, এবং, 
সাধারণতঃ চৌবেড়িয়া নামে খ্যাত। ইহা বর্তশান বেঙ্গল সেপ্টটাল রেল- 
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ওয়ের গোপাল নগর ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । * 
চতুর্কোটিত দুর্গ যখন প্রাসাদ, পরিখা ও অগণিত জনপূর্ণ ছিল, তখন সন্গিহিত 
বনগ্রামও বিশেষ সম্ৃদ্ধিশীলী ন্গরী ছিল। পূর্বে চতুবেষ্টিত দুর্গ ও রাজপ্রাদের 
তুদ্দিক বেষ্টন করিয়া পুণ্যসলিলা যমুনা প্রবল বেগে প্রবাহিতা ছিলেন; 
সেই দুর্গপাদচারিণী বিশালকায়া যমুনাও এক্ষণে ক্সীণ রজত রেখার সভায় 
অতি মৃদু গতিতে প্রবাহিত! । কোথাও আবার সেই হুঙ্খ প্রবাহেরও 
অভাব ,দাড়াইযাছে। গুণগ্রাহী বাদদাহু আক্বর সেনাপতি তোডরমল্লের - 
নিকট বঙ্গবীর 'রাজা কাশীনাথের অসাধারণ যুদ্ধকৌশল ও অপুর্ব বীরত্ব 
কাহিনী শ্রবণ করিয়াএবং পাটনা অবরোধের সময় শ্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ 
করিয়া পাঁটনা অধিকারের পর গ্রকাশ্ত দরবারে রাজা কাশীনাথকে সমর. 
সিংহ এই গৌয়ব জনক উপাধি ও বাদসাহী ঝাণ্া, নাগরা, পানী ও অথথ 
গজাদি প্রদান পূর্বক নানারূপে সম্মানিত করেন। ইহার অব্যবহিত 
পরেই ঘখন কুলী খা ও তোডরমল্ের সম্মিলিত বিপুল মোগল বাহিনী 
পলায়ন পর শেষ পাঠান নরপতি দায়দ খাঁর পম্চাদ্ধাবন করিয়াছিল তখনও 
রাজ সমরসিংহ লানন্দচিত্তে সর্ব প্রথমে তোডরমঞ্লের সাহাষ্যার্থ অগ্রসর 
হুইয়াছিলেন এবং নিজের স্বাভাবিক বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করিয়া. বাঙ্গাল! 
হইতে পাঠান রাজত্ব উচ্ছেদের ও মোগল রাজত্ব সংস্থাপনের বিশেষ সহায়ত! 


* পণ্ডিতাগ্রগণয সুলেখক রমেশচন্ত্র দত্ত, আই, সি; এস্‌। মহোদয় 
বখন বনগ্রামের সব ভিভিসনাল অফিসার ছিলেন, তখন বু অনুপন্ধানে এই 
চতুবে্টিত দ্বামীর বীরত্বকাহিনী সংখ্রহ করিয়া তাহাই অবলখন পূর্বক 
তাহার আবিখ্যাত উপগ্থাস “বঙ্গ বিজেতা” প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 


বর্তমানকালে চৌবেডিয়াতে পূর্বব সমৃদ্ধির কোনরপ চিহ্নমান্র বিভ্যমান 
নাই । চতুর্কেনিত স্থানটার মধ্যে এক্ষণে রাজার বাগান, ফুল বাড়ী ও 
মেহালাপাড়া নামে তিনটা ম্যালেরিয়া পীড়িত ক্ষুদ্র পল্নী বিদ্তমান আছে । 
তাহারা তাহাদের নামের সহিত যেন একটা পূর্ববস্থতির আভাসমান্র বহন 
করিতেছে | এই চতুর্ধেিত ছূর্গ এখানে সধারণতঃ রাজা সভীশের দূর্গ 
বলিয়া খ্যাত । সতীশ ইছাপুরের জমিদার ও সমরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন 
তাহার বংশ অগ্থাপি ইছাপুরে বিদ্যমান ইছাপুর চৌবেড়িয়া হইতে পাচ মাইল দূরবর্তী 
এই চৌবেড়িয। কু্রসিদ্ধ নীলদর্পণ প্রণেত। এ দীনবন্ধু মিন রায় বাহাহরের জপস্থান 
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করেন। অহাবীধ্যশালী রাজা সমরসিংহের শেষ জীবন অতি শোকাবছ। 
বঙ্গদেশে সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইলে কুলী খার উপর কিয়ংদিবসের নিমিত্ 
ঘঙ্গের শাসন ভার অর্পণ করিয়া রাজ! তোডরমল্প সম্রাট আক্বরের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে দিন্লী গমন করেন। এই স্থুযৌগে সমরসিংহের কতিপয় 
ক্লতত্ন কর্শচারী নমরসিংহের সর্বনাশ সাধনের জন্ এক ভীষণ যড়যন্ত্র 
করে। রাজবিদ্বো অপবাদে তদাীন্তর বঙ্গের স্থবেদারের অদ্ভুত বিচারে 
. লমরসিংহের শিরচ্ছেদন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তোডরমল্পর বঙ্গের 
শাসনকর্ত। নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিলে সমরিংহের মহিষী 
তাহার নিকট বিচারপ্রার্থিনী হন। রাজা! তোডরমল, চতুর্বেষ্টিত দুর্নে 
বঙ্গবিজয়ের ঘোষণাম্বর্ূপ এক বিরাট দ্বরবার আহ্বান করেন এবং সমর- 
সিংহের বিরুদ্ধে ষড়স্ত্রকারীগণের গ্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এই দরবারে 
সমস্ত বঙ্গদেশ মোগল সম্রাটের শামনাধীন বলিয়া ঘোষিত হয়। এত দিনে 
ধাঞ্গালায় স্বাধীন পাঠান রাজত্ব খেষ হইয়। বাঙ্গালা প্রত্যক্ষভাবে মৌগল- 
মাআজ্যভূক্ত হইল | রাজা তোডরমল্পই বাঙ্গালার মোগল সম্রাটের প্রথম 
প্রতিনিধি। তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ জরীপ জমাবন্দী করিয়া! বাজস্বের 
সথবন্দোবন্ত করেন ও আশলী জমাতুমারে বঙ্গদেশকে ১৯টা সরকারে ও ৬৮নটা 
মহলে বিভক্ত করেন। তোডরখন্তের আশ্লী জমায় ১+,৬৯৩,০৬৭১ 
আক্বরদাহী টাকা আদায় হইত। পূর্ববোন্ত ১৯টা সরকারের মধ্যে 
১১টা গঙ্গার উত্তর ও পূর্বে, ষ্টা গ্নীর পশ্চিম এবং ভাগীরতীর সঙ্গমস্থানের 
নিকট অবস্থিত, তন্মধ্যে সরকার সপ্তগ্রা্ ১টা। জেলা নদীয়া তখন সরকার 
সপ্তগ্রামের অবীন ছিল! এই সপ্রগ্রাম সরকার তখন বহুদূর বিশ্বুত ছিল ; 
ইহার উত্তর সীমা পলাশী, দক্ষিণ সীমা! হাতিয়াগড় এবং পুর্ব ও পশ্চিম 
কপাতক (কপোতাক্ষ নদী? ) হইতে ভাগীরথীর উত্তর তীর লইয়। বিস্তৃত 
ছিল। ইহার অধিকাংশ মহল বর্তমান নদীয়া ও ২৪ গরগণার অস্ততূক্তি 
হইয়াছে। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে, এই সুবিস্তীর্ণ সরকারের বাধিক রাজস্ব ছিল 
৪১৮, ১১৮৭ আক্বরী টাকা, বন্দর) হাটের আয় ছিল ৩*১ ৩**৯ টাকা, 
১৭১৮ শ্রষটান্দে আঁয় ২৯৭, ৭৪১২ টাকা বলিয়! উদ্লিখিত আছে। * 
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পা্টীন্ণ বিজিত হইলেও তাহাদিকে যোগলগণের করুতলগত রাখা 
ছুঃমাধ্য হইল। স্থযোগ পাইলেই বাঙ্গালার ভুগ্কামীগণ দিলীশ্বরের অধীনতা 
অস্বীকার করিতেন। তীহার। নামে দিললীশ্বরের অধীন হইলেও কাধ্যত 
ভাহারাই দেশের প্রকৃত রাজা ছিলেন। এইরূপে স্বাধীন তূম্বামীগণের 
খ্যা বুদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে দ্বাদশ জন প্রধান ছিলেন, 
তাহারা সাধারণতঃ দ্বাদশ ভৌমিক নামে খ্যাত। এই সকল স্বাধীন তৃম্বামী 
গণের মধো যশোহরের রাজ। প্রতাপাদিত্যই সর্ধ প্রধান ছিলেন। মোগলগণ 
কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইলে পাঠান রাজের একজন বাঙ্গালী কর্মচারী 
বন্থ পাঠান সর্দারের ও স্বীয় ধন রত্থাদি সহ স্থন্দরবনের মধ্যে লুকাগ়িত 
থাকেন; তাহার নাম বিক্রমাদিত্য।* তিনি এই জঙ্গলাকীর্ণ ছূর্ম প্রদেশে 
ক্রমে বল সঞ্চয় করিয়া তদানীন্তন ভৃষ্বামীগণের মধ্যে প্রাধান্ত লভ 
করেন। স্বিখ্যাত পদকর্থ। বসন্ত রায় ইহার খুল্লভাতপুত্র এবং বঙ্গের শেষ 
বীর-_বীরচুড়ামণি প্রতাপাদিত্য ই'হার পুত্র। এই প্রতাপাদিত্য আকবরের 
শেষ জীবনে তাহার অতি ছুদ্ধধ্য ও দুর্দমদীয় শত্রু হইয়। উঠেন। তিনি 
চট্টগ্রামের ও আরাকানের রডা-প্রমুখ পর্তগীজদিগকে আপনার গোবন্দাজ 
সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত করিয়া পুরী হঈতে নোয়াখালি পর্যন্ত সমগ্র দেশ অধি- 
কার করেন। নদীরার দক্ষিণ অংশ কাঞ্চননগর বর্তমান কীচড়াপাড়া 
এবং জগদ্দল প্রভৃতি স্থানও তাহার অধিকারতুক্ত হইয়াছিল। এখনও 
অগদ্দলে তাহার গড় ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে ও রাজার 
শুকুর নামে পুক্করিণী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । এভদ্যতীত তাৎ- 
কালিক নদীয়ার অপরাপর স্থানেও তাহার অধিকারের কথা শুনিভে পাওয়া 
যায়। কথিত আছে প্রতাপের রাজ্যলাতের পূর্ব হইতেই কুশদহের অন্তর্গত 
জলেশ্বর ও ইছাপুরে কাশীনাথ রায় নামে একজন ধনশালী ব্যক্তি বাস 
করিতেন। নদীয়া প্রভৃতি কয়েকখানি পরগণ। ইহার অধিকারভূক্ত ছিল। 





* কথিত আছে এইকালে আন্মুলিয়া৷ ( বাণাঘাটের সন্সিহিত ) গ্রামে পাঠানদিগের 
ধনাগাঃবর একাংশ স্থাপিত ছিল] দাতারাম মহেন্দ্রনাথ সিংহের তত্বাবধানে উহা সংরক্ষিত 


ছিল, কিন্তু রক্ষক হ্য়াও তিনি উহা! আত্মসাৎ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই! 
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তাহার মৃত্যুর পর ইছাপুরের চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ ও খড়দহ মেলের 
সিদ্ধান্তী থাকের রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশ সেই জযিদীরীর অধিকাংশ ভোগ 
কারতেছিলেন। প্রতাপ তীহাদ্দের নিকট কর প্রার্থনা কাটলে সিদ্ান্ত- 
বাগীশ উহ! দিতে অস্বীকার করায় প্রতাপ তীহাকে শাসন করিবার 
মানসে সসৈন্যে গোবরভাঙগার নিকট প্রতাপপুর নামক স্থানে আসিয়া 
শিবির সন্সিবেশ করেন। এক্ষণে সিদ্ধান্তবাগীশ সবিশেষ ভীত হইয়! 
প্রতাপের শরণাপন্ন হন। দয়ালু প্রতাপ ব্রাঙ্গণের কাতরোক্তিতে তাহার 
জমিদারী গ্রহণ করিলেন ন! তবে যে স্থানে তাহার শিবির সন্নিবেশিত 
হইয়াছিল সেই স্থান টুকু গ্রহণ করিয়া আপনার নামে উহার প্রতাপপুর নাম 
রাখিলেন। এই স্থানটুকু গ্রহণের কারণ এই শুন। যায় যে প্রতাপ নিজ 
অধিকার ব্যতিত অন্যত্র আহার করিতেন না। এই গ্রামধানি অগ্ঠাপি 
বি্ঘমান আছে। এখান হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি হালিসহর, 
কুমারহষ্, জগদ্দল প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। প্রতাপকে দমন করিবার 
জন্য দি্লীশ্বর আক্বর সাহ পুনঃ পুনঃ তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন, 
কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ পুনঃ পুন: তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। 
এই সময় সমাট আক্বর মৃতুামুখে পতিত হইলে তাহার পুঞ্র জাহাঙ্গীরও 
দি্লীর সম্রাট হন। জাহাঙ্গীরও প্রতাপের বিরুদ্ধে তীহার স্থযোগ্য সেনাপতি 
অগ্বররাজ মানসিংহকে বাঙ্গীলায় প্রেরণ করেন। মানসিংহ বহু সৈম্ত সমভি* 
ব্যাহারে বাঙ্গালাম় আগমন করতঃ নদীয়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ 
মজুমদারের সহায়তায় এবং প্রতাপের কতিপয় কৃতত্ন আত্মীয় ও কর্মচারীর 
বিশ্বাসঘাতকতায় বনু কষ্টে প্রতাপকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া 
যান। দির্লীর পথে পবিত্র কাশীধামে বীর প্রতাপের জীবনলীলার অবসান হয়। 

এই সময়ে অন্যান্ত যে সমস্ত বঙ্গীয় ভৃম্বামী অতাচারী মুসলমান শাসন- 
কর্তার বিপক্ষে মন্তকোন্তলন করিয়াছিলেন, নদীয়ার অন্যতম বিখ্যাত ভূশ্বামী 
দেবগ্রামস্থ কুস্তকার বংশীয় রাজা দেবপাল তন্মধ্যে উল্লেখযোগা। কালের 
কঠোর নিশ্পেষণে এই কুবের সদৃশ ধনশালী, শক্তিমান তুস্বামীর বিস্তীর্ণ প্রাসাদ, 
বিপুলা পুরী ও সুগভীর পরিখাদি ধ্বংস হইয়া সাধারণতঃ “দে গার টীবি” 
নাষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা! এক্ষণে বেঙ্গল সেপ্টাল রেলওয়ের মাঝের- 
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গ্রাম নামক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। দেবগ্রামস্থিত এই 
পর্বতাকৃতি ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সন্ৃদয় ধর্শকমাত্রেরই চক্ 
অঙ্ররপূর্ণ হইয়া! উঠে। এখনও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত এনামেলের ইট কাকুকাধ্্যময় 
্রস্তরাদি ও প্রাসাদের পরিধা প্রান্তে অবস্থিত চারিটী উচ্চ মৃত্তিকাস্তপ (যাহার 
গঠন প্রণালী দেখিলে পূর্বে শঙ্কর সৈন্যের গতিবিধি পর্ধ্যালোচনার নিমিত্ত 
স্থাপিত বলিয়! অনুমিত হব) এবং অস'খ্য পুষ্ধরিণী, বিশেষতঃ, শোকাবহ শ্বৃতি 
বিজড়িত রাজান্তঃপুর সংগগ্র স্থবিস্তীর্ণ সরোবর স্বতই প্রাণের অস্তস্তলে একটা 
বিষাদের চিত্র অঙ্কিত করে *। 

রাজ] দেবপাল নন্বদ্ধে নানাবিধ কিস্বদস্তী প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে 
কতটুকু উ্তিহাদিক সত্য নিহিত আছে তাহা অবধারণ করা স্থগঠিন। বছু 
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অনুসন্ধানেও আমরা এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি 
নাই।* স্থকবি ভারতচন্ত্র তাহার স্থপ্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে মানসিংহের 
আখ্যায়িকার মধ্যে ন্বর্গগমনোছত ভবানন্দ মজুনদারের সহিত দেবী অন্নদার 
কখোপকথনচ্ছলে নবদ্বীপ রাজবংশের যে ভবিষ্যচিত্র অস্কিত করিয়াছেন অর্থাঞ্ু 
বাজপেয়ী মহারাজ রাঙ্ষেন্্র বাহাছুর কৃষ্ণচক্দ্ের সমরে রাজসভায় বসিয়া ভারত- 
চন্দ্র নদীয়া রাজবংশের ধে অতীত কাহিনী দেবীর মুখ হইতে ভবিষ্যৎ বাণীরূপে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে দেব-গ্রামের রাগ্বংশ নন্বন্ধে নিম্রপিখিত কতিপয় 
. পহক্তি পরিদৃষ্ট হয়। এ ছত্র কয়েকটা হইতে ইহাই প্রভীতি হয় যে দেবপালবংশ, 
ধংস হইলে তাহাদের বিশাল সম্পত্তি, কি সুত্রে জানি না, ভবানন্দ মজুমদারের 
পৌত্র গাজা রাঘবের অর্ধিকারভুক্ত হয়। যথা-- 

“গোগপলের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর | 

রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর ॥ 

দেগায় আছিল রাজা দেপাল কৃমার। 

গরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার ॥ 

আমার কপটে তার হয়েছে নিধন | 

রাথবেরে দি আমি তার রাজ্যধন ॥১, 

ই্টারণ বেঙ্গল ছেট রেলওয়ের চাকদহ স্টেশন হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব 

মুখে ফাইলে কামালপুর নাষে একখানি গ্রাম দেখিতে পাওয়। যায়। এ গ্রাম 
প্রাচীন নদীরার মধ্যে বিশেষ মমৃদ্ধিশালী ছিল। বহুভট্রাচাধ্য পণ্ডিত 
এখানে বাস করিতেন ; সেজন্য অনেকে এখনও ইহাকে তট্রাচাধ্য কামালপুরও 





ক্গ সম্প্রতি কলিকাতা 451৯0০9০৪1০ হইতে মহামহোপাধ্যায় "শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শান্তী 9. [. 9. কর্তৃক সম্ধ্যাকর নন্দী কৃত “রামচরিত' নামক এক অতি প্রাচীন পু'থী 
নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়! প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে ১০৮* খৃষ্টাব্দে উত্তর বঙ্গের 
কৈবর্ত ও পালেদের এক মহাযুদ্ধ বণিত আছে? এ যুদ্ধে গাল রাজা রামপালের বীরত্বে 
টৈবর্তুগণের পরাজয় ঘটে । বাগড়ী প্রদেশের দেবগ্রাম নগরস্থ বিক্রমরাজ, রামপালের 
মিত্ররাজ! বলিয়৷ উল্লিখিত আছে ॥ এই দেখগ্রাম কোন দেবগ্রাম তাহ! স্থিবীকৃত হক 
নাই। সম্বতঃ ইহার হত ব্তমান দেবথামের মধষন্ধ শাই। 


নদীয়া-কাহিনী ২৯ 


বলিয়। থাকেন। ন্বগ্রপিদ্ধ ৰনমালী বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্থানে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই ক্ষুদ্ গ্রামখানি পশ্চাতে রাখিয়া আরও কিয়দ্দ'র 
অগ্রসর হইলে ন্বচ্ছমলিল খলপিয়ার বিল দৃষ্টিপথে পতিত হনব; এই বিলের, 
নিকট সরাবপুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। এই গ্রামের 
মধ্যস্থিত ধ্বংসাবিশিষ্ট মন্দিরের অভ্যন্তরে ষে মৃত্তিকা প্রোথিত হন্তপরিমিত 
লিঙ্গঘূর্তি দৃ হয় উহ্াই সাধারণতঃ পোড়া মহেশ্বর নামে খ্যাত। ভগ্নাবশেষ 
মন্দিরের ভিত্তি ও উহার চতুষ্পার্শস্থিত মৃত্তিকাস্ত্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
উঠা যে পূর্বের ইষ্টকনির্মিত বহু গৃহ প্রাঙ্গণ ও চত্বর বেষ্টিত সমৃদ্ধিশাপী' 
দেবালয় ছিল তাহ। স্পষ্টই লঙ্ষিত হয়। সেই স্ত্রপ সকল এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ 
ও শ্থাপদ সন্কুল হইয়া পড়িয়াছে। 

কথিত আছে এ স্থানের অবস্থ! হীন হইয়া! পড়িলে একদা এক লোশী 
সন্ত্যাপী এই পাষাণময় লিঙগমৃত্তির মন্তকদেশে একথানি স্পর্শমণি লুকায়িত 
আছে জানিতে পারিয়া এই শিবমন্দিরে আসিয়া বাদ করিতে থাকে । 
এক দিন এ কপটাচারী ভাবিল যদ্দি চতুদ্দিকে অগ্নি প্রজলিত করিয়া এ 
লিঙ্গমূর্তি উত্তপ্ত করা যায়, তবে এ মণি মন্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে; 
কিন্তু পাছে দগ্ধ করিলে লিঙ্গমূর্তি গ্রামবাসীগণকে মন্দির রক্ষার্থে আহ্বান 
করেন সেই আশঙ্কায় সে এক চাতুরী অবলম্বন করিল। সে বহু কাষ্ঠ সংগ্রহ 
করিয়। এ মন্দিরে সঞ্চয় করিল এবং উপধুঃপরি কয়েক রাত্রি ভীষণ অস্ত্র 
প্রজলিত করিয়া স্বয়ং এ অগ্নিকুণ্ডমধ্যে উপবেশন পূর্বক “কে কোথায় আছ 
গ্রামবাসি! দেখ পামর সন্ন্যাসী আমায় দগ্ধ করিতেছে” ইত্যাদি আর্তনাদ 
করিতে থাকে । গ্রামবানীগণ প্রথম প্রথম কয়েক রাত্রি এ ভয়ঙ্কর চীৎকারে 
আকৃষ্ট হইয়া. মন্দিরে আগমন করিয়াছিল; কিন্তু প্রত্যহ সন্যামীকে এনূপ 
চীৎকার করিতে শুনিয়া শেষে তাহাকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির করিয়া আর কেহ 
সে বিষয়ে মনোযোগ করিত না। এক দিন এ সম্যানী লিঙ্গমৃত্তির চতুর্দিকে 
স্তপাকারে কাষ্ঠ সজ্জিত করিয়া! অগ্নি প্রদান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে য্খন 
অগ্নি ভীষণাকার ধারণ করিল তখন লিঙ্গমূর্তি হইতে ভয়ঙ্কর শব বিনির্গত 
হইতে লাগিল, কিন্তু গ্রামবাসীগণ উহা উন্মাদ গ্রস্ত সন্ন্যাসীরই কার্য বিবেচনায় 
বে কথ! কেহ শুনিয়াও শুনিল না, সঙ্গ্যাসীর এই টপশাচিক কার্য বাধা দিতে 
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কেহই অগ্রসর হইল না। দেখিতে দেখিতে সেই উজ্জ্লমণি পাষাণ মূর্তি হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়। দূরে নিপতিত হইল। এতদিনে সন্ধ্যাদীর মনস্কামন! পূর্ণ হইল। 
সেই অমূলা নিধি ঝুলির মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া রাত্রি থাকিতে থাকিতে সঙ্গ্যাসী 
তথ| হইতে প্রস্থান করিয়া! দেবগ্রীমে উপস্থিত হইল। তখন দেবগ্রামে বহু 
কুস্তকারের বাস ছিল। সর্যাসী ধানে উপস্থিত হইয়া দেবপাল নামক একজন 
কুন্তকারের গৃহে অতিথি হইল এবং ঝুলিটী এ কুস্তকারের কুটার প্রান্তে ঝুগাইয়! 
রাখিয়। দ্বানার্থে গমন করিল। তখন বর্ধাকাল__হঠাৎ এক পশলা! বৃষ্টি হওয়ায় 
'কুস্তকারের জীর্ণ চাল হইতে জল পড়িয়া এ ঝুলিটা সিক্ত হইতে লাগিল এবং 
স্পর্শমণি সংস্পর্শে এ জলধারা অপূর্ব গুণ প্রাপ্ত হইয়! গৃহস্থিত যে কোন 
ধাতবপদার্থের সংস্পর্শে আপিতে লাগিল তাহাই মুবর্ণন্ব প্রাপ্ত হইল। এই 
অত্যন্ত ব্যাপার সর্শন করিয় কুত্তকার যৎ্পরোনাত্তি বিন্মিত হইল এবং 
সাগ্রহে সন্ন্যাসী অসাক্ষাতেই তাহার ঝুলিটা অহ্সন্ধান করায় সেই অমৃজ্য- 
নিধি প্রাপ্ত হইল এবং এক নিভৃত স্থানে উহী লুকায়িত রাখিয়া পুনরায় 
স্বকার্ধ্ে মনোনিবেশ করিল। সন্ক্যাসী ্গানাস্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিল 
যে তাহার এত কষ্টের এত সাধনার ধন অপহৃত হইয়াছে। তখন সে 
আকুলপ্রাণে দেবপালের শরণাপন্ন হইয়৷ মণি প্রত্যপ্পণের নিমিত্ত সকাতরে 
পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিল কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া এক বৃহ 
য্ঞ আরস্ করিয়! এই বলিয়া পূর্ণাতি দিল, “ষেন এ মহামণিই দেবপালের 
সর্ববনাশের মূল হয়_-আর যেন অচিরাৎ সে নির্বংশ হয়--ও সেই গ্রামে «যন 
কখন কোন কুস্তকার আপিয়া বাস না করে--করিলে সেও যেন সবংশে 
নির্বংশ হয়।* দেবপাল সেই ম্পর্শমণির গুণে ক্রমে কুবের সদৃশ ধনশালী 
হইয়া উঠিলেন এবং নিজ বাসগ্রাম অধিকার করিয়! ইন্্রপুরী সদৃশ প্রানাদ ও 
মন্দিরাদি নির্শাণ এবং জুবৃহৎ সরোবরাদি খনন করাইয়া দ্বীয় নামে এ 
গ্রামের “দেবগ্রাম* নাম করণ করিলেন। ক্রমে এ ক্ষুজ্র গ্রাম নগরের 
আঁকার ধারণ করিল এবং দেবপাল এক্জন ক্ষমতাশালী ভূম্যাধিকারী 
হইয়! উঠিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন ' মুন্ললমানগণকে তিনি শ্রীতির 
চক্ষে দেখিতে পাব্সিতেন না। কিন্ত তাহাতে কি আসিয়া যায়--বদেশ 
তখন মুসলমান অধিরুত, যুসলমানগণের প্রতাপ তখন অগ্রতহত। বহুদিন 
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শাস্তির ক্রোড়ে বিলাস শোতে ভানমান থাকিয়া! তাহারা অত্যন্ত অত্যাচারী 
হইয়! উপিযাছিল, এমন্‌ কি ভ্ত্রীলোকগণের উপর অত্যাচার করিতে বুষ্ঠা 
বোধ করিত না। রাঙ্গা দেবপাল এই সকল উচ্ছক্থলতা অমার্জনীয় মনে 
ক্করিতেন, তাই তিনি কঠোর হস্তে স্কাহার নিজ অধিকারতুক্ত মুসলমান- 
গণের এই সকল অত্যাচার দমন করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তদানীঙ্গন বঙ্গেশ্বরের 
সহিত তাহার বিরো উপস্থিত হয় এবং কয়েকবার কয়েকটা ক্ষুদ্র সংঘর্ষে 
তিনি সৃসলমান সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করেন | প্রন্ঠিহিংসাপরায়ণ নবাব এই 
রূপে একজন ক্ষুদ্র ভূইয়ার নিকট পরান্ত হওয়ায় দাপ্ণ হিংসানলে ্রন্দ- 
লিত হইয়া! দবগ্রামের চতুষ্পার্থ্ে বু সৈন্ত দমাবেশ করিলেন। দিদ্লীশ্বরের 
বিনান্থমতিতে একজন ভূঁইয়ার সহিত মুদ্ধ ঘোষণা! করিয়া তাহার রাছ্্য 
বিধ্বস্ত করিলে পাছে সম্রাটের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে হয় সেই ভয়ে 
বঙ্গেশ্বর দেবগ্রাম অবরোধ পূর্বক রাজ 'দবপালের বিরুদ্ধে বহু গ্লানিকর 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া দিলী দরবারের দূত প্রেরণ করিলেন এবং 
দিশ্নীশ্বরের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজ! দেবপাল ও 
বঙ্গেশ্বর এই অযগা অত্যাচারের প্রতিবিধান মানসে নিল্লীর খাস দরবারে 
আরজ করিতে গমন করিলেন। গমন কালে তিনি জয় _ও বিজয় নামে 
ছুইটা বর্তবাহ কপোতকে সঙ্গে লইয়া বলিয়া যান যে" যদ্দি এই শ্বেতকায় 
জয় আমার আসিববার পূর্বে প্রত্যাগমন করে--তবে সকগে জানিও যে 
আমি দরবারে জর্গলাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছি, কিন্ত জয়ের পরিবর্তে 
যদি কুষ্ণকায় বিজয় প্রত্যাবর্তন করে তবে জানিও আমার নিধন হইয়াছে। 
তখন সকলে ছুন্ধীস্ত মুসলমান হস্ত হইতে আত্মরক্ষার উপায় করিও ৮ নবাব 
প্রেরিত দূত ও দেবপাল উভয়ে একই সময়ে দিল্লীশ্বরের সমীপে উপ 
স্থিত হন। দিীশ্বর দেবপালেৰ তেজগর্ববাঞ্জক বপু» অসীম সাহস 
নিভীক ভাব ও উদ্দার চরিত্র দেখিয়া তাহার প্রতি সমধিক আক্ষ্ট হন ও 
তাহার বাক্যে ধিশ্বান স্থাপন করিয়। বঙ্গেশ্বরকেই মুনলমানগণ কত অত্যা- 
চারের প্রতিবিধান করিতে পরামর্শ দিয়া দেবপ লকে এক্‌ ফরমান ছার! 
যহারাজ উপাধি ভূযিত করিঘা কয়েকখানি পরগণার স্থাখীত্ব প্রদান পূর্বক 
তাহাকে সন্মানিত করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দেন। মহারাজ! 


৩২ নদীয়া-কাহিনী 


দেবপাল এইরূপে দিল্লীর দরবারে অপ্রত্যাশিতরূপে সাফল্য ও সন্মান লাভ 
করিয়া বঙ্গাভিমুখে রওন। হন এবং কপোতবাহী দীসকে শ্বেতকায় জয়কে 
মুক্ত করিয়া দেবগ্রাম অভিমুখে প্রেরণ করিভে আদেশ করেন। এ 
কপোতবাহী দান বগ্ধেশ্বরের দূতের নিকট বহু অর্থ উৎকোচ লইয়। জয়ের 
স্থলে বিজয়কে মুক্তি প্রদীন করে । দেখিতে দেখিতে শিক্ষিত কপোত 
শনৈঃ শনৈং দেবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয় । রাজা দেব পালের পৌরজন- 
বর্গ সেই অশুভ দর্শন কৃষ্ণকায় কপোতকে প্রত্যক্ষ করিয়। হাহাকার করিয়া 
'উঠিলেন এবং রাজা দেবপালের নিধন নিশ্চয় বুঝিয়৷ মহিলাগণ ছুর্দাস্ত 
মুসলমান হস্ত হইতে আপনাদের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য সকলে অপূর্ব 
বেশভৃষা ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া প্রাগাদ প্রাঙ্গণস্থিত দ্বচ্চসলিলা খিড়কী 
পুক্করিণীতে ও সাগর দিঘিতে প্রাণ বিসঙ্জন দ্রিলেন। তখন পুরুষগণ কপাণ 
হস্তে গড়ের দ্বার মোচন করিয়া প্রচণ্ড বেগে সেই মুললমান সৈন্ত বুহের 
মধ্যে পতিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে সেই মুষ্টিমেয় হিন্দুংসেনা কোথায় 
অন্তহিত হইয়া গেল। তখন মুসলমানগণ বিন] ক্লেশে সেই অরক্ষিত পুরী 
প্রবেশ করিয়া যেখানে যাহা পাইল অপহরণ ও ধ্বংস করিল। এ দিকে 
মহারাজ! দেবপাল মহোল্লাসে শৃন্যে কত অট্টালিক রচনা করিতে করিতে 
আগমন করিতোঁইিলেন, এক্ষণে দূর হইতে মুসলমাসগণের বিজয় নিনাদ 
শুনির। ও স্বটুর পুরী তাদের অধিকৃত দেখিয়া বজ্াহতবৎ সেই স্থানে মুষ্চছিত 
হইয়। পড়েন। মৃচ্ছ্ান্তে দ্রুত অশ্থ চালনা করিয়। পুরী প্রবেশ করিলেন 
এবং আপনার শরীর রক্ষক দেনা কজন ও স্য়ং কিয্বখকাল অসীম সাহসে 
যুদ্ধ করিয়া শত শত মুনলমান দেনা ধ্বংস পূর্বক আপনিও নিত হইলেন 
এষ্টরূপে বঙ্গের আর একটা রত্ব আপনার পূর্ণজোতঠি বিকীরণ না করিতেই 
অকালে কালের অতল গর্ভে নিষজ্জিত হইচনে এবং এইবূপে সেই দুম্মখ 
সন্ধ্যাসির দারুন অভিসম্পাত কাধ্যে পরিণত হইল । 

এইরূপে বাঙ্গালার ভূইয়া রাজাগণ একে একে মোগল শাসনাধীনে 
আসিলেন বটে কিন্তু রাজ্যশামন সম্বন্ধে মুসলমানঘণের প্রত্যক্ষ কোন 
সম্পর্ক রহিল না। তদানীন্তন ভূষ্বাদীগণ রাজ্যের সর্ব প্রকার শাসন 
কার্য স্বাদীনন্াবে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন | মুদলগান শাসনকর্তাগণ 








দীনবন্ধু মিত্র। 
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কেবল নির্দিষ্ট সমরে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া সন্ধষ্ট থাকিতেন ও সর্বদা আমোদ 
অহলাদে কালাতিপাত করিতেন । 

এইরূপে নদীয়। সে সময়ে অদৌ মুসলমান শাসনাধীন থাকিলেও উহ! 
প্রত্যক্ষত কুষ্ণনগরাধিপতিগণের শাসনধীন হইল । মানসিংহকে বাঙ্গালা 
বিজয়ে সহ'মঞার পুরফ্ষারস্বব্ূপ ভাবনন্দ মজুমদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
নিকট হইতে বহু সন্মান ও এক ফরমান দ্বারা ১১০৬ থৃষ্টা্ধে নদীয়া, 
মহৎ্পুর, মারূপদহ, লেপা, মুলতানপুর, কাশীমপুর, বয়েশা, মন্তুণু। প্রভৃতি 
চতুর্দশ পরগণার স্বামীত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেন। 
এই সমস্ম হইতে নদীয়া, তত্বশীয়গণের দ্বারা স্বাধীনভাবে শাসিত হইতে 
থাকে । ভ.বনন্দ বাগোয়ান হইতে মাটিয়ারিতে রাজধানী স্থাপনা করেন। 
তিনি হাহার জো পুক্স শ্রীরুফ্ণের পরিবর্ডে মধ্যম পুত্র গোপালকে তাহার 
বিষয়ের অধিকারী করিয়া ধান। গোপাল, বাদসাহের নিকট হইতে শাস্তি- 
পুর, সাহাপুর, ভাগুকা, রাজপুর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত 
হন। জোষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ নিজ বুদ্ধিবলে স্বতম্ত্রভাবে কুশদহ ও উথুড়া পরগণার 
জখ্দাতী প্রাপ্ত হন, কিন্ত তিনি শল্প বয়সে প্রাণভ্যাগ করায় তাহার নমূদায় 
সম্পত্তি তীহার মধ্যম ভ্রাতা গোপাল অর্ধিকার করেন। গোপালের মৃত্যুর 
পর তৎপুত্র রাখব মাটিয়ারি হইতে রেউই নামক স্তানে রাজধানী স্থানাস্ত- 
রিত করেন। কথিত আছে এই রেউই ও তন্লিকটবর্তী প্রদেশসমূহ খড়িয়া 
নদীর উপরে শ্যামল বুক্ষাদদি শোভিত মনোরম স্থান ছিল এবং সেই সমস 
এখানে দলে দলে ম্বগ ও মুর বিচরণ করিত। অদ্যাপি এই সকল মগের 
ছু চারিটী বংশধর কষ্জনগরের নিকটবস্তী আড়বন্দি প্রভৃতি গ্রামের প্রাস্তরে 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । তখন এই গ্থানে বহুদংখ্যক গোপ বাস করিত এবং 
তাহারা সকলেই ভগবান শ্রন্কষ্ণের উপাসক ছিল। রাজ। রাঘবের পুন 
কুদ্ররায় এই রেউইয়ের নাম পরিবর্তন করিয়া কৃষ্ণনগর নাম, করণ করেন। 
তাহার সময়ে নদীরা রাজ্য অতি বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করে। তিনি এই 
স্ববিস্তীর্ণ ভূমির রাজন্ব হিলাবে বিংশতি লক্ষ মুদ্র! মোগল সরকারে কর 
প্রেরণ করিতেন। কথিত আছে এই সময়ে তদানীন্তন বাদসাহ রেউইতে 
মগাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় শুনিয়া এখানে স্বগয়ার আসিতে মনস্থ 

এ 
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করেন। কিন্তু রাজা সসৈম্ত বাদসাহের আগমনে দরিদ্র প্রজাগণের উপর 


অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া বহুমূদ্রা অঙ্গীকার পূর্ববক বাদসাহকে নিরম্ত 
করেন *। 
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আদ 75০6৩5 এর দৈনিক রোজনামচা হইতে আমরা পূর্ববোদ্ধত অংশটা 
গ্রহণ করিয়াছি। উক্ত বিবরণীতে আমবা তঙানীস্তন নদীয়াধিপতির নাম 
গাইতেছি "উদয় বায়” কিন্তু আমন! “ক্ষিভীশবংশাবলী চরিতম্” সংস্কত এফং 
[71505815001 ৮ ৮ 605০, 001151750 56 3507715 1859, 
মা. $৮- 175006678 9026185108] 289০০৮065০5, স্বীয় কার্তিকের 
রায় প্রণীত ক্ষিতীশ বংশাবলী এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজ] ক্ষিতীপচন্তর 
অসুগ্রহ পূর্ধক আমাদিগকে তাহার পূর্ব পুরুষের ইংরাজীতে লিখিত 
যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রেরণ করিয়াছেন, তৎসমূদায় প্রামাণিক বিবরণে তদানীস্তন 
কৃষ্ণনগরাধিপতির নাম পাইয়াছি “কুদ্র রায়” । এখন কোন নামটা বাস্তবিক তাহ! অবধারপ 
করা ন্ুকঠিন। মতান্তরে এই রেউই গ্রাম এবং ততসম্িহিত প্রদেশ সমৃহ তখন পাট্লীর 


ভূম্বামী উদয় রায়ের জমিদারী, ভূক্ক ছিঞী। নদীয়ার রাজাগ্রণ কি তরে জানি না, 
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১৬৬৬ খৃ্টান্দে স্ুবিখ্যাত টাবরনিয়ার নাহেব ভারঙ্রবর্ষ পরিভ্রমণ 
করিতে আগমন করিয়া উক্ত বৎসর ১৯শে ফ্রেব্রুয়ারি তারিখে নদীয়ায় 
উপস্থিত হন। তিনি তদানীন্তন নদীয়াকে জনসঙ্কুল বৃহৎ নগর বলিয়! 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং ত্াহীর বর্ণনায় দেখা যাগ গঙ্গার গোয়ার ' এ সময়ে 
নদীয়া পথ্যস্ত আনিত। কিন্ত এখন উহা! কালনা পর্যান্ত আসিয়া থাকে *। 

এই সময়ে হ্ুবিখ্যাত সায়েন্তা খ। বাঙ্গালার নবাব পচ্দ অধিষ্টিত। ইহ'র 
রাজত্বকালে ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে জবচর্ণক নাগক সাহেব স্থৃতান্থুট নামক স্থানে ইংরেজ 
কোম্পানী বাহাঁছুরের একটা কুগরী স্থাপন করেন; স্থত্তাস্টটা কলিকাতার একটি 

ংশ, সুতরাং এই সময় হইতে কলিকাতার প্রথম স্ত্রপাত বলিতে হইবে 
কথিত আছে এই সায়েন্ত। খার শাঁসনকালেই টাকায় আট মন চাউল বিক্রয় 
হইভ। 

সায়েন্তা খার পরে বঙ্গ মসনদে ইব্রাইম্‌ খা উপবিষ্ট হয়েন। ইহার সময়ে 
১৬৯৬ ত্রীষ্টা্ে শোভা নিংহ নামে বর্ধমানের একজন জমিদার, বর্দমানাধিপতি 
রাজা ক্কষ্ণরামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং রোহিম খা নামক আফগানু 
সর্দারের সহিত মিলিত হইয়া রাজ! কৃষ্ণরামের প্রাণ সংহার পূর্র্বক তদীয় 
প্রাসাদ অধিকার করে । বর্ধমান + রাজকুমার জগৎ রায় গলায়ন পূর্বক নদীয়। 





প্র গ্রামথানি প্রাপ্ত হন এবং তথাযু ধাজধাণী স্থাপনা করেন। বংশবাটার স্বনাম প্রসিদ্ধ 
ঝ্জাগণই পূর্বে পাটুলীর রাজা নামে খ্যাত ছিলেন। পাটুলী অগ্রতীপের সঙ্গিহিত 
একখানি গ্রাম এবং পূর্ষরে নদীয়ার এলেকাদীনই ছিল। নগীয়ার বন গ্রামই তখন 
পাটুলীর রাজ্যান্তর্গত ছিল । পঞ্ষে ভাহারা পাটুলী হইতে তাহাদের রাজধানী স্থানাশুরিভ 
করায় নদীয়বাসীর পতি হইতে তাহার! ক্রমে ক্রমে দৃনে পড়িয়াছেন? 
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রাজ বরামকৃষ্ণের শরণ লয়েন। শোভা। সিংহ ও রোহিম খার সম্মিলিতশক্তি 

এই সময়ে হুগলি অধিকার করে, কিন্তু তাহারা ওলন্দাঞ্গগণের ছারা বিতাড়িত 
হইয়া সপ্ত গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই স্থান হইতে শোভাসিংহ 

তাহার সৈন্ের অধিকাংশ রোহিম খার অধীনে নদীয়া ও মুরশিদাবাদ অধিকার 
নিমিত্ত প্রেরণ করেন * এবং শবয়ং বর্ধমানাধিপতির কুমারী কন্তার রূপে আকষ্ট 
হইয়া বর্ধমান যাত্রা করে এবং স্থুরাপানে মন্ত হইয়া রা'জকুমারীর ধর্মনাশ 
করিতে উদ্যত হইলে তেজস্থিনী বর্ধমান রাজকুমারী ছুরিকাঘাতে কামোন্মত 
পশ্তর প্রাণ হনন করেন। তাহার নিধনের পর তাহার ভ্রাতা হিম্মত সিং 
তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ১৬৯৭ শ্রীষ্টাকে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্যস্ত 
অধিকার পূর্বক দেশে অরাজকতা আনয়ন করে। এই সময়ে ইংরেজগণ 
কলিকাতায় মহামান্য ইংলগ্েশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে “ফোর্টউইলিয়ম্‌ 
নামকরণ করিয়। তাহাদের ছূর্গ দৃঢ়তর বধপে স্থাপনা করেন এবং ওলন্দাজেরা 
চুচুড়ায় ও ফরাসীর। চন্দননগরে আত্মরক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া লন। 
তদানীপ্ঠন বাদসাহ ইুরঙ্গজেব বাক্গালায় শাস্তিস্থাপনার্থ তাহার প্রিয় পৌত্র 
সাঁজাদা আজিম ওসানকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে এদেশে প্রেরণ করেন। 
ইনি আসিয়া দেখিলেন যে শোভামি'হ নিহত হইয়াছে এবং নব নিযুক্ত বঙগেশ্বর 

জবরদস্ত খ। বিদ্বোহ অনেক দমন করিয়াছেন স্থতরাং নিজে বর্ধমানে থাকিয়া 

দেশস্থ সমস্ত ভূম্যাধিক রীগণের সহিত প্রীতি বিনিময় ও আনন্দোৎসব করিতে 
থাকেন । এই সয় তদানীন্তন নদীয়াধিপতি রামক্ুষ্ণের সহিত 

কাহীর বিশেষ সৌহ্বদ্য স্থাপিত হয়। বাদসাহজাদ] যখন বর্ধমানে থাকিয়া 

এইরূপে উৎসবাদিতে মগ্র, সেই সময়ে বিদ্রোহীরা আবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া 

নদীয়া লুঠন করে 1) 
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নদীয়া-কাহিনী ৩৭ 


এই সময়ে নদীয়া রাজবংশ কি মুসলমান শাসনবর্তী, * কি যুরোপীয় 
শাসনকর্তা সকলের নিকটে বিশিষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়়াছিলেন এবং তাৎ- 
কালিক কলিকাতার ইংরেজ প্রতিনিধি সাহেবের সহিত নদীয়ারাজ 
রামরুষ্ণের বিশেষ প্রণয় স্থাপিত হয়, এমন কি তিনি নদীয়ারাজের শাসন 
সৌকাধ্যার্থ স্বাদ্ধ হ্বিসহশ্র অস্থনিপুন সৈন্য কৃষ্ণনগরে থাকিতে অনুজ্ঞ। 
করেন। কথিত আছ কৃষ্ণনগর গোয়াড়ির "পুরাতন কালেক্টরী” বাটাতে 
এ সকল সৈনিকের আবাস নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং এ বাটী উক্ত কারণেই 
নিশি হইয়াছিল । 

বাধসাহজাদা আজিম ওসান নদীয়ার রাজা রামকৃষ্ণকে অতাস্ত ভাল 
বানিতেন, দেওয়ান জাফর খাঁর তাহা ভাল লাগিত না। রামকুষ্ণের উপর 
তাহার বিগাতীয় বিদ্বেষ ভাব ছিল কিন্তু খন তিনি দেওয়ান মাত্র, কাজেই 
রামকৃষ্ণের কোনও অনিষ্ট করিতে সাহসী হন নাই। জাফর থ।, মুরসিদ 
কুলী খ। নাম গ্রহণ কয়িয়া যখন দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঙ্গালার শাসন কার্ধ্য 
গ্রহণ করিলেন তখন রামকৃষ্ণের প্রতি তাহার পূর্ব বিদ্বেষ জাগরিত হইয়॥ 
উঠিল এবং রাজত্ব অনাদ্দায় বাপদেশে কৌশলে তাহাকে বন্দী করি 
রাজধানীস্ত « ৈকুষ্ঠে ” (কারাগারে) প্রেরণ করিলেন ৷ বাসবেড়িয়ার 
রাজ। রথুদেব রায় মহাশয় একথ! শুনিতে পাইয়া আপনি তাহার সমৃদায় 
দেনা শোধ করিয়া তাহাকে নরক যুক্ত করিয়া দেন। রঘুদেবের এই 
বদান্ততায় মোহিত হইয়া নবাব রঘুদেবকে " শূদ্রমনি” উপাধি প্রদান 
করেন । কিন্ত তাহাতেও রামকষ্ণের পাপগ্রহ ফাঁটিল না। অল্প দ্রিন পরে 
পুনরায় রাজস্ব বাকী পড়ায় নবাব তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া 
রাঁজন্ব পরিশোধের নিখিত্ত । একটা সময় নির্দেশ করিয়া দেন। উক্ত 
নির্দিষ্ট দিনের ভিতর টাকা না আসিলে তাহার জাতি নাসের ভর 
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৩৮ নদীয়া-কাহিনী 


প্রদর্শন করেন । একদিন ছুইদ্িন করিয়া নির্দিষ্ট দিন আসিল কিন্তু 
এবারে রামরুফ্চের টাকা আসিয়া পৌছিল না। ওদিকে,অন্ততম কারারুদ্ধ 
সমুদ্রগড়ের রাজার টাকা অসিল। সমুদ্রগড়েন উদার হৃদয় রাজা' রঘুদেবের 
মহৎ দৃষ্টান্ত অনুপ্রাণিত হইয়। আপনার সমন্ত অর্থ রাজা রামবষ্ণের লামে 
জা! দ্িলেন। রঘুদেব যে কারধ্যের জন্য “শূত্রমণি” উপাধিতে ভূষিত 
হইলেন সেই কার্যের জন্তই সমুদ্রগড়ের রাজার ভাগ্যে অন্থক্সগ ব্যবস্থা 
হইল। তিনি স্বীয় রাজস্ব দিতে না পারা নবাবের আদেশে মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন *। যদিও সদাশয় সমুদ্রগড়াধিপতির 
মহত্বে সে যাত্রাঃও রাজা রামকষ্ষের নিষ্কৃতিলাভ হইয়াছিল কিন্ত 
“বৈকুষ্ঠের? দারুণ কষ্টে তিনি ভর স্বাস্থ্য হইয়া কারাগারে প্রাণত্যাগ করেন! 

মুরদিদকুলির বাঁজত্বকালে আর একটা ঘটনার সহিত নদীয়ার সম্পর্ক 
দেখা যায়। এই সগয়ে হিনুধন্মের মধ্যে মহাগ্রভূ প্রদশিত বৈষ্ণবধর্মই 
দেশ বিদেশে চর্চিত ও বছুলরূপে আচরিত হইতেছিল। জয়পুর রাজের 
সভাপত্ডিত ক্ুষ্দে ভট্টাচার্য নামীয় একজন দিথিজয়ী পণ্ডিত আপনার 
অসাধারণ বিদ্ভাবলে বলীয়ান হইয়া মহাপ্রতু ও তীহার অনুবর্তী ভক্তগণের 
আচরিত পরকীয়া মতে দৌষরোপ করিয়া স্বকীয়াভাবের রে্টত্ব গ্রতি' 
পাদনকল্পে জয়পুর ও বুন্দাবনবাসী বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের সহিত বিচারার্থী 
হয়েন। বিচারে পরাস্ত হইয়া পশ্ডিতগণ স্বকীয়ামতের আগকুল্যে দিথিজয়ীর 
জয়পত্র স্বাক্ষরিত করেন কিন্তু তৎকালীন জয়পুরাধিপতি মহারাজ জমসিংহ 
তাহাতে সন্তষ্ট না হইয়া দিপিজয়ীকে বঙ্গের পরকীয়া! ভাবের শ্রেষ্ট অধিকারী 
বৈষ্ণব কুলের সহিত বিচার করিয়া স্বকীয়! বা পরকীচাভাবের শ্রেষ্ঠত্ব 
স্থাপনের নিমিত্ত বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন । পথিমধ্যে প্রত়্াগ ও কাশীর 
বৈষ্ণবকূলও শ্বকীয়াম় দস্তখত করিতে বাধ্য হন এবং বর্জের বহুস্থানেও 
দিথিজরীর জয় হয়; কিন্তু পরিশেষে শ্রীধাম নবদ্ধীপে এবং শ্রীথড ও জাজি- 
২ শি লী শাশ্টি লী শশা টিটি 

₹ ই*হাদের বাটীতে অগ্যাপি মহাসমারোহে দুর্গোসব ও মহরম দুইই নিষ্পর় হইয়া 
থাকে এবং কৃষ্ণনগরের রাঁজব্ঃশীযগণের সহিত ই'হাদের বেশ নৌহ্্ত বিদ্যমান আছে 
আন। যায়। 


নদীয়া-কাহিনী ৩৯ 


গ্রম প্রন্থৃতি বৈষ্বপ্রধান স্থানে আসিয়! এরূপ দাবী করিলে উক্ত স্থান- 
সমূহের, বিশেষতঃ নবদ্ধীপবাদী বৈষ্ণব-পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়! 
ছিথ্িজয়্ীর প্রাধান্য শ্বীকাঁর করিতে অসন্মত হওয়ায়, তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর 
নবাব জাফর খার আল্গকুল্যে এক বিরাট বিচার সভা আহুত হইয়া এ সম্বন্ধে 
বিচার, হয়। এই সভায় নদীয্ান্তর্গত চাকড়ী (চাখন্দী ) গ্রাম নিবাসী 
শ্রীনিবাস আচ।ধ্য ঠাকুরের বংশধর মহামহোপাধ্যার় পটিতপ্রবর রাধামোহন 
ঠাকুরের সহিত বিচারে দিথিজয়ী পরাজিত হইয়া স্বকীয় ভাবাপেক্ষা 
পরকীয়ার প্রাধান্য শ্বীকার ও তীহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে 
সম্প্রতি যে দপিলের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্থাক্ষরকারী 
গোস্বামীগণের মধ্যে শাস্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, বর্ধমান; কাটোয়া, কানাই- 
ডাঙ্গা প্রভৃতির গোস্বামীগণের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়| তাহার! বলেন আমরা 
শশ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর মতাবলম্বী; অতএব বচারে থে ধর্ম স্থায়ী হয় 
তাহাই লইব। এই মত কড়ার হইল, বিচার মানিলাম--তাহাতে পাত- 
সাহী স্থভা শ্রীযুক্ত নবাব জাফর খা সাহেবের নিকট দরখাস্ত হইল--তিহে। 
কহিলেন ধর্শ্ীধর্ম বিণা তজ্‌বিজ, হয় না--অতএব বিচার কবুল করিলেন। 
সেই মত সভাসদ্‌ হইল--গ্রীপাটনবন্থীপের শ্রীরষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য ও তৈল 
দেশের শ্রীরামজয় বিছ্যালঙ্কার, সেনারগ্রামের রামরাম বিদ্যাডষণ ও 
উ্লক্মীকাস্ত ভট্টাচার্ধ্য গয়রহ ্রীগ্রাকাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রন্মচারী ও নয়নানন্দ 
ভট্টাচারধ্য-__ সাং মছুলী & 1৮ 

এই দময়ে অর্থাৎ মুরশিদ কুলিরখখার নববী প্রার্থির ১৫ বৎসর পরে নদ্ীয়ার 
উত্তর সীমা “বাঙ্গালীবাহাছুর” সীতারাম রায় ও নবাবী ফৌজের সজ্ঘর্ষে শাস্তি- 
হীন হইয়াছিল | সীতারাম নণীয়। সন্পিহিত পরগণ। মামুদ| বাদে রহিয়া 
নবাবী ফৌধকে বিশ্বস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে ধৃত হইয়! মুরশিদ কর্তক 
নৃশংস ভাবে সপরিবারে নিহত ভয়েন ও তদীয় জমীদারী মুরশিদের আদেশে 
নদীয়ারাজ রামজ্রীবনকে প্রদত্ত হয়। 





 ভীরামেন্্রসুন্দর ভ্রিব্দৌ প্রকাশিত প্রতিলিপি (সাহিহ্াপরিষদ পত্রিকা, 
ফাল্গুন ১৩*৩)। 


৪০ নদীয়া-কাছিনী 


পূর্বেই উক্ত হইয়!ছে রাজ! রামকু্ণ মুসলমানের অকথ্য পীড়নে কারা- 
গারে প্রাণত্যাগ করেন | তাহার পৃত্রাদি না থাকায় নদীয়া সিংহাসন 
কাহাকে বন্তিবে এই লইয়া সে সময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং 
বাজা রাম্কৃষ্ণের পরম স্ুু্ঘত সাজাদা আজিম ওসান তাহার শোচনীয় 
মৃত্যু সংবাদে আন্তরিক ব্যথিত হইয়া জাফর থার প্রতি এক পরোয়ান। 
জারি করেন এবং র!মক্ষ্ণের যাবতীয় সম্পত্তি ও নদীয়ার রাজ্য তাহার 
পুত্র বা পৌত্র অভাবে দত্তক পুত্র বা তদ্বৎ সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে দান 
করিতে অন্ুজ্ঞা করেন। জাফর রামরুষ্জের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিলেও 
এক্ষণে সাজদ। আজিম ওসানের আজ্ঞ। উপেক্ষা করিতে সাহসী ন। হইয়!| 
 লিখিলেন ঘে রামক্ষেের পুত্রাদি বা উত্তরাধিকারী কেহই বিদ্যমান নাই, 
তাহাতে সাদা নদীয়া রাজ্য, রামক্ষেের স্ত্রী ও আত্মীগণের মুখ 
শ্বচ্ন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম এরূপ কোন বিশ্বস্ত রাজকণ্মচারীকে 
দান করিতে বলেন। এতছুত্তরে জাফর খা পুনরায় লিখিলেন যে রামক্ষ্জের 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন যিনি বহুদিন যাবৎ ঢাঁকায় বন্দী অবস্থায় আছেন 
অনুমতি হইলে তাঁহাকে নদীয়। রাগ্য প্রদান করা যায়। সাজাদা আজিম 
ওসান জাফরের এই প্রস্তাবে সম্মত হন | এইরূপে রামজীবন তাহার 
যুজির নিমিত্ত জাফর খাকে বহু অর্থ অঙ্গীকার করিয়া! নদীয়ার সিংহাসন 
অধিকার করেন। কিন্তু যথাসময়ে তাহার মুক্তির মূল্য পরিশোধ করিতে না 
পারায় পুনরায় জীফর খ| কর্তৃক নবরাজধানী মূরসিদ্াবাদে কারাবদ্ধ হয়। 
এই সময়ে আলি মহম্মদ ও কালু জমাদার নামক ছুইজন মুসলমান সেনা'নীর 
সহায়তায় রাঁজপাহীর জ্যদার উদরনারায়ণ, বিস্রোহী হয়া বঙগেশ্বরের 
অধীনতা অশ্বীকার করেন এবং বীরকাটি * নারায়ণগড়, দেবীনগর প্রভৃতি 
স্থানে ছর্গাদি নিশ্মাণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন । 
মুরসিদকৃলী খা তাহার দমনের নিমিত্ব লহুরীমঙ্স প্রমুখ সেনাপতিগণকে 





* লুপ লাইনে মুরারই রেল ষ্টেসনের পশ্চিমে মহেশপুরের পূর্বব দক্ষিণে বীরকিটা 
গ্রাম। ক্ষিতীশ বংশাবলীতে ইহাই বীরকাটা নামে অভিহিত । দেবীনগর অগ্ঠাপি 
বর্তমান-__এই সকল স্থানে ভগ্ন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অগ্ভাপি দৃষ্টিগোচর হয়। 


নদীয়া-কাহিনী ৪১ 


প্রেরণ করেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি রামজীবনের পুত্র অসীম বলশালী যুররাজ 
রথুরাম শ্যইচ্ছায় লহুরীমল্লের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথাক্ 
স্বী্ঘ বাহুবগ্ প্রকাশ করিয়া যশন্বী হন। কথিত আছে তাহারই 
অমোঘ সন্ধানে আলিমহম্মদ নিহত হইলে পরিণাম চিন্তা করিয়। বিদ্রোহী 
রাজ! উদয়নারায়ণ সপরিবারে দেবীনগরের নিকটবন্তী হ্রদে প্রাণ-বিসঞ্জন 
করেন। এইকূপে বিদ্রোহ দমিত হইলে নবাব সুরদিদকুলী বিস্তীর্ণ রাজপাহী 
জমীদারী তাঁহার প্রিয়পা্র রখুনন্দনকে প্রদান করেন। রঘুনন্দন তদা- 
নীন্তন বঙ্গের সদর কাননগু দর্পনারায়ণের কর্খগারী ছিলেন *। এই 
রঘুননন নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠিতা। মুরসিদ নদীঘা রাঞ্জকুমার 
রখুরামের কৃতকার্যের পুরষ্কারন্বরূপ তাহার পিতা রামজীবনের কারামোঁচন 
করেন। পরে পিতার মৃত্যু হইলে রঘুরাম ত্রয়োদশ বর্ষ রাজত্ব করিয়। 
১৬৫* শকে বা ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথী-তীরে প্রাণত্যাগ করেন এবং 
ততপুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ কৃষচন্ত্র নদীয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ 
করেন। এই রাজার অধিকারকালে নদীয়া সর্বাবিষয়ে উন্নতিলাভ ফরিয়া- 
ছিল। এই সময়ে নদীয়া রাজ্যের বিস্তৃতি উত্তরে মুরসিদাবাদ 
হইতে দক্ষিণে হ্দুর বঙ্গোপসাগর এবং পৃর্বে ধুলিয়াপুর হইতে পশ্চিষে 
তাগীরধী পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ৭'। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করিতে 





* কথিত আছে নবাব মুরসিদকূলী (তৎকালিন দেওয়ান জাফর খাঁ) এক সময়ে 
বাদসাহী দরবারে পেশ করিবার নিমিত্ত নিকাসী কাগজে প্রথামত সদর কাননগ দর্প- 
নারায়ণের মোহর ছাপ করাইতে চাহিলে দর্পনারায়ণ তাহার প্রাপ্য রন্গুম বাবদ তিন লক্ষ 
মুদ্রা দাবী করেন এবং উক্ত মুদ্র। না পাইলে কোন মতেই মোহর ছাপ করিবেন না 
প্রকাশ করেন; কিন্ত দেওয়ানের তখন অত মুদ্রা সংগ্রহ না' হওয়ায় দর্পনারায়ণের 
কর্মচারী রঘূরন্দনকে প্রলোভনে বশভূত করিয়া তাহার দ্বার! নিকামী কাগজে কাননগুর 
মোহর ছাপ করি লন। এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ ভবিষ্যতে মুরসিদকুলী 
রধুনল্মনকে রাজসাহী জমিদারী প্রদান করেন | 

+ শ্রাজোর উত্তর সীম! মুত্সিদাবাদ। পশ্চিসের সীমা গঙ্গা! ভাঁগিরখী খাদ ॥ 

দক্ষিণের সীম! গঙ্গাসাগরের ধার । পূর্ববসীমা ধুঙল্যাপুর বড় গঙ্গাপার ॥* অন্নদামঙ্গল | 


৪২ ' নদীয়া-কাহিনী 


নৃঙ্গধিক ছাঁদশ দিবস অতিবাহিত হইত এবং ইহার আঁয় পঞ্চবিংশতি লক্ষ 
মুদ্রার উপর ছিল *। সমগ্র অধিকার মোট ৮৪ পরগণায় বিভক্ত ছিল; 
এই সকল পরগণ! বিভিন্ন জমিদারগণের অধিকারভূক্ত ছিল এবং দেশের 
সন্নবিধ বিচার কারধ্যই এই সকল জমিদীরগণ কর্তৃক সমাহিত হইত । 
মহারাজ! স্বয়ং হিন্দু পণ্ডিত ও মুনলমান কাজীর সাহায্যে স্তায়াহুমোদিত 
বিচার সাধন করিতেন। মহারাজের অধীনে বদীরুদ্দিন নামক জনৈক 
কাজী ছিলেন। কথিত আছে এই কাজীর মাতৃবিয়োগ হইলে মাতার 
প্রেতকার্ধয সমাধানার্থ তিনি মহারাজ কষ্ণচন্ত্রের নিকট কিয়দিবসের 
নিমিত্ত অবকাস প্রার্থনা করিলে মহারাজ! তাঁহাকে বিদায় দিয় তাঁহার 
মাতৃকার্যে গোহত্য। "করিতে নিষেধ করেন, এবং তাহার স্থলে ছাগ ও 
মহিষ বধে অনুজ্ঞ। দেন। কাজী শ্বীকৃত হইয়া! বাটা প্রত্যাগমন করত 
মহিষান্থেষণে বু লোঁক নিযুক্ত করেন, কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে মহিষ আসিয়! 
না পৌছানয় ভীহার আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় গোহত্যা করিতে বাধা 
হন । মহারাজ, স্বীয় অধিকার মধ্যে আপনার তৃত্য কর্তৃক এরনপে গো- 
হত্য। কাহিনী শ্রবণ করিয়! ঘৎপরোনান্তি ক্রুদ্ধ হইয়া প্র কাজীর মুখদর্শন 
করিবেন ন| বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন ও তাহার আবাস লুঠনে আদেশ দেন। 
ঝাজসভায় রাজার জমাদীর জাফর খা--কাজীর বন্ধু ছিলেন। তিনি রাজার 
আদ্দেশ শ্রবণগীত্র গোঁপনে কান্সীকে সপরিবারে গ্রাম ত্যাগে পরামর্শ 
গাঠাইয়া নতর্ক করিয়া! দেওয়ায়, রাঙ্গতৃত্যগণ যখন কাত্ীর আবাস লুষ্ঠন 
করিতে আপিল, তখন সমস্ত গ্রাম অঙ্থপন্ধীনেও কাঙ্জীর সন্ধান না পাইয়া 
তাহার শুন্য আবান দগ্ধ করিক্া তাহারা রাজ সঙ্গিধানে প্রত্যাবর্তন করিল। 
কার্জী ইতিমধ্যে বসিরহাটে কুট্ম্গগৃহে অজ্ঞাতবাদ করিতে থাকেন এবং 
গোপনে জমাদার জাফর খীকে + রাজনঙ্সিধানে উপযুক্ত অবসরে তাঁহার 
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1 এই জাফর খা সম্বন্ধে নানারগ অদ্ভূত কিন্দস্তরী প্রচলিত জছে। তিনি নাকি 


নদীয়-কাহিনী ৪ 


পক্ষে ওকাঁলতি করিয়া রাজার ক্রোধোপনোদনে চেষ্টা করিতে অনুরোধ 
করেন। মহারাজ! সর্বদা ম্যায় বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রধান কাজী 
বিহনে মুললমানকের বিচারে সর্বদ।ই মহারাজের সন্দেহ হইতে লাগিণ। 
এক দিন এবখিধ সন্দেহাকুলিত চিত্তে যখন উপবিষ্ট ছিলেন তখন তাহার 
প্রিয় জমাদার স্থযোগ বুঝিয়া কাজীর অন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তাহাতে 
মহারাজ মে যাত্রা কাজীকে ক্ষম1 করেন বটে কিন্তু তাহার যুখদর্শন করিবেন 
না বলিয়া পূর্বে প্রতিজ্ঞা করায় কাণীর উপযুক্ত পুত্রকে এ কাধেয মনো” 
নীত করিয়া তাহাদের সন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন। জমীর্ার পূর্ন 
হইতেই তাহাদের সন্ধান অবগত ছিলেন এক্ষণে স্থযোগ পাইয়। অবিল্ষে 
তাহাদের এই শুভবার্থা জ্ঞাপন করিলেন ও তাহাদের দেশে ফিরিয়া 
আদিতে আদেশ পাঠাইলেন। 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বঙ্গের রাজনৈতিক গগণ ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন হয় 
১৭২৫ গ্রা্টাে মুরসিদকুলী থার মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন 
বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার স্থবেদারী প্রাপ্ত হন। ইহার সময়ে চারি জন 
ব্যক্তি রাজ্যমধ্যে গ্রধানরূপে গণ্য হন ও তাহাদের পরামরশাহুসারে সমস্ত 
রাজকার্ধয নির্বাহ হইতে থাফে | প্রথম আলম টাদ-__ইনি হিন্দু এবং 
নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়। পরে “রাইরাইয়া” অর্থাৎ রাজাদের 
মধ্যে রাজা--এই পদবী ভূষিত হন। দ্বিতীয় ফতেঠাদ--যিনি বাদদাহ 
কতৃক জগৎ শেঠ উপাধী মণ্তিত হন * | তৃতীয় হাজি আহম্মদ--নুজার প্রধান 
মন্ত্রী ও চতুর্থ হাজি আহন্মদের সহোদর অ্রাতা আলবন্দী খিনি আঙ্িমা- 
বাদের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সুজা এই সকল উপযুক্ত সহকারীর 
সাহায্যে স্থচারুরূপে রাজ্যশাসন করিয়া ১৭৩০৯ খৃষ্টান (১৩ জেলহজ্জ 





একজন যথার্থ মাধক ছিলেন এবং কোনও সরে শিবনিবালে থাকিম়াই যোগবলে জীধাম- 
পুরীর মন্দিরের অগ্নি নির্ব্বাপিত কযিয়াছিলেন। শিবনিবানে অদ্যাপি ইহা সমাধি 
বিদ্যমান আছে। হিদদু-মুশলমান ন্জাতি নির্বিশেষে সকলেই এখানে সিষ্ি মানসিক 


করিয়া থাকে । 
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8৪ নদীয়া-কাহিনী 


১১৫৯ হিং) পরলোক গমন করিলে তাহার পুত্র সরফরাজ বঙ্গ মসনদে 
উপবিষ্ট হন । সরফরাঞ্গ বাল্যকাল হইতে উচ্ছৃঙ্খল ও ছুর্নতিপরায়ণ 
ছিলেন, এক্ষণে স্বয়ং সিংহাসনে . উপবিষ্ট হইয়া ঘোর ইন্রিয়াসন্ক হইয়! উঠেন 
এবং পিতৃবস্থু রাইরায়ান আলমঠাদ, মন্ত্রী হান্জি আহম্মদ ও আগৎশেঠ 
ফতেটাদকে সর্দদা তাচ্ছিল্য করিতে থকেন, এমন কি সময়ে সমক্ন 
ভাহাদের অপমানিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। রাধ্যস্থ ক্ষমতাবান ব্যক্তি 
চতু্টয়ের সহিত সংঘর্ষ তাহার সর্বসাশের কারণ হইয়া উঠে. এবং জগৎ 
শেঠের প্রতি নিদারুণ পাশব ব্যবহার তাহার উচ্ছেদের কাল অগ্রবর্তী 
করিয়া দেয়। কথিত মাছে সরফরাজ এই সময় এতই উচ্ছৃঙ্খল হ্ইয় 
উঠেন যে গত শেঠের ন্যায় একজন ক্ষমতাবান ধনীর অন্বঃপুরে দৃষ্টিপাত 
করিতেও কুষ্টিত হন নাই *। বৃদ্ধ জগৎ শেঠ তাঁহার পৌন্সর মহাতাঁগ 
রায়ের সহিত একটা কিঞিক্ন্যুন একাদশ বর্ধীয়া৷ অনিন্াহন্দরী "বালিকার 
বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহার রূপলাবণ্যের প্রশংসা প্রবাদের স্তায় তৎকালে 
প্রচারিত হয়। নরপস্ড গপরফরাজ এই লাবণ্যময়ী, সকল সৌন্দর্য্যের ললাম- 
ভূত কন্তার ব্ূপের কথ! লোক-মুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একবার দর্শনের 
নিমিত্ত আকুল হৃদয়ে বৃদ্ধ জগত শেঠের শরণাপন্ন হন। এই নিদারূণ 
বাক্যে বৃদ্ধের মন্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়! পড়ে এবং তাহার বংশমর্যদা। অঙ্ক 
রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিবার পূর্বেই পাপিষ্ঠ সরফরাজ জগৎ শেঠের 
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সম্ভবতঃ এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বঙ্গ কবি নবীনচন্ত্র সেন তাহার “পলাশীর যুদ্ধে” 
বিরাজদ্দৌল। কর্তৃক জগৎ শেঠের নিশ্ল কুলে কালি দিয়াছেন। হতভাগা নিরা্ ! 
মুসসমান শাসনকর্তৃগণের যাবতীয় সত্য ও মিথ্যা দোষ ভাগ্যক্রমে তোমার ক্ষম্ব 
আরোপিত--জানি না তোমার প্রেতাত্মা কিরূপে এই ছুর্বহ ভার বহন করিতেছে 


নদীয়া-কাহিনী ৪৫ 


বাটা অবরোধ পূর্বক সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই কন্তাকে শ্রানাদে আনয়ন 
করেন এবং দর্শন-পিপাস! মিটাইয়া তাহাকে পুনঃ প্রেরণ করেন ৷ 

কেহ বেহ অনুমান করেন জগৎ শেঠের সহিত অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার 
লইয়াই সরফরাজের মনাস্তর হয়। যে কারণেই হউক রাজ্যপ্রাপ্তির ৫ বৎ- 
সরের মধ্যে সরফরাঞ্জ, আহম্মদ, জগং শেঠ প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্শচারীবুদদের 
কোপনয়নে পতিত হন! হাঞ্জি আহম্মদ রাজমহলের ফৌজদার পরে পাটনার 
নবাব স্বীয় ভ্রাতা আলীবদ্ধ্ণীকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজের প্রতি সরফরাজের 
তাচ্ছিল্য ভাঁবের প্রতিশোধ গ্রহণে স্থযোগ অদ্বেষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে 
জগৎ শেঠের সাহাধ্য পাইয়া কৌশলে দ্িপ্লী হইতে আলিবদ্ার নামে 
বাঙ্গালার স্থবেদারির সনন্দ বাহির করিয়া লন, এবং গোপনে আলিবপগকে 
সসৈম্ত মুরসিদাবাদ আক্রমণে উপদেশ প্রেরণ করেন। পথে গলিরিয়। 
নামক স্থানে নবাব সৈন্যের সহিত আলীবগর্ণীর বল পরীক্ষা হয় এবং এই 
যুদ্ধে সরফরাপ্প পরাশিত ও নিহত হইলে অলিবদর্প আপনাকে বাঙ্গল। 
বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া ঘোষণা করেন । রাজধানী অধিক্কত 
হইলেও সমগ্র দেশ তাঁহাকে প্রথমে স্থবেদার বলিয়া! শ্বীকার করে নাই 
এ কারণে তাহাকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধের পর 
দেশে শাজি স্থাপিত হইতে না হইতেই, নাগপুর হইতে মারহাট্টারা আসিয়া? 
বার ধার পশ্চিম বঙ্গ লুট পাট করিতে থাকে । এই ঘটনার নাম বর্গার 
হাঙ্গামা +। এই হাঙ্গাম! দেশ দূশ বৎসর ছিল। এই সময়ে বর্ধমানের 
রাজ! সপরিবারে পলায়ন ইরিয়৷ তদানীন্তন নদীয়া অন্তর্গত মূলাঞ্জোড়ের 
সন্পিহিত কাউগাছি গ্রাম গড়খাই করিয়া! তয়খ্যে গ্রাসাদাদি নির্ধ্াণপুর্বক 
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1 আজিও অশান্ধ শিশুকে ঘুম পাড়াইভে হইলে, বঙ্গজননী 
“ছেলে ঘুযুলো গ্লাড়। জুড়!লো বাঁ এল ননেশে। 
ৃ বৃলবুলিভে ধান খেয়েছে খাজন| দিব কিসে ॥, 
বলিষ্া তাহার চঞ্চল মনে ভীতির সঞ্চার করি৷ ঘুম পাঁড়াইতে চে! করেন। 


৪৬ নদীয়া-কাহিনী 


বাস করিতে থাকেন। কিন্তু নদীয়াও এ সময়ে ভাস্কর প্ডিতের অধীন 
মহারাষ্ট্ীয়গণের অত্যাচার & হইতে অব্যাহতি পায় নাই। নদীয়াধিপতি 
মহারাজ রুষচন্দ্র তাহাদের দৌরাঘ্থ্য হইতে নির্ধিক্ন হইবার মানলে শিব- 
নিবাসকে কঙ্কনাকারে নদী বেষ্িত করিয়া! দু ছূর্গ ও বালস্থানাদি নির্মীণ 
করেন, এবং সঙ্মিহিত কষণপুরে অসংখ্য লাঠি সড়কী ক্রীড়া পারদর্শী গোপ- 
গণের বাসস্থান নির্দেশ করেন & | বর্গার বিভ্রাটে নদীয়ার ভাগীরধীকুল 
যেমন ধ্বংস হইয়াছিল তেমনি নবাবের রাজন্ব আদায়ের অযথ1 অত্যাচারে 
সমগ্র নদীয়ার প্রন্নাতুল উদ্বান্ত হইতে বসিয়াছিল। বগীর বিজাটে পশ্চিম 
বঙ্গের জমিদারকুল, বর্গার আক্রমণে অত্যধিক পীড়িত হওয়ায় পূর্ব ও উত্তর 
বঙ্গের জমিদারগণের নিকট হইতে অসন্ভব রাজস্ব আদায় হইতেছিল এবং 
নদীয়া, রাজপাহী দিনাজপুর প্রভৃতির রাজ্জাগণের নিকট যুদ্ধের ও রাজ্য 
রক্ষার ব্যয় নির্বাহীর্থ অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত সবিশেষ উৎপীড়ন চলিতেছিল। 
নদীয়াধিপতি কুষ্চচন্ত্র পৈত্রিক খণ দশলক্ষ ও দুইলক্ষ মুদ্রা নিজ নজরান! 
না দিতে পারায় তৎকাল প্রচলিত নিয়মে কিযৎকালের নিমিত্ত কারারুদ্ধ 
খাকিতে বাধ্য হনধ'। এখান হইতে তিনি সে সময়ে রানকাধ্য নির্বাহ 
করিতেন কিন্তু শীত্রই শ্বীয় দক্ষ দেওয়ান রছূনন্দন মিরর কর্শাকুশলতায় 
নজরানার টাকা পরিশোধ করিয়া মুক্ত হন। মারহান্টা বিভ্রাট শেষ হইলে 
পুনরায় রাজন বাকী দায়ে তিনি কারারুদ্ধ হন । এবার নবাব আলিবদা স্বচক্ষে 
তাহার অমীদারীর ছুরবস্থা। প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাকে মুক্তি দেন। কথিত 








* শিবনিবাস এক্ষণে লুপ্ত-। কৃষঃপুরের গোয্ালাদের বংশাবলী অদ্যাপি আছে 
ও লাঠী ধরিতে আজিও মজবুত 
1 এশাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে । (১৬৬৪ শকে) 
বর্গীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে ॥ 
আলিবদ্দাঁ কৃষ্ণচন্দ্র ধরে লয়ে যারে। 
ন্গরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে ॥ 
বদ্ধ করি রাঁখিবেক মুরসিদাবাদে । 
যোর স্তুতি করিবেক পড়িয়। প্রেমাদে ॥৮ অয়দামঙ্গল 
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ছে চতুর্চূড়ামণি কৃষচন্ত্র কৌশলে জলবিহারী নবাবকে নদীয়ার জলমগ্ন 
তুভাগ সকল বিশেষতঃ নবদীপের বংশীচ্ছাদিত জলাভূমির ও কলিকাতা 
স্িহিত বাদার জলযয় স্থান সকলের ছুরবস্থা৷ দেখাইয়৷ সে-যাত্রা অব্যাহতি 
লীন্ড করেন। পূর্বোক্ত দেওয়ান রঘূনন্দন সন্বন্ধেও বহু কিন্বান্তী প্রচলিত 
আছে। কধিত আছে কোন সময়ে মুরসিদাবাদ দরবার গৃহে প্রবেশ 
কালে 'সভাপ্রবেশের পথ অতি সঙ্কীর্ণ বিধায় নদীয়ারাজের দেওয়ানের 
পরিচ্ছদের প্রাস্তদেশ বর্ধমানাধিপতির দেওয়ান মাঁনিকাদের অস্পর্শ করায় 
কুদ্ধ হইয়া মানিকাদ, রঘুনন্দনকে হিন্দি ভাষায় "দেখতে নেহি পাঁজী 
বলায় তেজন্বী রঘুনব্দন “হা নওকর সবহি পাঙ্গী হৈ-_কোই ছোট্র 
কোই বড়া”--এই সমুচিত উত্তর প্রান করেন। সেই অবধি মাণিকটাদ 
রঘুনম্দনের ভয়ঙ্কর শক্র হইয়! ঈ্লাড়ান এবং পরে বুদ্ধিবলে বর্ধমান রাজ- 
লংলার হইতে মুরমিদাবাদের নবাবের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়! রথুনন্দনের 
সর্বনাশ করিবার পন্থা খজিতে থাকেন। এই সময়ে হুগলী হইতে কয়েক 
লক্ষ সুদ্রা। রাজন্ব হিসাবে মুরসিদাবাদ সরকারে প্রেরিত হয়, কিন্তু পথে 
নদীয়াস্তর্দত পলাশীতে দস্থ্যগণ কত্ৃকি উহা অপন্ৃত হইলে বহু অমুন্ধানেও 
রাজা কষ্ণচন্দ্রের কণ্নচারীগণ উহার উদ্ধার সাধন করিতে না পারায় 
রঘুনন্দনের দোষেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া মাণিকচন্জের ষড়যন্ত্র 
রঘুনন্দনকে প্রথমে গন্ধভ পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করাইয়া পরে তোপমুখে উড়াইয়া 
দেওয়া হয়। রাজ! কুষ্ণচন্ত্র বিশ্বাসী দেওয়ানের এই বীভৎন পরিণামে 
মন্্াহত হইয়া রঘুনম্দনের বংশাবলীকে পলালী পরগণায় চৌদ্দ শত বিঘ! 
মহোল্সাণ জ্বমি প্রদান করেন। অগ্যাপি তাহাক উহ! ভোগ করিতেছেন। 
বর্গীদিগের দ্বার! ক্রমাগত দশ বৎসর কাল যাবৎ দেশ এইব্প পুনঃ 
পুনঃ লুগ্ঠিত হইতে থাকে, এবং অমিততেজা বৃদ্ধ নবাব অলিবদী বার বার 
তাহাদিগকে বিভাড়িত করিলেও প্রায়শঃং প্রতিবৎসর বর্ধাগমে স্থযোগ 
পাইলে তাহারা দর্শন দিতে থাকে। ইদানীং তাহারা আর সমবেত হইয়! 
সম্মুখ যুদ্ধ করিত ন1; স্থতরাং তাহাদিগকে আশু দমন করার কোন আশ! 
ন! দেখিয়া রাজনীতিজ্ঞ বৃদ্ধ নবাব ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের সহিত সন্ধি 
স্থাপনা করেন। এই সন্ধির কলে বর্গয়া উড়িষ্যার সম্পূর্ণ স্বত্ব ও বাঙ্গলার 
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€চৌথ অর্থাৎ বার্ষিক রালস্থের এক চতুর্থাংশ বাবদ দ্বাদশ লক্ষ মুত্র! লাভ করিয়া 
সন্তষটচিত্তে চিরদিনের জন্য বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী বর্গীয় হাঙ্গামার ফলে দেশে দুর্দশা দেখা দিয়াছিল-_শস্তাদির অবস্থা 
শোচনীয় দীড়াইয়াছিল এবং বস্ত্র বয়নাদি স্থক্্ শিল্েরও সবিশেষ ক্ষতি হইয়া- 
ছিল, তত্তবায়গণ যুদ্ধের অবকাশ কালে যে কিছু বস্ত্াদি বয়ন করিত তাহাও 
আশঙ্কা ও ব্যগ্রতা প্রযুক্ত তত উস্ষ্ট হইত না *| এইব্ূপে এই সময় হইতে ই 
শাস্তিপুর প্রভৃতির বন্ত্রাদির বয়ন ব্যবসায়ে ছুরবস্থার স্ত্পাত হয়। 

ক্রমাগত গুরুতর পরিশ্রমে বৃদ্ধ নবাবের স্থাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি 
তখন তাহার আদরের ছুলাল, ন্নেহের পুতুল দৌহিত্র সিরাঞ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন। ছুরদর্শী বুদ্ধ নবাব ১৭৫৬ খ্রীষ্টান সৃত্যুমুখে পতিত হইলে নবাব 
সিরাজ-উদ্দৌনা, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে উপবিষ্ট হঈলেন। ইতিহাসজ্ঞ 
পাঠকষীজ্রেই অবগত আছেন যে, নবীন নবাব নানাকারণে তৎকালিন রাজাস্থ 
বহু গ্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত ও তাহার কতিপয় প্রধান প্রধান কর্ধ- 
চারীর সহিত সম্ভাব রাখিতে সক্ষম হয়েন নাই ; সুতরাং তীহাদ্দের সকলেরই 
তাঁহার প্রতি বিরাগ জন্মিপলাছিল, এবং কিনে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ 
হয় সকলেই তাহার পদ্থা অস্থুস্ধান করিতেছিলেন। ইহাদের ছুই চারিজরন 
একত্র হইলেই এ বিষয়ের গোপন পরামর্শ চলিতেছিল, এক্ষণে দৈবক্রমে 
তাহাদের মনোভিলাষ দিদ্ধ হওয়ার এক স্থযোগ উপস্থিত হইল। ঢাঁকার 
শাসনকর্তা রাজ। রাজবল্লভের পরিবারবর্গকে আশ্রয় দেওয়া উপলক্ষে ও অন্যান্তা 
নানাকারণে ইংরাজ ইস্ট ইঙ্ডিয়। কোম্পানীর সহিত নবীন নবাবের বিবাদ 
বাধিয়। উঠিল।+ এই স্থযৌগ আ্সবলম্বন করিয় নবাবের বিরুদ্ধে চক্রাস্তকারী" 
গণ ইংয়াজগণের সহায়তায় নবাবকে পদচ্যত করিয়া! মীরঞ্জাফরকে সিংহাসন 
দেগয়াইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন । কথিত আছে জগৎশেঠের মুরশিদা- 
ঘাদ ভবনে এই গোপন সভার অধিবেশন হয়। প্রবাদ এই সময়ে নদীয়াধি- 
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পতি রা রুষ্ণন্্র পরিজন ও ভূত্যবর্গ লইয়া শিবনিবাসে বান করিডেছিলেন। 
নবাব সিরাজের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফর, জগ্রৎশেঠ, রাও মহেন্দ্র 'ছুলভি 
রাম) রাঙ্গা রামনারায়ণ, রা রাজবল্লভ, রাজা কুষ্ণদান প্রমুখ ব্যক্তিগণ বছ 
তর্ক বিতর্ক করিয়াও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হঠতে না পারিয়। 
নদায়াধিপতিকে তাহাদের সহিত যোগদিয়া সৎপরামশ দিবার জন্য এক পঞ্জিকা 
প্রেরণ করিয়া মুরশিদাবাদে আহ্বান করেন। মহারাগা কৃষচন্র 
পত্রিকার্থ অবগত্ত তইয়া এককালে হর্য ও বিষাদ প্রা্থ হইলেন । এই 
পত্রে নবাবকে পদচাত করিবার কথ! লেখা ছিল। রাগ সেইদিন নিশীখ সময়ে 
এক নিভৃত স্থানে স্বীর মন্ত্রী কালিপ্রনাদ সিংহ ও অন্ান্য বিশ্বস্ত অমাত্যবর্সকে 
আহ্বন করিয়। পর্রপাঠ পূর্বক তাহাদের পরামর্শ চাহিলেন। পত্রার্থ এইরূপ, 
"নবাবের অতাচারে মুরশিদাবাদের লোক সকল স্ব স্থ ঘরঘার ত্যাগ 
করিয়। পলাইতে উদ্যত । নবাব কাহারও কোন কথা শুনেন না। এ বিষয়ে 
কি কর্তব্য আমর| বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছি আপনি 
ঈীদ্ধ আদিবেন।” স্থচতুর কুষণচন্্র তাহাদের আহ্বানে প্রথমে দ্ুয়ং না যাইয়া 
নিজ বিশ্বস্ত দেওয়ান কালীপ্রসাদকে তাহাদের উদ্দেস্ট অবগত হইবার জন্ 
মুরশিশাবাদে প্রেরণ করেন। পরে, তাহার বাচনিক সমস্ত জাত হইয়া শথয়ং 
মুরশি্গাৰাদ যাত্রা! করেন। পুনর্ধধার জগৎশেঠের বাটাতে মন্ত্রণা-সভার অধি- 
বেশন হয় । এই সভ্ভায় কেহ কেহ মুললমানের পরিবর্তে হিন্দু শাসকের 
প্রস্তাব করেন, কিন্ত তাহাতে দুরদর্শী বিচক্ষণ রাজ! রুষ্ণচন্জ্র উত্তর করেন, 
“আমার মতে সেনাপতিকে সহায় করিয়৷ নববলদৃণ্ ইংরাজগণের সহিত যোগ 
দিয়! বর্তমান নবাবকে পদচ্যুত করা সহজসাধ্য হইবে । বিশেষতঃ ইংরা গ্রগণের 
সহিত আমার বিশেষ সঙ্কাব আছে, শ্তরাং এ বিষয়ে আমি বিশেষ চেষ্টা 
করিতে পারিব ।" পরিশেষে কথক্ষিৎ বাকবিতপ্ডার পর রাজ! ক্ৃষচচন্দ্রের যতই 
নর্ফসন্্রতিক্রষে গৃহীত হয । কোন কাগঞ্পত্জে প্রকাশ না খাকিলেও ইঞা 
বালা জনসাধারণের বিশ্বাস যে স্বয়ং রাহ্ছা রৃষচন্্র কালীঘাটে মায়ের পা 
দিবার ছলে কলিকাতায় গমনপূর্কক ইংরাঞ্ছদিগের সহিত পরামর্শ করিম এ 
বিষয়ের কর্তব্য নিষ্ধীরণ করেন। এইকপে নবাবের নৃশংস হস্ত হইতে অসহায় 
প্রজ্াবর্গের নিষ্কৃতি লাভ ও বাঙগালায় কল্যানকর ইংরাজাধিকার বিস্তার এই 


ন্‌ 


৫০ নদীয়া-কাহিনী 


উভন্ন ঘটনাই নদীয়াবিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের পরিপামদর্শীতার ফল বপিতে 
হইবে। 
এইরূপে উদ্যোগ পর্ধ( শেষ হইলে ইংরীজগণ সেনাপতি মীরজাফরের আশ্বাসে 
আশ্বাদিহ হইয়। কিকিন্যন চিন সহশ্ব মাত্র সৈন্য সংখ্রাহ করিয়। পলাশীস্থ 
পিরাঞ্জের বিপুল বাহিনীর সন্মুখীন হইয়াছিলেন। এই সৈম্থপলের অধিকাংশ 
নদীয়া হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল ইহাদের নাম ছিল লাল পণ্টন। ২২শে জুন 
অপরাহ্ন ৫ঘটিকার সময় সমগ্র বুটিশবাহনী পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইল,এবং 
গভীর নিশীথে ভাগীরথী তীরস্থ বিশাল আত্মকুঞ্জে আশ্রয় করিয়া সে রান্রি 
অতিবাহিত করিল। * এই আম্রকানন তখন “লক্কাবাগ” নামে অভিহিত 
হইত, কাথত আছে এই বাগানে লক্ষ্য আমবৃক্ষ থাকাতেই উার এন্পপ 
নাঘকরণ হইয়াছিল--কেহ কেহ বলেন এস্থানে বহু শত পলাশ বৃক্ষ থাকায় 
স্থানের নাম পাশা হইয়াছিল! নবাব চাপিত নবাব সৈন্যগণ মুরশিদীবাদ 
হইতে মানকর! তৎপরে দাদ্‌পুর পরিশেষে পলাশী ক্ষেত্রে ইংরাজেরা আসিবার 
দ্বাদশ ঘণ্টা অগ্ে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। নবাব পক্ষে ৩৫ হাজার 
পদাতিক, পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহী ও ৪*টা কামান ছিল । কিন্ত হইলে কি হয় 
এই বিপুলবাহিনীর অধিকাংশই যড়যন্ত্রকারী মীরজাফর ইয়ারলুৎফ ও ছুল- 
রামের অধীন্রে চালিত হইতেছিল। ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার প্রার্তঃকালে এই 
অগণিত নৃবাব বাহিনী ইংরাজের সৈশ্তগণের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। বিপর্যয় 
চক্রব্যুহ, বিশাল কা বিচিত্র গতি রণহস্তী, রণকুশল সুসজ্জিত বিপুল অস্থলেনা, 
ভীমকায় স্থদক্ষ পদান্তিক ও তাহাদের হস্তস্থিত বালার্ক কিরণ প্রতিভাত করাল 
করবাল, কঠিন গিরিভেদী ছুজ্জয় কামান ও প্রভাত সমীরে উডভীয়মান অর্ধ- 
চন্্াঙ্িত যবনের জয়পতাকা ও রধধ্বজ সমূহ মুষ্টিমেয় ইংরাজ দলের হৃদ্কম্প 
উপস্থিত করিল। অমিততেজা অসমসাহনী দলপতির মনেও শ্রাসের সঞ্চার 
হইল। মনে হইল যদি মীরজাফর প্রমুখ নবাবের সেনাপতিবর্গ দুর্ভাগ্যক্রমে 
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নদীয়া-কাহিনী ৫১ 


প্রক্কতই যুদ্ধে অগ্রসর হয়--যদি তাহাদের আশ্বাসবাক্য যবনের চক্রান্তমাতই 
হয়, তবেত একটা প্রাণীও সংবাদ দিতে ফিরিবে না। তাহাদের আশ্বা সবাক্যে 
বিশ্বীন স্থাপন করিয়া ইংরাজ এতছুর অগ্রসর হইয়াছে; এখন হয় ঘুদ্ধ নয় 
কাণুরুষের ন্যায় পলারন ব্যতীত উপায়াত্তর না দেখিয়া! সাহসী লেনাপতি ক্লাইব 
সৈন্থসমাবেশে মন দিলেন এবং আক্রমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই 
সময় ফরাসীগণই প্রথম কামান দাগিল। অতংপর নবাবসৈন্তের দক্ষিণ পারব 
হুইতে বর্ধার বারি বরিষণের স্যার অজশ্র গোলাবৃষ্টি আরস্ত হইল, কিন্তু বিদ্য়- 
লক্ষী সেদিন ইংরাজজ বাহাছুরের প্রতি অনুকুল, স্থৃতরাৎ অধিকাংশ গোলাই হস্ব 
উর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ইংরাদের পশ্চাতে পড়িতে লাগিল বা আবৃক্ষে লাগিয়া 
বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। কচিৎ ২।৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল; কিন্ত 





অষ্টাগপ শতাব্দীর পলাশীক্ষে ভরের এক্ষণে বছ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়ানে। পলাশী যুদ্ধে 
হংবাজসৈন্যের আশ্রয়ক্ষেত্র সেই আতকৃজজ এবং এই কুঞ্জের উত্তয়দিকে স্থাপিত নকাঁবের সেই 
শিক)র মঞ্চ, যেখানে ভাগীবখী অতান্ত বক্র! অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই বেগবরতী 
শ্রোতক্ষতী তাগিরখী: সেই ত!গিরথী ভীরঙথ কু গ্রামাদি সকলেরই পরিবর্তন অথবা ধ্বংস 
হইয়াছে। সেই বিশাল আম কুণধের সমস্ত বৃক্ষ ধ্বংস হইলেও একটা বহুদিন পর্যন্ত 
জীবিত ছিল এবং অঙ্গে গোলার চিহ্ন ধারণ করিয়া বহুদিন একাকী পলামী যুদ্ধের শেষ 
স্বাক্ষী রূপ দণ্ডায়মান ছিল 1 ১৮৭৯ অন্দে উহ! শুদ্কাবস্থায় পরত হওয়ায় তাহার 
মুলদেশ পর্ধাস্ত খনন করিয়৷ পলাসী বিজয়ের ম্মৃতিহ্বর্ূপ ইংলগ্ডে পেরি হয়। পলাশী 
প্রবাহিত ভাগীরবীও স্বাভাবিক চঞ্চলত! হেতু বহুল পরিমাণে গতি ধর্তিন করিয়াছেন । 
এবং ১৮০১ মালে উহা পলাসী উদ্রস্থ করিয়া পশ্চিম হইতে নি গ্রসর হওয়ায় বন্ছ 
গ্রামাদির স্থান পরিবর্তন ঘটিগ়াছে। বিধুপাড। গ্রামথানী ষাহা পূর্ব গ্াগীরঘীর পূর্বকুলে 
স্থাপিত ছিল তাহ! এক্ষণে বাকের মধ্যস্থ সংকীর্ণ ভূমি ধ্বংস হওয়ায় নদীর পশ্চিম তীরবর্তী 
হইয়াছে । এক, বিভীর্ণ বাধ ভাগীরথীর প্লাবন নিবারণার্থ পূর্ধবদিক দিয়! বরাবব 
মুর্শদবাদ অতিক্রম করিয়া! চলিয়া গিয়াছে । পলাসীর যুদ্ধকালে যে ছুইটা বৃহৎ ৰাক 
বিগ্ুমান ছিল এক্ষণে তাহাদের বিশেষ পরিবন্তুন ঘটিয়াছে । এবং প্রশস্ত বাকটি একেবারে 
অস্তদ্ধীন করিয়াছে । এবং অর্ধ চন্দ্রাকার বণক্টা বেষ্টনকারী ভাগীরথীর দুই মুখ এক হই 
এক্ষণে এক প্রকার বিলে পরিণত হইয়াছে । কৃষ্ণনগর হইতে মুর্শিদাবাদ পথ্যন্ত ষে পরশ 
কাজবস্বয বিনা আছে তাহা বুদ্ধকালীন আশ্রকুধ্ধের অভি সিহত ছিল এক্ষণে উক্ত 


৫২ মদীয়া-কাহিনী 


এই শ্বল্প মৃত্যু সংখ্যাই ইংরাজ বাহাদুরের সংখা! হিসাবে অতি ভয়ের কারণ 
হইয়া ঠাড়াইল। এই সময়ে নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর মদনের পদদ্য় 
গোল! লাগিয়! উড়িয়া ধাওয়ায় তাহাকে নবাব শিবিরে আনয়ন করা হইল; 
তথায় গ্রতূর সাক্ষাতে অন্যান্ত সেনাপত্তির ছুরভিসন্ধির কথা বলিতে ন! বলিতে 
ভিনি শ্বর্গগ হইলেন। এতাদনে নবাবণ্ড তাহার সেনাপতিগণের ছুরভিসাদ্ধ 
বেশ বুবিয়ািলেন, কিন্ত এক্ষণে উপায়াস্তর ন! দেখিয়া তাহাদের হন্তেই আত্ম- 
সমর্পন করিলেন এবং মীরঞঙ্খাফরকে স্বীয় পষ্টারাসে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীর" 
গ্াফর এতক্ষণ স্থিরতীবে সসৈন্তে যৃদধক্রীড়। পরিদর্শন করিতেছিলেন। এক্সণে 
মীরমদনের মৃত্যুর পর বাঙ্গালী বীর মোহনলালকে অমিত বিক্রমে শক্রসৈঘ্োর 
দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া! ইংরাপ্ের প্রমাদ গণিয়া অস্থির হই! উঠ্িলেন। 
নবাবের আহ্বানে স্বীয় প্রাণের আশঙ্কায় মীরজাফর, পুত্র মীরণ ও হোসেন খা 
প্রভৃতি বিশ্বপ্ত অনুচর্বর্গ সমণ্ভিবাহারে সসন্ত্র নবাব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। 
কথিত আছে সিরাজ তখন আপনার ও প্রিয় জনের প্রাণভয়ে ব্যান্ুল হইয়া 
হ্বগগত নবাব আলীবগ্দির পুণা নাম স্মরণ করতঃ মীরজাফরের সম্মুখে 
স্লাগমুকুট রাখিয়া স্বীয় সম্মান £ শীবন রক্ষার নিমত্ত কাতর প্রার্থনা করিলেন ॥ 
কিন্ত মৃঢ়ের মন তখন রাঞ্যলাডেচ্ছায় মন্ত-সে বধির কর্ণে সিরাঞ্জের 
কাতরোক্তি নিবেদন আদৌ প্রবেশ লাভ করিল না। বরং এতাবৎ যে সুযোগ 
অনুসন্ধান করিতেছিল তাহ। স্থসাধনের উপায় দেখিয়া, মীরজ।ফর নবাবকে সে 





স্থান হইতে অন্ধক্রোশ উত্তরে লোকনাথপুর গ্রামের পাদদেশ দিয়! পূর্ববাভিমুখে গমন 
করিয়াছে । এই স্ুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের স্থানে স্থ।নে অনেক সমাধি অদ্য[পি বিদামান আছে । 
ইহাদের মধো ফক্রিদতলার ফক্ীর ফরীদ সাহেবের সমাধির পশ্চাতে পিরাজের বিশ্বস্ত সেনা- 
পতি মীরমঙ্গলের সমাধি উল্লেখযোগ্য । ইংরাজ্জের এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মহ বিজয়ের 
স্বৃতি চিহুহ্ববূপ পলাসীক্ষেত্রে প্রথমে বেঙ্গল গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক ১৮৮৩বৃষ্টান্দে একটা ক্ুত্কায় 
বি ভতগ শ্বাপত হইয়াছিল, পরে বড়লাট লর্ড কর্ভজনের শাসনকালে তিনি পলাসীক্ষেত্র 
দেখিতে আলিম) এই সুর স্তম্তটীকে পঙগাসীর অযোগ্য মনে করিয়া একটী বৃহদাকার 
প্রস্তর সতত স্থাপন করিয়াঞ্ছেন এবং তাহারই সাঙগকটে পলাশী দশনেচ্ছু জনসাধারণের 
খাকিবার$জনা একী ডাক বাঙ্গাল স্থাপিত হইতাছে । পলাশী এক্ষণে বাপাছাট মৃশ্িদাষাদ 


ব্লেডের জগ্র একটী প্লেমন 


নদীয়া-কাহিন ৩ 


দিনের খত যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে পরামর্ণ দিলেন! তাহার এই কপট বিজ্ঞতায় 
সরল প্রক্কৃতি কিংকর্তবাবিমৃঢ় নবাব প্রতারিত হইলেন এবং মোহনলালকে 
ও ফরাসী গোবল্াাজগণকে সে দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুমতি 
পাঠাইলেন। মোহন্লাল প্রতিসূহ্র্তেই বিয়ের আশা করিতেছিলেন সুতরাং 
সে সময়ের প্রত্যাগমনের সময় নহে বলিয়া মবাবের নিকট যুদ্ধ চালাইবার 
অদ্কুমতি চাহিয়া! পাঠান কিন্তু মীরজাফরের চক্রান্তে পুনরায় বৃদ্ধ করিতে 
নিষেধাজা পাইয়া অগত্য। অনিচ্ছাস্বত্থে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন । মেনাপতির 
প্রত্যাবর্তনে সৈন্যগণ ভয়াকুল হইল। ওদিকে চক্রাস্তকারীগণের সৈশ্ঠদের 
পলায়নপর : দেখিয়া তাহারা আরও নিরুৎসাহ হইয়। রণে ভঙ্গ 
ছিল। 

নবাব সৈম্তগণকে এইরূপ পলায়নপর দেখিয়। তাহাদের পশ্চন্ধাবন করিবার 
মানসে ইংরাজদলের মেব্রর কীলপ্যাটরিক আত্্কুঞ্জ হইতে বহির্ণ ঠ হইতে ইচ্ছা! 
করিয়া! সেনাপতির আজ্ঞা চাহিয়! পাঠান। ক্লাইব এই সময়ে নবাবের মৃগর- 
কুঙ্জে ছিলেন। সংবাদ শুনিয়া সোৎনাহে সানন্দে তিনি বাহিরে আমিলেন ॥ 
+এদিকে নবাষ-শিবির হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই মীরগগাফর ক্লাইবকে তৎক্ষণাৎ 
নবাব-শিবির আক্রমণের পরামর্শ দিলেন, এবং অগ্ততম বিশ্বাসঘাতক রাজা 
ছলর!ম সিরাজকে রাজধানী প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ প্রদান করিলেন এইরূপে 
সেই দিন পলাশী ক্ষেত্রে মুসলমানের সৌভাগ্যরবি চিরতরে অন্তমিত হইল। 
এদিন নদীমার আর একটা স্মরণীয় দিন। 

বাঙ্গালীর ইতিহাস পাঠকমাত্তেই হতভাগ্য সিরাঙ্গের পরিণাম অধগত, 
আছেন--পালায়নপর সিরাপ কিরূপে মীরজাফর পুভু মীরণ কর্তৃক ১৭৫৭ 
খ্ষ্টাঝের শুরা জুলাই জাফরগঞ্জের প্রানাদে নৃশংসভাবে নিহত হইয়াহ্থিলেন 
তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই নিদারুণ বিয়োগাস্ত নাটকের ববলিক। 
পতিত হইলে, ফ্লাইর মীয়জাফরকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নবার বলিয়া 
অভিবাদন করিলেন । 

এই সময়ের ইংরাজ কোম্পানীর দপ্তর অনুসন্ধান করিলে দেখা বাক্স, 
যে তদানীন্তন নদীয়াধিপতি রাজ! কুষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক যান্তবান ইংরাঞ্গণ 
কর্তুক জন্ভীব সন্মানিত হইতডেল কিন্তু সেই সময়ে বখাকালে রাজস্ব দিতে না 


৫৪ 'নদীয়া-কাছিনী 


পারায় কোম্পানীর কোন কোন কর্মচারী নিকট তিনি বিশেষ অপমানিত ও 


লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। * 

১৭৫৯ খৃষ্টাবে ২* আগষ্ট তারিখের 'গবর্ণমেপ্টের মন্তব্যে দেখা যায় যে 
তরানীস্তন নদীয়ার রাজস্ব ৯ লক্ষ মুদ্া ধার্য ছিল। এই» লক্ষ মুক্রার মধ্যে 
৪, ৩৪৮ টাকা কোম্পানীর রাজস্বের অস্তু্ত হওয়াও ৮, ৩৫, ৯৫২. টাকা! 
নদীয়া রাজাকে মুসলমান সরকারে রাজস্ব দিতে হইত । নদীয়? পুর্ব হইতেই 
মীরঙ্গাফরের অঙ্গীককত তন্থারনিমিস্ত ইংরাজ কোম্পানী বাছুরের নিকট বন্ধক 
থাকায় শ্বোবোক্ত খাজন1ও ইংরাজ কোম্পানীকে দিতে হইত। সে সময়ে 
য়াজোের অতাণ্তরিক গোলযোগের অস্ঠ কৃষণচন্দ্রের পক্ষে যথাদময়ে 
ঝাঙ্গশ্ব সংগ্রহ কর! একরূপ অসস্ভব হইয়া উঠে। সেকারগ তিনি 
ক্রমাগত নানা ওজর করিয়। মীলগুজারি দিতে বিলম্ব করিতে থাকেন। 
স্থতবাং কেম্পানীর প্রাপ্য আদায় করিবার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় কোল্পা- 
নীর রাজস্ব সংগ্রাহকগণ লদীয়া রাজ্য নদীয়াধিপতির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া 
শোভাবাজারের স্বনামখ্যাত রাগণের পূর্বপুরুষ রাজা নবকিশন বাহাদুর 
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প্রভৃতি কন্তিপয় ব্যক্তি সহিত তিন ৰৎসর যেয়াদে ইজ।র| বন্দবন্ত করেন * 
কিন্তু তাহাদের হারা আদায় সম্ভোষজনক ন! হওয়ায় এবং রিচার্ড বিচি সাহেবের 
ঝিিপোর্ট অস্থায়ী সদাশয় কোম্পানী বাঁহাছুর বাঙ্গালার এক অতি সন্্াস্ত বং 
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৫৬ নদীয়া-কাহিনী 


শের মর্ধ্যাদ। হানি ন! করিণ! পুনরায় রাজ কৃষ্ণচন্দ্র নহিত নদীগার ফ্গালগুজারি 
বন্দবন্ত করেন এবং রাগ কঞ্চন্দ্রও বাকী রাক্জস্ব কিন্তীবন্দী অন্থযায়ী বিনা 
নগরে কোম্পানীর কুঠীতে চালান দিবেন অঙ্গীকারে এক চুক্কি পত্র লিখিয়া 
দিয়া মে যাত্রা অব্যাহতি লাভ করেন। * 

এই কালে যখন লর্ঠ ক্লাইব বাহাদূর 'শিলীঙ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে.গমন 
করিয়াছিলেন তখন মিঃ সামনার বন্ধমানাধিপতির জগ্য রাঞ্জাধিরাজ উপাধি 
ও ঝালরদার পালকী শিরোপ! প্রার্থনা করিলে কোম্পানীর দেওয়ান রাঞ1 নব- 
কিশন বাহাদুর আপনার নিক তহবিল হইতে দশ সহ মুদ্রা নঞ্জরান। দিয়া রাজ। 
কুষ্চচশ্রের নিমিত্তও একপ শিরোপো ও রাজ রাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি শ্পরার্থনা 
করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজ রাপ্গেন্দ্রবাহাছুর এই উপকারের বিনিময়ে রাজ! 
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নবকিখনক্ধে ১১৭৩ বঙ্ান্ধে ্রয়ামপুর বনাম মূলাযোড় গ্রামখানি মহোআণ 
স্বরূপ প্রদান করেন। কিন্ত তদানীন্তন রেভিনিউ বোর্ডের নির্দেশমতে নদীয়ার 
কালেক্টর মিঃ রেডফারনের আদেশে নদীয়াধিপতির এরূপ দানের ক্ষমতা না 
থাকা অজুহাতে উক্ত যুদাযোড় গ্রাম গবর্ণমেন্টের খাস দখল ভুক্ত হয়। 

১৭৬০ শ্রীাঝে ক্লাইব ইংলগ্ডে প্রত্যাগমন করার ভাম্সিটাট” সাহেৰ 
বাঙ্গালার কোম্পানীর কুঠির গভনর ও অধ্যক্ষ হয়েন। এই ভান্সটাট বাহাদুর 
কিছুকাল নদীয়ার কালেক্টর পর্দে অবিষ্টিত ছিলেন। ইংরাজদিগকে, 
অঙ্গীক্কৃত অর্থ পরিশোধ করিতে না পারায় সকৌন্দিল ভান্সিটার্ট সাহেব 
মীরজাফরকে পদচাত করিয়া তাহার স্থচতুর জামতা মীরকাশীমকে নবাব 
মনোনিত করেন। মীরকাশিম, সন্ধিগ্ধমনা, কঠোর হৃদয় ও স্বাধীনচেতা শাসন 
কর্ত। বলিয়! খ্যাত। কোম্পানীর সহিত তাহার সপ্তাব যে স্থায়ী হইবে না তাহা 
তিনি পূর্বেই বুঝিয়াছিপেন। সেই অন্য তিনি যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তত হইতে 
লাগিলেন এবং সেই উদ্দেশ্ডে মুক্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। তিনি 
মসনদে উপবিষ্ট হুইয়। কোম্পানীর দাবী পরিশোধের নিমিত্ত বাঙ্গাল! বিহারের 
ভূম্বামীগণকে বন্দী করিয়। তাহাদিগের দুর্দশার একশেষ করিয়াছিলেন। 
সপুত্র কষ্ণচন্দ্রও বন্দীগণের মধ্) হিলেন। এবারও রাজন্ব বাকীর দায়ে 
তীহার এই দুর্দশা সংঘটিত হইয়া ছিল। ইংরাজের অঙ্গীরুত তন্থ! পরিশোধ 
হওয়ায় নদীয়। রাগ্য পুনরায় নবাবের এলেকাধীন আসিয়াছিল। এক্ষণে নৰ 
নবাব মীরকাশিম রাজ! রষ্ণচন্দ্রের নিকট বহু অর্থ বাকী দেখিয়া বারশ্বার 
তাহাকে রাজধানী মুরসিদাবাদ্দে অহ্বান করেন; কিন্তু রাজা আজ দশহারা_- 
কান দেওয়ালী--তৎপর স্ত্রীর অন্থখ ঈত্যাদ্দি নানা অছিলায় রাজস্ব প্রদানে 
বিলম্ব করিলে, নবাব, ইরাগ্র গভণর ভান্দিটার্ট বাহাছুরকে রায় রায়ানের দ্বারা 
রাজীকে মুরশিদাবাদে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত এক লিপি প্রেরণ করেন। রাজা 
কষচন্ত্র সদাশয় ইংরাজ পক্ষের শরণ লইয়া নজর ও রাজন্মের কিয়দংশ প্রদান 
করিয়া এবং নিজ মালগুজারি ১২৮,৭৫৫ টাকা বুদ্ধি স্বীকার করির1 লইলে 
কিছুদিনের জন্য পরিত্রাণ লাভ করেন কিন্তু আবার অল্পদিনের মধ্যেই বন্দী 
হয়েন। নবাব, বাঙ্গালার প্রধান ভূস্বামী ও ধনবান ব্যক্তিদগকে বিশে- 
ঘত: ঘাহাদিগকে তিনি ইংরাজ বাহাদুরের পক্ষভুক্ত বলিয়া সন্দেহ করিলেন তাহা- 

৮ 


৫৮ নদীয়া-কাহিনী 


দিগকে মুগ্গের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া পরিশেষে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন। 
এইকালে নবাবের আদেশে জগংশেঠ, রাজবল্পভ প্রত্থৃতি অন্তান্ত বন্দীর সহিত 
সপুত্র কুষ্চন্দ্রেও প্রাণদ্ডের আদেশ হয়, কিন্ত কৌশলী কৃষ্ণচন্দ্র "যতক্ষণ শ্বান 
ততক্ষণ আশ” মনে করিগা নবাবের কণ্মচারীগণকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া 
তৎকালোচিত এক বজ্ঞের আয়োজন করেন এবং পৃজাস্তে তাহাদের গ্রাণ 
গ্রহণের নিমিত্ত সকাতরে প্রার্থনা করেন। দেজন্য তাহাদের প্রাণদণ্ডে বিলম্ব 
ঘটে॥ এদিকে ইংরাজের সহিত মীরকাশিমের যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে এবং বিজয় 
লঙ্দী ইংরাজ বাহাদুরের সহায় হওয়ার নবাব পরাজিত হইয়া! মৃগ্ষের ত্যাগ 
করিতে বাধ্য হয়েন, সুতরাং সপুত্র কষ্চচন্ত্র সে যাত্রা রক্ষা পান। মীরকাশিম 
গুরগণ খা গ্রভৃতি সেনাপতিবর্গের অক্র্দণত্যার পলাশী, অগ্রতবীপ প্রসৃতি স্থানে 
বার বার পরাজিত হইয়া পরিশেষে অযোধ্যা পলায়ন করেনঃ পরে অযোধ্যার 
নবাব ও দিল্লীর সাহ অ!লমের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ 
করেন। কিন্তু তান ১৭৬৪ ্রষ্টাব্দে বকসারের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং 
অল্পদিন মধ্যেই মানবলীল! স্বরণ করেন। 

এইরূপে দেশব্যাপী রাষ্ট্র বিপ্লবের উপসংহার হইলেও দেশে শাস্তি - 
ফিরিয়। আসিতে বহুদিন লাগিয়াছিল । এ নময়ে নদীয়। রাঞ্যে এককপ 
অরাজকতা” বিরাজ করিতে ছিল । দেশ মধ্যে দস্থ্য ও তন্কর ভীতি অসম্ভব 
বুদ্ধি প্রীপ্ত হয়, তাহাদের দারুণ অতাচারে কত সোণার সংসার শ্মশানে 
পরিণত হইয়াছিল তাহার ইয়্ত। নাই। সামান্ত ধনশালী বা গৃহস্থ লোকের 
কথ। ছুরে থাকুক, এই সকল 'অসমসাহসিক দস্থানিচয় দোর্দগড প্রতাপ 
কোম্পানীর কুীও লুষ্ঠন করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। এই সকল লুন 
কাহিনীর দুইটা ঘটন! জপস্ত অক্ষরে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। একটা 
তদানীন্তন কোম্পানীর শাস্তিপুরের কাপড়ের কুঠী লুঠন করিয়া কোম্পানীর 
গোমস্তা মনোহর ভট্টাচার্ধ্যকে লইয়া যাওয়া এবং অপরটী সায়েস্তা খা 
নামক মুরশিদাবাদের জনৈক মুললমান সওদাগরের কর্মচারী মহম্মদ 
মোবারিক ও মৃঙ্জা বদলু প্রভৃতির নিকট হইতে নদীয়ার সীমানায় ত্রয়োদশ 
মহ মুদ্রা লুঠন করা; শেষোক্ত ব্যাপারটি লইয়। দেশ মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া 
যায়। সায়েন্ত! খা বাদসাহ সরকারে যাইয়া এ বিষয়ে জানাইলে তথা হইতে 
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তাানীস্তন কোম্পানীবাহাছুরের গভর্ণরের উপর এ বিষয়ের বিচার নিমিত্ত এক 
পরোয়ান! জারি হয় এবং গভর্ণর সাহেব তাৎকাপিক নদীয়ার মুসলমান কালে- 
ইরকে এ বিষয়ে সম্যক তদস্ত করিয়া দোষীর শান্তি বিধান ও নদীয়া রাজের 
গোমস্ত। প্রভৃতি ষে কোন ব্যক্তির অমনে।যোগিতায় এ কাধ্য সংঘটিত হইয়াছে 
তাহাদের সকলের শাস্তি বিধান ও অপন্থত অর্থ আদায় পূর্বক অভিযোগকারট 
সায়েন্তা খাঁকে পুনঃপ্রদানের অনুমতি প্রদান করেন। 

তাৎকালিক নদীয়ার দন্্ু দলপিদিগের মধ্যে একজনের নাম সবিশেষ, 
উল্লেখযোগ্য । সে ব্যক্তি বিশ্বনাথ বাবু। বাড়ী গাড়রা, ভাতছালা, থান! 
চাপড়ার ৪ ক্রোশ পূর্বদিকে । বিশ্বনাথ জাতিতে খাগদী এবং ব্যবসায় ততো- 
ধিক হীন হইলেও তাহার উদার চরিত্র ও বীরোচিত হুন্দর গঠন, ভদ্রোচিত 
দানশৌগুতা তাহাকে “বাবু" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। কথিত আছে তাহা'র 
জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল-নদরিদ্র অসহায় প্রজাকুলকে অভ্যাচারীর হস্ত 
হইতে রক্ষা করা। বিশ্বনাথ কপণ ধনীর যম ছিল । ব্যয়কু$ কপণের ধনে দরি্র 
পোষণ তাহার বড় আনন্দের কাঁধ্য ছিল। বিশ্বনাথ কত কন্যাদায়গ্রস্থ দরিদ্রের 
বিবাহের ব্যয় কুলীন করিয়াছে, কত অসহায় পরিবারের সংসার গ্রতিগালন 
করিয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই । বিশ্বনীথের পুক্রাদি না হওয়ায় বৈদ্যনাথ নামক 
এক গোপ বালককে সে পালক পুক্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিল ; এই বৈগ্কনাথ 
হইতে শেষ জীবনে বিশ্বনাথকে অশেষ যন্ত্রণ। ভোগ করিঝা। পরিশেষে প্রাণত্যাগ 
করিতে হ্ইয়াছিল। বিশ্বনাথের ষে সকল সহযোগী ছিল তাহাদের মধ্যে মেঘা» 
ক্ষ্ঃসর্দীর, নলদ! এবং সন্ন্যাসী, প্রধান ছিল। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্য এক 
একটী বিশেষত্ব বিদ্যমান ছিল। নলদা ভূব দির ভুলের ভিতর বহুক্ষণ শ্বাস 
্রশ্বীন রোধ করিয়া থাকিতে পারিত। বিশ্বনাথ স্বয়ং দস্যাচিত বছগুণে 
শোভিত ছিল। রণ্পা নামক দীর্ঘ বংশ যষ্টী অবলম্বনে সে এক রারে 
বিংশিত ক্রোশ পথ গমন করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগন করিতে সক্ষম 
ছিল। বিশ্বনাথের স্থবৃহৎ দলে সহশ্রীধিক বলবান ব্যক্তি সর্ধদা সশস্ত্র 
প্রস্তুত থাকিত। এই স্ুবুহৎ দলের প্রত্যেকের উপর তাহার অসাধারণ 
ক্ষমতা ও গ্রভুত্ব বর্তমান ছিল । ইহাণের প্রত্যেকের উপর বিশ্বনাথের 
কঠোর আদেশ ছিল যেন কেহ কদাচ স্ত্রীলোক; শিশু ও গোগ্গাতির উপর 
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কোন অত্যাচার না,করে। বিশ্বনাথ বাবু এই স্থবিপূল দস্জাদলের সহিত, 
গ্রকাস্ত ভাবে পালকী চড়িয়া দস্থ্যতা করিতে গমন. করিত। বিশ্বনাথের 
আর একটা নিম্নম ছিল পূর্বাহ্ছে গৃহস্থকে পত্র দ্বারা সতর্ক করা। উক্ত 
পত্র এই মন্খে লিখিত হইত “দদাশয় মহাশয়! যদি পত্র বাহক 
মারফত প্রার্থিত অর্থ প্রদান করেন বিশেষ বাধিত হইব, অন্যথা প্রস্তত থাকিবেন 
শীপ্রই আপনার শ্রীচরণ দর্শনে গমন করিব ৮» 

একবার বিশ্বনাথ কালী পুগ্ার দিন অর্থ সঙ্কুলান করিতে ন! 
পারায় সমৃদ্ধি সহকারে মায়ের পূজা! হয় না দেখিয়। ছুঃখিতাত্তঃকরণে 
উপবিষ্ট আছে এমন সময়ে তাহার গুপ্তচর আসিয়! সংবাদ দিল যে কালনার 
গদীতে বৈদ্ধপুরের নন্দীরা এই মাত্র নগদ দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছে 
এই অগ্রত্যাশিত সংবাদে সবিশেষ পুলকিত হইয়! বিশ্বনাথ তৎক্ষণাৎ মাত্র 
তিন জন সঙ্গী সমভিব্যাহারে নৌকা যোগে কালনায় উপস্থিত হইয়! ত্রস্থ 
দারোশার নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে বাধ্য করিয়। এক একরার 
লিখাইয়া লইয়া তাঁহাকে সঙ্কে করিয়াই গরীতে উপস্থিত হইল। এ 
একরার এই মম্মে লিখিত হইল যে দারোগার বিশেষ যোগ সাজগে এ 
কার্ধ্য সমহিত হইল। এইকপে সেই কার্যের যথাযথ অঙ্থন্ধানের মূলোচ্ছেদ 
করিয়া বিশ্বনাথ স্ীয় বিক্রমে গদী লুঠন পূর্বক দেই রা্রেই প্রত্যাবর্ভন 
করিয়াছিল। 

আর একবার বিশ্বনাথের দল নদীয়ার ইনডিগো কনসার্নের ফ্যাডি 
সাহেবের বাঙ্গাল। আক্রমণ করে । মিঃ ফ্যাডি তাহার প্রধান পাইকের সাহায্যে 
বিশ্বনাথের দলের একজনকে ধরিয়! পুলিশে দেওয়ার বিশ্বনাথ এঁ পাইককে 
ধরিতে সাহেবের কুঠীতে সে লুক্কায়িত আছে এই সংবাঁদে উৎসাহিত হইয়া 
১৮০৮ খুষ্টাব্বের ২৭ দে সেপ্টম্বর রাতিতে ফ্যাডির বাঙ্গালা আক্রমণ করে। 
মিসেস ফ্যাডি রাত্রির অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে 
কোনরূপে নিকটস্থ পুস্কুরিণীতে কাল হাড়ি মাথায় দিয়া দস্থ্যদলের দৃষ্টি 
বিভ্রম ঘটাইদ্া প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু ফাডি সাহের শীদ্ুই ধূত হইয়া 
দলপতির সম্মুখে নীত হইলে দুরদর্শী বিশ্বনাথ একজন সাহেবের প্রাণনাশ 
করিলে সমগ্র সাহেব লোক তাহার কিরূপ ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে 
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স্মরণ করিয়া সাহেবকে মুক্ত করিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু দলস্থ সকলেই এক 
বাক্যে ফ্যাডি সাহেবকে বিনাশ করিভে মত প্রকাশ করে এমন কি দলন্থ 
এক জন সবিশেষ উত্তেজিত হুইয়া ফ্যাডিকে সংহার মানসে তরবারি উত্তো- 
লন করিলে বিশ্বনাথ ক্ষিপ্র হস্তে তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সাহেবের 
প্রাণ রক্ষা করে। পরিশেষে বহু বাকবিতগ্ডার পর সাহেবকে মুক্তি 
দেওয়াই স্থির হইলে বিশ্বনাথ সাহেবকে তীহার ভগবানের নামে শপথ 
করাইয়া অঙ্গীকার করাইয়া লন যেন, মুক্ত হইয়া কিছুতেই তাহাদের 
বিপক্ষতাচরণ না করেন। ফ্যাডি সাহেব এইরূপে মুক্ত হইয়। দস্থ্যর নিকট 
প্রতিজ্ঞা প্রৃতিজ্ঞাই নহে মনে করিয়া বরাবর তাৎকালিক নদীয়ার ম্যাজিষ্রেট 
ইলিয়ট সাহেবের নিকট গঘনপূর্ব্বক শানুপূর্বিক সমস্ত ঘটন! বর্ণন করেন। 
ইলিয়ট সাহেব কলিকাতা হইতে ব্ল্যাকুয়ার * সাহেবের অধীনে কতক- 
গুলি বলিষ্ঠ ইউরোপীয় গোরা আনাইয়া ও শাস্তিপুর হইতে বহুসংখাক 
গ্রসিদ্ধ গোড়া উপর গোষ্ঠী সংগ্রহ করিয়া বিশ্বনাথের পালিত পুক্র বৈশ্য. 
নাথের সাহায্যে শীঘ্রই বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হন। বিচারে 
বিশ্বনাথ ও তাহার দ্বাদশ জন সঙ্গীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং নদীয়া 
ঠগবগের থালের মাঠে বাশবেড়িয়া কুীর দক্ষিণে নদীতীরস্থ ব্টবৃক্ষে তাহাদের 
ফাসি হয়।1 বিশ্বনাথ মৃত্যুর পুর্বে মাত্র ছুইজনের উপর বিশেষ কোপ 





*. মিঃ ইলিয়টের পরে মিঃ ব্যালকু়ার নদীয়ার মাজিষ্টরেট' নিযুক্ত হয়েন। মিঃ 
ব্যালকুয়ার একজন বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী মাজি্্রেট ছিলেন, উ“হার বৃদ্ধি, সাহস ও কারধ্য- 
কুশলতার দন্থ্যতা তখন দমিত হইয়াছিল । তাহার কার্যে সন্ত্ট হইয়া গব্ণমেণ্ট তাহাকে 
নদীয়া, যশোর, হুগলী ও বাখরগঞ্জ এই ৪ জেলানর পুলিশের সর্ববমঘ্ধ কর্তা করিয়াছিলেন । 
ইহাই [088৪০০৩: 980৪971 0? £০110০ পদের সৃত্রপাত | 

৮109 8৩১88] 10850100 042655৮৮ ০], অেছি, 9, ৮ 80-2. 

1 নদীয়ার প্রায় প্রতি গ্রামেই ছু, চারিজন (চীর ব! ডাকাতের বাস ছিল, তন্মধ্যে 
হুণ্ডীমার। জাগুলী, ডাকাতে কুলবেডে প্রভৃতির ডাকাতগণের নাম শুনিলে লোকের 
হৎকম্প হইত। এই কুলবেড়েকে লোকে বিষম কুলবেড়ে বলিত । মুরশিদাবাদ হইতে 
কলিকাতায় যাইতে তখন এই থামের উপর দিয় যাইতে তইত। ইহারই নিকট গোছা 
মন্ধ্যাপীর মঠ। গুনা যায় নবাব সিরাজউদ্দৌল। মঠের সম্মযাসীর উপর সন্ধু্ট হইয়া এই ম$ 


স্প 
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প্রকাশ করে। প্রথম তাহার বিশ্বাসঘাতক পালিত পুত্র বৈছানাথ 
দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী ফ্যাডি সাহেব। 

রান্যের যখন এরূপ অরাজক অবস্থা তখন ১৭৬৫ খ্বীষ্টা্খে মে মাসে 
ক্লাইব ইংলগ্ডেশ্বরের নিকট হইতে লর্ড উপাধি ভূষিত হইয়া মুসলমানের 
সহিত বিবাদ নিপ্পত্ত্য করিবার নিমিত্ত কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ কর্তৃক 
এদেশে পুনঃ প্রেরিত হন। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে 
চতুদ্দিক হইতে নবাব ও জমিদু।রগণ তাহাকে সম্বদ্ধনা করিতে নজর 
গ্রেরণ করিতে লাগিলেন। নদীয়াধিপতি কৃষ্চন্দ্রও পঞ্চ মোহর ও 
তৎকালোচিত সৌদ্ন্যপূর্ণ পিপি প্রেরণ কারয়া ভাগাবান ক্লাইবের সম্বদ্ধনা 
করিলেন । ক্লাইবের আগমনের পূর্বেই মীরকান্মের মৃত্যু হয় এবং 
মীর কানীম দ্বিতীয় বার নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন;$কিস্তু অল্প দিনের 
মরেই তাহারও মৃত্যু হওয়ায় তৎ্পুত্র নাজিমদ্দৌলা৷ ইংরাজগণ কতৃক 
নবাবী পদে প্রতিগ্রীত হন । ক্লাইব মুরশিদাবাদে যাইয়। নৃতন নবাবের সহিত 
সাক্ষাৎ কাররা বন্দোবস্ত করিলেন যে সৈন্য সংক্রান্ত ও রাজ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় 
অন্ান্য ভার ইংরাজ কর্মচারীগণের হস্তে থাকিবে; কর সংগ্রহ, শাসন 
ও বিচার প্রভৃতি কাব্য নবাবের কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং এ 
সকল কাধ্য ও সংসারিক ব্যয় নির্বাহার্থ নবাব বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাক! পাইবেন। 
অনন্তর ১৭৬গগ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগস্ট তারিখের প্রদত্ত বাদপাহী সনন্দ বলে প্রজা" 
পালক ইংরাজ বাহাছুর বাঞঙ্গাল। বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হলেন। 





নিশ্মীণ কারয়। দিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের সমসাময়িক দস্ত্যুগণের মধ্যে কড়ুর মর্দার ও 
বলরাম সর্দারের অত্রাচার কাহিনী আবণ করিলে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। অমানুষিক 
অত্যাচার ও নৃশংসতায় তাহারা বিশ্বনাথকেও পরাস্ত করিয়াছিল তাহাব1ও কয়েক মাস 
মধ্যে সদলে ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।_ 1100 490০৮৮01096 816০৮ 
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মহামান্ত ইংরাক্ত কোম্পানী সম্রাট সাভ-আলম দ্ধ বঙ্গের দেওয়ানী সনন্দ 
প্রাপ্ত হইলে, তদানীস্তন গতর্ণর লর্ড ক্লাইব বাহ'ডুর মুরসিদাবাদ সন্গিকটস্থ মতি 
ঝীল প্রাসাদে ১৭১০ অব পুযাহ দিনে কাধ্যত: বঙ্গের শাদনভার হস্তে লইয়া 
এতদ্দেশের রাজস্থবের উন্নতি বিধানে মনসংযোগ করিলেন, কিন্তু এ সকল 
বিষয়ে কোম্পানীর কর্মচারীগণের সম্যক অভিজ্ঞতা ন| থাকার সমন্ত বিষয়ে 
প্রথম প্রথম বিশেষ বিশৃহ্খল। ঘটিতে লাগিল । রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে 
বাধ্য হইয়া কোম্পানী বাহাদূর কঠোব মুদ্তি পরিগ্রহ করিলেন এবং তৎকাল 
প্রচলিত প্রথানগযারী সিপাহী দ্বারা কর আদায় 'করাইতে লাগিলেন। * 
বিশেষত এই সময়ে লর্ড ক্লাইব পুনরায় বিলাতে যাওয়ায় কোম্পানীর কর্মচারী 
গণের এবং রাজ কাধ্যে নানারপ গোলযোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাতকালিক 
জমিদারগণও কি জানি কিরূপ দাড়ায় মনে করিয়৷ নীরহ প্রজাকুলের নিকট 
স্বীয় শ্বীয় প্রাপ্য আদায় করিয়। লইতে লাগিলেন । রাজপরিবন্তনের অনিবাধ্য 
ফলে কিছুদিন দেশের এইরূপ অবস্থ। হইল,ইহার উপর আবার ১৭৬৮-শ্রীষ্টাবে 
অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শঙ্কের সমৃহ অনিঃ হওয়ার দেশে করালমুদ্তি দুর্তিক্ষ-রাক্ষসী 
ভয়ঙ্কর বেশে দর্শন দিল! এই ছূর্ভিক্ষে দেশের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী মৃতু- 
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৬৪ নদীয়া কাহিনী 


মুখে পতিত হয়। * শুন! যায় অট্টালিকায়, পর্ণকুটারে, পথে, প্রান্তরে ঘাটে 
হাটে, মাঠে লোকালয়ে, যেখানে সেখানে দলে দলে মানুষ ও গৃহপালিত পশ্বাদি 
মরিয়া পড়িয়া থাকিত, কেহ কাহাকেও দেখিবার বা কেহ কাহাকে ফেলিবার 
ছিল না। এই নিদারুণ ঘটনা বাঙ্গালা ১১৭৭ সালে সংঘটিত হওয়ায় ইহা 
“ছিয়াত্তরে মন্বস্তর” নামে খ্যাত। 

ইত্রাজরাজ নবলব্বরাজ্জের রাজস্ব ও তংসংক্রান্ত ব্যাপারে মনোযোগী 
হইয়া পড়িলেন ও বঙ্গদেণকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া জমিদার গণের সহিত 
নৃতন মেয়াদী বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । এই সময়ে সুযোগ পাইয়া 
নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র ত্বাহার সমগ্র বিষয় স্বীয় জেষ্ট পুত্র শিবচন্্রের নামে 
নুতন প্রথান্্যায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লন এবং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে এক “অভিলধিত 
ব্যবস্থাপত্র” দ্বারা শিবচন্দ্রকেই তাহার উত্তরানিকারী মানানীত ক্রেন। 
ইতরাজের স্থশাসন প্রবর্তিত হওয়ার কল স্বরূপ আমরা এদেশে মৃত্যুর পূর্বে 
শ্ষিয়াদির বিধিবন্ধের জন্য এই প্রথম "উইল" পত্রের স্থষ্টি দেখিতে পাই। মহা- 
রাজা রাজেন্দ্র অগ্নিহোত্রীবাজপেরী কৃষণন্্র ভূপ এই সময়ে অতি বৃদ্ধ হইয়! 
ছিলেন। তাহার সমগ্র জীবন ব্যাপী ধারাবাহিক কর্ম নিচয় তাহার 
স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি করিয়াছিল। এক্ষণে কর্-বীর মহারাজা নিজের 
অস্তিমকাল নিকটবর্তী বুঝিতে পারিয়া ক্কষ্ণনগর হইতে ক্রেশৈক পূর্বে 
স্থিত অলকনন্দা তীরে ১০৮৭ স্রীষ্টাব্বে ৭৩ বৎসর বয়সে তন্ুত্যাগ করেন । 
এই প্রাতঃ্মরণীয় মহাত্মা কুষ্চচন্দ্রের সহিত অলকনন্দার ন্যায় ভীহার 
হশের  অবস্থারও পরিবর্তন আরত্ত হয়। এইকাল হইতেই 
ভারতবর্ষের সহিত সদাশয় ইংরাঞ্ষের স্থায়ী হস্বন্ধ স্থাপিত হয়; রাজা 
কুঝচন্ত্রেক় পর তাহার জ্োষ্ঠপুত্র রাজা শিবচন্দ্র ১৭৮২ হইতে ১৭৮৮ থ্রী 
পর্থান্ত নদীয়ার রাজত্ব করেন। রাজা শিবচজ্জর পিতৃ-গদীতে অধিঠিত 
হইলে তাহার নিজাধিকারে তাহার ক্ষমতা কোম্পানী কর্তৃক হাস করা 
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হয়। এন ফি কোম্পানীর তদানীস্তন কর্মচারী জন্‌ শোর সাহেব 
নদীয়া রাজের শিধিল হত্ত হইতে রাজন্ব আদায়ের ভার পর্যন্ত অপন্থত 
করিয়াছিলেন। * কিন্তু মদীয়া-রাজ এ বিষয়ে তদানীস্তন সকৌহ্দিল 
গবর্র জেলার হোষ্টিংশ সাহেব বরাবর এ বিষয়ে আবেদন করেন, 
তাহাতে প্রার্থনা থাকে যে, বর্তমান সন তাহার সহিত রাজন্বের বন্দোবস্ত 
স্থির হইলে তিনি প্রথাস্থ্যারী কিন্তীবন্দী হিসাবে কোম্পানীর সরকারে 
বর্জমান সনের রাজত্ব দাখিল করিবেন এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীর বাকী 
বকেমাও পরিশোধ করিবেন, যদ্দি এ বিষয়ে সক্ষম না হয়েন, তাহা 
হইলে তখন যেন স্তাহাকে অধিকার-চ্যুত করা হয়। + ইহার উপর কি 
আদেশ প্রদত্ত হয় তাহা পাওয়া যায় নাই কিন্তু ১৭৮২ খ্রীঃ ২৩ জুন 
তারিখের মিঃ ম্যাঞ্চভাইয়েল সাহেবের রিপোর্টান্থযাদী দেখা যাঁয় যে সেই 
বৎসর নদীঘ্া-রা্ধের কর্মচারীগণ কততৃকই রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছিল । ? 
কোম্পানী বাহাদুর ১৭৮৭ অবে রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্ত কালেক্টর-প৭ 
সষ্টি ক্ষয়িমা ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন এবং নদীয়াতেই নর্ধ্ব 
প্রথমে জেলা স্থাপিত্ত করিয়া ইংরাজ কাজেক্টেরর অধীন করিলেন। এতদা 
হুসারে মিঃ রেডফারন্‌ নদীয়ার সর্ব প্রথম কালেকটর নিযুক্ত হয়েন। চেরী 
সাহেব তীহার সহকারা হয়েন। বর্তমান কালে প্রেপিডেক্সী বিভাগ বলিয়া ষে 
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ভূভাগ আখ্যাত, মূরসিদাবাদ বাদে তাহাই এই সময়ে নদীয়া বিভাগ বলিয়া খ্যাত 
হয়। হেষিংস সাহেব কলিকাতা কাউন্সিলের চারিজন সদশ্যকে জমিদারগণের 
সহিত পাচ বৎসরের জন্য খাজনার বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইজেন, ও মুরসিদা- 
বাদ হইতে খাজনা-দপ্তর নদীাসতর্নত “কখসাগরে* * এবং অন্থান্ত যাবতীয় 
সরকারী কাঁ্যালয় মূরসিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানাস্তরিত করিলেন। 
বিচার কাধ্যের স্থবিধার্থ প্রতি গ্গেলায় এক একটা দেওয়ানী এবং ফৌজদারী 
বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কৃষ্ণনগরের সঙ্গিহিত গোবিন্দসড়কে (গৌয়াড়ীতে) 
নদীয়ার এই সকল আদাপত স্থাপিত হইল। কালেক্টররাই দেওয়ানী বিচরা- 
লয়ে বিচারপতি হইলেন, কিন্তু ফৌজদারী বিচার মুসলমান কারী ও মুক্তির 
হস্তেই রহিল। আপিল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর 
নিজামত নামে ছুইটা আদালত স্থাপিত হইল । (ররিশেষে ইংরাজদিগের অপ- 
রাখের এবং রাজধানীর মকর্দম! বিচারের নিমিত্ত কলিকাতায় মহামান্ত ইংলগ্ডে- 
খরের ব্যবসথান্যাযী হুপ্রিম কোর্ট নামে এক নূতন আদালভ্‌ সংস্থাপিত হইল 
এবং ভারতরন্ধু সংস্কতানুরাগী পণ্ডিত স্থবিখ্যাত সার উইলিয়ম জোম্ল সাহেব 
উক্ত বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি মনোনীত হইয়া আসিলেন। সংস্কতান্থরাগী 
জোম্প সংস্কৃত ভাষাধ্যয়নের নিমিত্ত ১৭৮৪ অন্দে গোয়াড়ীতে কয়েক মাস 
অবস্থান করেন এবং তংকালিক নদীয়ারাজ শিবচন্ত্রের নিকট একজন উপযুক্ত 
অধ্যাপকের প্রার্থনা করেন। তখন দেশমধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করে 
নাই সুতরাং গ্রেচ্ছকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া কোন ত্রাঙ্মণ 
অধ্যাপক এ কার্যে স্বীরুত হইলেন না। পরিশেষে মহারাজের প্রান্তিক 
যত্বে ও চেষ্টায় বৈদ্ধ-কুলোপ্তব রামলো5ন কবিভূষণ সাহেবকে সংস্কৃত শিক্ষা 
দিতে স্বীকৃত হয়েন।) এই রামলোচন সংস্কৃতে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে একজন 
বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে একবার কোন ব্রাহ্মণ কুমারের ব্যাধি 
ও ওষধ নির্ণয়ে তাহার ভ্রম হয় এবং এ ভ্রম হেতু ত্রাঙ্গণপুত্রের মৃত্যু হওয়ায় 
তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত অধ্যাপনায় ব্রতী হয়েন। 
রাজ। শিবচন্্র পূর্বের অঙ্গীকারান্থ্যায়ী নদীয়ার রাজস্ব যথা সময়ে ইংরাজ 
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নদীয়াকাহিনী ৬৭ 


সরকারে দাখিল করিতে ন| পারাঁয় ১৭৮৩ খ্ীষ্টাঝে বিজ্ঞাপন দ্বারা নদীস্া'রাজ 
কতৃক নদীয়ার রাজন্ব আদীয় পুনর্ধার সর্বতোভাবে রহিত করা হয়। * কিন্ত 
পরবস্তী কালে মহামান্য সকৌম্সিল গবর্ণর জেনারল বাহাছুর পুনরায় নদীয়! 
রাজকে তাহার অধিকারে রাজন্ব আদায়ের ও অন্যান্য ক্ষমতা প্রদান করেন। শ' 

১৭৮৫ অন্ধের প্রারস্তে ল্” হেষ্টিংস শ্বদ্দেশ যাত্রা করেন এবং পর বৎসর 
নর্ড কর্ণওয়ালিশ গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় পদ্দাপ্পূণ করেন। 
১৭৮৮ অবে রাঙা শিবচন্দ্র পরলোক গমন করিলে, তৎপুত্র ঈশ্বরচন্্র নদীয়া- 
রাজোর অধিকারী হয়েন। রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত বিলানী এবং অযিত- 
ব্যয়ী ছিলেন। ইনি কৃষ্ণনগর হইতে এক ক্রৌশ পূর্ববদক্ষিণে অঞ্জনা নামক 
অধুনা বন্ধ-সলীলা নদী-তীরে শ্রীবন নামে এক প্রমোদ উদ্যান স্থাপন করিয়া 
নদীতটে একটা স্থুরম্য অক্রালিকা নিশম্মাণ করেন। এই অট্রালিকার দক্ষিণ 
দিকে যে কানন অধুন। বন্য বনম্পতির গাঢ় ছায়ায় আবৃত থাকিয়! ব্যাপ্রাদি 
হিংস্র পশু বা ততোধিক হিংশ্র দস্থ্য ত্করের আশ্রয় স্থল হইয়াছে, তাহা পূর্বের 
বিবিধ স্থগন্ধী পুপ্পের ও সুস্বাদু ফলের বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং ইহার 
আদরের নাম ছিল মধুপোল। এই অপূর্ব আনন্দ কাননে ইশ্বরচজ্জ সর্বদা 
আমোদ আহ্লাদে কালাতিপাত করিতে থাকেন। ক্রাহার রাজকাধ্যে অমনো” 
যোগ বখতঃ রাজকাধ্যের সমূহ ক্ষতি হইতে থাকে। 

এই সময়ে প্রঙ্জাহিতৈষী লর্ড কর্ণওয়ালিশ বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায়ের 
সুব্যবস্থা বিধান, কৃষিকার্ধ্যের উন্নতি সাধন প্রভৃতি দেশের হিত কামনায় নির্দিষ্ট 
রাজস্থে জমিদারগণের সহিত “দশসাল।” বন্দোবস্ত করেন। এই “দশসালা” 
বন্দবন্তের ৩* বৎসর পূর্ব পধ্যস্ত সমগ্র নদীয়া গ্রেলা একমাঞ্জ নদীয়া 
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৬ নদীয়া-কাহিনী 


মছারান্দের সহিত বন্দবস্ত হইয়া আসিতেছিল ? কিন্তু এই কালে (১৭৯৯ খাঁঃ) 
ইছা ২৬১ স্বতন্ত্র তালুকে বিভক্ত হইয়াছিল ও ২০৫ জন গ্বতগ্ত্র জমীদারের নিকট 
হইতে ইহার রাঙ্ম্ব আদায় হইতেছিল। নমীয়ার রাজারাই প্রথম এই 
সকল অধীন তালুকদারের স্থপ্টিকরেন ও এই সকল তালুকদারের নিকট হইতে 
রাজন্ব আদায় করিয়া কোম্পানীর ঘরে মিঞ্জ নামে জম] দ্রিভেন, কিন্তু পরে 
কোম্পানি কর্তৃক তালুকদারগণকে ্বতন্ত জমীদার স্বীকারে সরাসর কোম্পানী 
বরাবর রাজস্ব দিবার আদেশ প্রদত্ত হয় ইহার ফলে নদীয়ারাজের অর্থের সহিত 
নদীয়ায় তাহার প্রতিপত্তিও কমিতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে (১৯১৯ খ্রীঃ) সমগ্র- 
নদীয়ার রাজস্থের ১ অংশ মাত্র নদীয়া রাঞকর্তৃক প্রদত্ত হয়। 

মহামান্য লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ কতৃক পরে ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্বে পূর্বোক্ত “দশসালা” 
বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয় এবং এতত্থারা অবধারিত হয় যে গুমিদারের! নির্দিষ্ট 
রাগশ্থ দিয় অধিকৃত ভূমি পুরুষান্ুক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবেন । 
কিন্তু বখ্সরের মধো কতিপয় নিবূপিত দিনে রাজস্ব দিতে ন! পারিলে তাঁহাদের 
জমিদারী নিলাম হইবে। 

যথাকালে কর দিতে না পারিলে জমিদারী নিলাম হইবার প্রথা প্রবন্তিত 
হওয়ায় বহু অক্ষম জমিদারের জমিদারী হস্তাস্তর হইতে আরম্ভ হইল বটে 
কিন্ত মুনলমান অধিকারে ভূম্যাধিকারীগণ বাঁকী খাঞ্গনার দায়ে কীরাক্ষন্ধ হইয়। 
যেরূপ বর্বরোচিত অকথ্য শাস্তি প্রাঞ্চ হইতেন, ভাহা এই সুসভ্য বিধানে এই 
সময়ে রহিত হইয়া গেল । নদীয়া রাজ ঈশ্বরচক্ষের বিষয়কাধ্যে অঅনোযোগিতা। 
নিবন্ধন রাজকার্ধ্যে শবত্তই বিশৃঙ্খলা ঘটিতে ছিল ; এক্ষণে আবার ১৭৯৬ অবের 
সেপেপ্বর মাসে ভাগিরথী ও অন্যান্য নদীর জল অসম্ভব বুদ্ধি পাওয়াতে, 
নদীয়ায় এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়।* এই প্রানে লোকের কষ্টের 


অবধি ছিল না, দেশে ডাঙ্গা ছিল না, ভাঙ্গায় ঘর ছিল না, ঘরে 
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নদীক্পা-কাহিনী ৬৯ 


লোক হিপ নাঃ কাখেই কাঙচশ্ব আনায় কষউফর হইয়া পড়িল 
মটীয়া। যাক গবর্মেন্টকে দেশেয় আন্পূর্িক সমস্ত অবস্থা বর্ণন করিয়া 
রাজস্ষ সম্বন্ধে ধিবেচনী ঝরিতে অগ্ুরোধ করেন কিন্তু তখন পূর্বোক্ত 
নিলামী আইন সর্বত্র প্রচারিত হওয়ায় এ আবেদনে কোনই স্থফল হয় 
নাই এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত যে নদীয়া রাঙ্োর ক্রষিক উন্নতি পরি- 
লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এই সময় হইতেই নিলামে বিক্রয় হইতে আর 
করিল। বিধির নিম এক ভাঙ্গে, আর গড়ে। এদিকে নদীয়! রাজের 
যেমন অবস্থা হানি হইতে লাগিল, ওদিকে তাৎকাপিক উদীয়মান সুবিখ্যাত 
ধনপতি রাণাঘাটের কৃষ্ণপাস্তি নদীয়া রাজের নিলামী জমিদারি পকল 
ক্রয় করিয়! ধনে ও মানে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। 

নদীয়াধিপতির এইরূপে দ্দিন দিন আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িলেও 
তাহার অধিকারস্থ নবদীপে তখনও জ্ঞানচচ্চ1 একেবারে লোপ পায় নাই! 
ছুই একটা ক্ষীণ জ্যোতি, তখনও পূর্ব গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছিল.। রাজ 
কার্যে তখনও দেশীয় তারিখের সমধিক প্রচননন ছিল অথচ বিশু পঞ্জিকা 
সাধারণভাবে দেশ মধ্যে প্রচলিত না৷ থাকাক জন সীধারণের বিশেষতঃ 
রাঙ্গকার্ধের অনেক সময়ে অন্থুবিধা ও গোলযোগ সংঘটিত হইত । এই অভাক 
দ্ুরীকরণ মানসে গবর্ণমেন্টের যবে ১৭৯ জীষান্ে নদীয়ায় পণ্ডিতগণ কণ্ুক 
দেশীয় প্রচলিত জ্যোতিষের মতে সমগ্র পণ্ডিত মণ্ডলীর অনুমোদিত এক 
বিশ্তদ্ধ পর্িকা প্রণীত হয়।1 ইহাই বর্তমান প্রচলিত “নবপপ্রিকার* 
মুল ভিত্তি। 
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০ নদীয়া-কাহিনী 


এই ১৭৯৯ অবে নদীয়ার নদী সকল অসম্ভব স্কীত হইয়। আবার দেশে 
বন্যা আনয়ন করে। তদানীস্তন নদীয়ার ম্যাপিষ্রেট বাহাছুর প্রজার 
ছুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া সে বৎসর রাপ্দত্ব আদায়ে শিথিলতা প্রকাশের 
অন্ত গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেন ।* 


এই দারুণ ছুরবস্থা হইতে দেশ উদ্ধার হইতে না হইতে ১৮০২ অব 
রাজা ঈশ্বরচন্্ প্রাণ ত্যাগ করেন এবং গিরিশন্্র নদীয়ার রাজনী প্রাপ্ত 
হন। এই সময় মাকুরঁইস্‌ অব. ওয়েলেসলী গবর্ণর পদে অধিষ্টিত। 
পূর্বে লর্ড 'কর্ণওয়ালীশ রাজস্ব বিভাগের ন্ায় শাসন ও বিচার বিভাগেও 
বছ পরিবর্তন সাধন করিয়াছিপেন। প্রতি জেলায় একজন জজ্‌ ও 
তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে একজন রেজিষ্টার ও কয়েক জন মুল্সেফ 
ও তাহাদের সকলের বিচারিত মকর্দমার আপিল শুনিবার নিমিত্ত 
কলিকাতা, মুরপিদাঝ/দ, ঢাকা ও পাটনায় চারিটা প্রভিনসিয়াল কোর্ট 
স্বাপন করেন ' এবং দেশের শাস্তি রক্ষার অন্য কয়েক ক্রোশ অস্তর এক 
একটী থান! স্থাপন করিয়া প্রত্যেক থানায় একজন করিয়৷ দারোগা 
'নিযুক্ত করিয়া যান। যদিও নদীয়া বিভাগেই সর্ব প্রথমে এই কল 
বুটাশ নিয়মাদি প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এতাবৎ এ সঙ্ল রাজ-ব্যবস্। 
জন সাঁধারণের বিশেষ অঙ্থরাগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই এবং কি 
ফৌজদারী কি দেওয়ানী, কি সামাজিক নকল বিষয়ের মীমাংসাই 
নবদ্ধীপাধিপতি অথবা জমিদারবর্গ কিন্বা গ্রামস্থ প্রধানগণ কর্তৃক সমাহিত 
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পঞ্জিকা প্রণয়নে কালেক্টরের প্রতি উপদেশ ও কালেকৃটরের কর্তৃক পঞ্জিক! প্রেরণ 
এই উভয়ের মধ্যবস্তাঁ কাল অতি সংক্ষেপ, সে কারণে স্পষ্টই প্রত্তীতি হইবে যে, এইকপ 
পঞ্ধিক। পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ও প্রচলিত ছিল, কালেক্টর কেবল তাহ! প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন মাত্র। 
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নদীয়া-কাহিনী ৭১ 


হইতেছিল। * অষ্টাদশ শতাবীর শেষ ভাঁগে (১২২*--২৫ সাল) নদীয়ায় “দশ 
ঠাকুরী"প্রথা প্রচলিত ছিল, ১৮৩৫ প্রঃ পরাস্ত ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। গ্রামন্থ 
দশজন নিরপেক্ষ প্রধান ব্যক্তি এক যোগে সর্কাবিধ মকর্দীমাই নিম্পত্তি করিতেন। 
স্তরাং এখনকার ন্যায় বিচার কার্ধ্য তখন এত বায়সাপেক্ষ ছিল ন1। 
কিন্তু ইংরাজী ভাব দেশে তখন শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশ করিতেছিল এবং যাহা] 
কিছু গ্রতীচা তাহাই আদরের সহিত গৃহীত ও যাহা প্রাচ্য তাহ! সর্ব 
প্রযত্বে উপেক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং এ সকল সনাতন প্রথা 
নীগ্রই পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ করে । 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে এই সময়ে নদীয়া-সিংহাসনে রাজ গিরীশচন্ত্র 
অধিটিত। ইহীর জীবদ্দশায় নদীয়া রাজ্য, যাহা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে স্থবিস্তীর্ণ 
চৌরাশী পরগণায় বিস্তৃত ছিল, তাহ! মাত্র ৫৭ থানি পরগণ! ও কয়েক” 
খানি নিষ্কর গ্রামে দীড়াইয়াছিল। ইভারই সময়ে নদীয়া-রাজের সর্ব 
প্রধান স্থবিস্তীর্ণ ও সুবিখ্যাত *উখুড়া” পরগণা নিলাম হইয়া যায় এবং 
পরে ১৮৯৬ অন্বে ২* সেপ্টেম্বর তারিখে তীহীর সমস্ত জমিদারী বাকী 
খাজনার দায়ে নিলামে উঠে। 

এই সময়ে কোম্পানীর স্থবিখ্যাত শীস্তিপুরের কাপড়ের আড়ংএর 
পূর্বের স্ায় না থাকিলেও বু পরিমাণে বজায় ছিল। | তখনও বিলাতি 
কাপড়ের আমদানী আরম্ভ হয় নাই; তবে এ বিষয় তখন ইংলতীয়গণের 
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€ এই শাস্তিপুরের আড়ং হইতে বাৎসরিক ১৫০,** পাউগ্ু মুলোর মস্লিন 


কোম্পানির কমারলিয়াল এজেপ্ট কতৃক বিলাতে প্রেরিত হইত। 
স্ব. [0 0982966 01 [0012 ০]. এ 


চর নদীয়।-কাহিনী 


অনোষোন্ব আকর্ষণ করিয়াছে এবং কিনে ভারতের ভ্তায় শুচ্্ বস্ত্র প্রস্থ 
করা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা আরস্ত হইয়াছিল। তখন 
শাস্তিগুরে কোম্পানীর একজন কমারসিয়াল রেসিডেপ্ট বাস করিতেন । 
৯৮৬ অবে বমারসিয়াল এজেন্ট শান্তিপুরে দেশী মনন প্রন্তত করিয়! 
প্তানীর জন্ত গবণমের্ট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া! এক দবৃহৎ মদদে 
ভাটা স্থাপন করেন। * 

১৮০৭ অকে লর্ড মিপ্টো বাহাদুর গধর্ণর জেনারেল হইয়। এদেশে 
আগমন করেম। তিনি নদীয়ায় সংস্কৃত-চর্চার সমূহ অবনতি দেবিয়] 
গভীর চিন্তাপূর্ণ এক মন্তব্য লিপিব্ধ করেন এবং সংস্কত-চর্চার দুরবস্থাদির 
কারণ নির্ণ্র করিয়া পরিশেষ বাণীর প্রিয়-নিকেতন নবন্বীপে ও জিছটের 
অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে ছুইটী সংস্বত কলেজ ও তৎসংলগ্ন পাঠাগারাদি 
স্থাপনের পরাষর্শ প্রদান করেন এবং তদহ্থসারে ১৮১৩ ্রীষটাবধে ইঞ্টইত্ডিয়া 
কোম্পানীর সনন্দ পুনগ্রণের সমন কোর্ট অব ডিরেক্টর সভ্যগণ ভারত- 
গবর্ণমেন্টের গ্রতি ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি ও পপ্তিত- 
গ্রণের উৎসাহদান-কল্পে অন্যন এক লক্ষ টাকা বাৎসরিক ব্যয় করিতে 
আদেশ দেল।+ এই টাকায় নদীয়া কোন সংস্কৃত কলেজাদি স্থাপিত 
হয় ।নাঁই বটে, কিন্তু ১৮২৩ শবের ১৭ জুলাই “কমিটা-অব পাবলিক ইন- 
স্রাকশর্ন” নামে একটী সভা গঠিত হয়। শ্রী সভা উদ্ত অর্থ প্রাচীন 
ংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুসরাক্ষণ ও পণ্ডিতদিগের বৃত্তি আদিতে ব্যয় করিতে 
থাকেন । 
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নদীয়া-কাহিনী ৭৩ 


মুদলমানদ্বিগের হস্ত হইতে দেশ সর্বতোভাবে ইংরাজদিগের হস্তে 
আসিয়া নিরুপত্রব হইঘ্। আসিতেছিল, কিন্তু নদীয়ার ভাগ্যে বহু 
দিন ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি-স্থুখ বিধাতা লেখেন নাই। এই সময়ে, 
এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নদীয়ার রাজনৈতিক গগনে একটা 
অশুভকর জ্যোতিষ্কের "আবির্ভাব হয়; সেটা তিতুনীর নামে খ্যাত 
জনৈক ধর্মোন্মত্ত বলদৃপ্ত মুসলমান | কিছু দিন তিতুর দৌরাত্ে নদীয়ার 
শাস্তি বিদুরিত হইয়াছিল। বলঘৃপ্ত তিতু তাহার মুর্খ অন্ুচরগণের সাহায্যে 
কেবল যে নদীয়া, যশোহর, ২৪ পরগণার জমিদারগণ ও নিঃসহায় প্রজা- 
কুলের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা নহে; সে তাহার প্রায় নিরস্ত্র, 
নিরক্ষর সঙ্গীগণের সাহসের ও আপনার অদ্ভূত শক্তির উপর অন্ধ বিশ্বীস 
স্থাপন করিয়া পরাক্রান্ত বুটাশ রাজের বিপক্ষেও দণ্ডায়মান হইতে পশ্চাদ্‌- 
পদ হয় নাই! * তিতু ১৭৮২ খ্রীষ্টাবধে বর্তমান বেঙ্গল সেপ্টণাল রেলওয়ের 
গোবরডাঙ! স্টেশন হইতে আট মাইল দক্ষিণপূর্ব কোণে হায়দারপুর 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । গোবরভাঙ্গ। প্রভৃতি স্থান তখন নদীয়া জেলার 
অন্তর্গত ছিল। এই হায়দারপুর গ্রাম খানি জেলা নদীয়া ও ২3 পরগণার 
সন্ধি-স্থলে ইচ্ছামতী নদী, যাহা নদীয়া ও ২৪ পরগণার সীম নির্দেশ, করিতেছে 
তাহারই দক্ষিণ কুলে কিয়দরে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ইহা জেলা ২৪ পর- 
গণার বাছুড়িদ্া নামক থানার অস্তর্গত। শিশ্তকাল হইতেই তিতুর মুসলমান 
ধর্শের উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হইত। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই 
ধর্মভাব ধর্োন্মাদে ঈাড়াইয়াছিল। ১৮২৯ গ্রীষ্টাবে তিতু মক যাত্রা করে। 
তথায় ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের নেত! সৈয়দ আহম্মদের সহিত তাহার পরিচয় হয়। 
মতান্তরে ফরাজী সশ্রদায়ের প্রবর্তক করিদপুরের অন্তর্গত দৌলতপুর নিবাসী 
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৭৪ নদীয়-কাহিনী 


হাজি সরিতৃল্যার ধর্শ-মত গ্রহণ পূর্বক তিতু দেশে প্রত্যাগমন করে এবং 
স্বদেশীয় হীন জাতি মুলমানগণের ত্রষ্টাচার ও স্থানে স্থানে হিম্দুবৎ আচার 
করিতে দেখিয়া! তাহাদের মধ্যে নবমত প্রচার করিতে আরস্ভ করে। তিতুর 
নৃতন মত সর্বতোভাবে কোরাণের সহিত এক না হওয়ায়। কোন সন্তাস্ত 
মুনলমান তীহার ধন্দ মতাবলম্বী হয়েন নাই। কেবল কতকগুলি মুসলমান 
জোলা প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতীয় লোক তাহার মতাবলম্বী হইয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির বান নদীয়া জেলায়। তিতু ইহাদের স্বধর্মে দীক্ষিত 
করিয়া, টাক কঞ্জ দিয়! হুদ্দ লইতে, আনন্দোৎসবে বাগ্ঠোদ্দাম করিতে, ও 
কাছা! দিঙ্না কাপড় পরিতে নিষেধ করিল এবং সকলকেই দাড়ী রাখিতে অস্থ- 
মতি করিল। মক্কা হইতে আমিবার কালীন একজন ফকীর তিতুর সঙ্গে 
এদেশে আনিয়াছিল। সে এই সময়ে নানারূপ বুজরুগ দেখাইয়! তিতুর মূর্থ 
শিষাগণকে মুগ্ধ করিতে লাগিল । দেখিতে দেখিতে তিতুর দল পুষ্ট হইতে 
লাগিল এবং এই অজ্ঞ, ধর্মান্ধ মুনলমানগণ হিন্দুগণের প্রতি, এবং যে সকল 
মূনলমান তাহাদের মতাবলম্বন করে নাই, তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে 
আরস্ করিল। বিশেষতঃ এই সময়ে তিতুর দল পুষ্ট হওয়ায় তাহার এখন 
দল বঙ্ায় রাখিতে অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু আয়ের কোন নির্দিষ্ট 
পশ্থ। না থাকায় সে ছুই এক সমৃদ্ধ গৃহস্থের বাটী লুঠন করিতে আরম্ত করিল । 
তিতুর এই সকল অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া পুড়া গ্রামের জমিদার 
কুষ্ণদেব রায় তাহার জমিদারীর মধ্যে তিতুর দলের প্রতাপ হ্রাস করিবার 
মানসে উক্ত সম্প্রদায়-তুক্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের দাড়ীর প্রতি ১।* পাচ 
শিকা কর ধাধ্য করিলেন। গমিদারের এইরূপ অনধিকার চর্চায় তিতু 
ষৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইল; তখন তাহার দলে স্হম্াধিক লোক যোগ 
দিয়াছিল স্তরাৎ এই অপমান নীরবে সহ না করিয়া পুড়া আক্রমণপূর্ব্বক 
উক্ত রায় মহাশয়কে লাঞ্ছিত করিয়া মুসলমান করিবার মানসে তিতু সধলে 
১৮৩১ শ্রীষ্টাব্বের নভেঘর মাসের এক দিন যাত্রা করিল। পথে খাসপুরে যে 
সপ্্াস্ত মুসলমান রায় মহাশয়কে তিতুর বিরুদ্ধে উত্তেক্রিত করিয়াছিলেন, 
ত্বাহার বাটা লুঠন পূর্বক তাহীর কুমারী কন্তার ধণ্ম নাশ করিয়া তিতু পর দিন 
প্রভাতে ইচ্ছামতী উত্বীর্ণ হইয়া! পুঁড়া আক্রমণ করিল। সেদিন কার্ডিকী 
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পুর্ণিম! উপলক্ষে সেখানে বারোইয়ারি পুজা হইতেছিল ও তছুপলক্ষে প্রাতেই 
যাজ। বসিয়াছিল। সদলবলে তিতুমীর পৃড়া আক্রমণ করিতে আসিতেছে 
শুনিয়া বারোইয়ারি-তলা জনশূন্য হইয়া পড়িল। পুরোহিত তখন পুজায় 
বনিয়াছিলেন, সুতরাং পুজা ছাড়িয়! উঠিতে না পারিয়া তিনিই কেবল বারোই- 
ম্লারী মণ্ডপে উপস্থিত রহিলেন। এদিকে তিতু আ'সয়। প্রথমে বারোইয়ারি 
তলায় একটী গোহত্যা! করিল। পুজারত ধর্মপ্রাণ পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় 
এই নিদারুণ ব্যাপার ও বীভৎস দৃশ্ঠ সহ করিতে না পারিয়া মায়ের সক্গুথস্থিত 
দীর্ঘ কুপাণ গ্রহণ করিয়া সেই নিষ্ঠুর ঘাতকগণের মধ্যে পতিত হইয়। তাহাদিগকে 
খণ্ড খণ্ড করিঘা ফেণিলেন ; কিন্তু তখনই অগণিত পাযণ্ড কর্তৃক ধৃত হইয়া 
নিজেও হত হইলেন। এদিকে জমিদারের লোকজন ও গ্রামস্থ সকলে লাী 
লইয়া বাহির হইলে তিতু গতিক মন্দ দেখিয়া, সে যাত্রা পলায়ন করিল । 
বারাসাতে তৎকালে জেলা ছিল ও একজন জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে 
থাকিতেন। বসিরহাটে তখন মহকুম! বা বাছুড়িয়াতে থানা হয় নাই। 
এক কদঘ্বগাছিতেই থান! ছিল। বারাসাতের ম্যাজিষ্রেট সাহেব এই ব্যাপার 
অবগত হুইয়া বহুসংখ্যক বরকন্দাজ, লাঠিয়াল ও চৌকিদার লইয়৷ কদশ্বগাছির 
ব্রাহ্মণ দারোগাকে তিতুকে গ্রেপ্তার করিতে পাঠান। কিন্ত তিনি কয়েক জন 
অন্ুচরসহ তিতুর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়েন। তিত এই দারোগা-জয়-ব্যাপারে 
সাতিশয় প্রোৎ্সাহিত হইয়। আপনাকে অসীম বলশালী বলিয়া নির্ধারণ করিল 
এবং বুঁটিশ শাসন উপেক্ষা করিয়া আপনাকে ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া 
ঘোষণ। করিল এবং টাকীর ও গোবরডাঙ্জার জমিদারগণের নিকট কর চাহিয়। 
পাঠাইল। গোবরডাঙ্গায় এ সময় কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় জমিদার 
ছিলেন। তীহার প্রতাপে তখন বাঘে বথখরিতে এক ঘাটে জল খাইত। 
অন্যুন ছুই শত লাঠিয়াল, তিন চারি শত পাইক ও নগী ও কয়েকটা হী 
সাহার সর্ববদ। প্রস্বত থাকিত। তখনও দেশে চোর ডাকাতের ভয় সম্পূর্ণ দুরী- 
ভূত না হওয়ায়, সকল জমিদার ও ধনবান ব্যক্তিরই কিছু কিছু লোকজনের 
ছলভানা রাখিতে হইত। এই সময়ে তিতুর দৌরাজ্য্যে কালীপ্রশন্ন বাবু 
ছুই শত বেতন-ভোগী হাঁব্‌সী আনিয়া! গোবরভাঙ্গায় রাখায় তাহার নিকট 
কর. গ্রহণ করিতে আসিতে বা কর না দিলে তাহার মন্তক লইতে আঁমিডে 
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তিতুর বিশেষ আগ্রহ দেখা যায নাই। যাহা হউক এ সমগ্ব নিকটবর্তী 
গ্রাম সকল তাহার দৌরাত্ম্য একেবারে জনশূন্য হইয়া! পড়িয়াছিল। 

তিতু তাহার বাসের নিমিত্ত ও সঙ্গীগণের আশ্রয়ের জন্য নারিকেল 
বেড়িয়। নামক স্তানে একটা স্থবৃহৎ আত্রকাননের চতুর্দিকে গড় কাটিয়া 
বাস পুতিঘা কেহ কেহ বলেন মৃত্তিকাভন্ত্যরে তাহার কেল্লা নির্মাণ 
করিয়াছিল, এখনও কোন বিষয়ে ক্ষণভর্গরতা প্রকাশ করিতে হইলে 
লোকে “তিতুমিরের কেল্প।” উল্লেখ করিয়৷ থাকে । এই বংশ ও স্বৃত্তিকা 
* নির্শিতক্ষণতভুর কেল্লা বসিয়া ভারতের স্বমনোনীত নব বাদনাহ করে 
কোন্‌ স্জাম ধংস করিবেন, কাহার অর্থ লুণ্ঠন করিবেন এবং কখন্‌ কাহার 
কি সর্বনাশ করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিশেন। যে ধশ্ম প্রাণতায় উত্তে- 
জিত হইয়া তিতু প্রথমে ধর্থা সম্প্রদায় গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছিল 
ছুরাশার ছলনায়, অর্থের অবিত্ৃপ্ত পিপাশায় এক্ষণে তাহ! পৈশাচিক ভাব 
ধারণ করিয়াছিল; তাই নিত্য নূতন অত্যাচার কথ্য়াও তিতুর তৃপ্তি 
হইতেছিল না। 

মোলাহাটির কুীর ম্যানেজার ডেভিস সাহেব ছুই শত লাঠিয়াল ও 
সড়কীওয়ালা লইয়৷ তিতুকে আক্রমণ করেন) কিন্তু তিতু কর্তৃক পরাজিত 
হইয়া কোনকূপে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সাহে- 
বের সঙ্গীগণ কেহ কেহ ইক্্ীমতি তীরস্থ গোবরা গোবিন্বপুরে যাইয়! 
আশ্রয় লইলে, তাহাদের রক্ষা করিতে যাইয়! উক্ত স্থানের জমিদার রায় 
মহাশয়গণের সহিত তিতুর বিবাদ হয়। 

বারাসাতের ম্যাজিষ্রেট সাহেব দিন দিন তিতুর এই অপ্রতিহত, প্রতাপ 
বদ্ধিত হইতে দেখিয়া, গবর্ণমেপ্টে রিপোর্ট করিয়া! সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন; 
কিন্ধু গবর্ণমেন্ট সুষ্টিমের্র জনকতক উন্মত্ত মুসলমানের শাসনের জন্য প্রথমে 
সৈন্য না পাঠাইর! বারাসাতের নাজিরের অধীনে কয়েক শত চৌকিদার, 
বৰুকন্দাজ, লাঠিরাল এবং কয়েকজন অনিয়মিত সৈন্য ও চারিজন গোর 
অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহারাও যখন এই বলদৃণ্ত মুসলমানদল 
কর্তৃক পরাজিত হইল ও একটী ইংরাজ অশ্বীরোহী ও কয়েকঙন সিপাহী নিহত 
হইল, তখন গবর্ণমে্ট তাহাদের দমনের নিমিত্ত ১৮৩১ গ্ীষ্টান্দে লেফটান্যাণ্ট 


নদদীয়া-কাহিনী ৭৭ 


রয়া্টের অধীনে একদল ইংরাঁজ সৈন্য, একদল দেশীয় পদাতিক ও-কুতিপয় 
কামান প্রেরণ করিলেন। লেফ টানা ইঁয়ার্ট তাহার দলবল লইয়া ১৯ নবে- 
স্বর রাত্রি থাকিতে আসিয় তিতুর কেন্পা ঘিরিয়া ফেলিলেন। কিন্ত তিতু ও 
তাহার সঙ্গীগণ তখনও পধ্যন্ত কিছুমাত্র ভীত ন। হইয়া এই সুশিক্ষিত সৈম্তগণের 
সহিত যুদার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিল। তিতু তাহার ধশ্যোন্মত্ত সৈম্তগণকে এই 
বলিয়া উত্তেজিত করিল যে, ধর্শবলে সে ইংরাজের গোলাগুলী গিলিয়া 
ফেলিবে। লেফটান্যাণ্ ষ্যা্ট”এই বংশ কেল্লাবাসী বারগণকে ভয় দেখাইবার 
জন্য গ্রথমে কতকগুলি ফাকা আওয়াজ করিতে আদেশ দিলেন; কিন্তু মুখ” 
মুদলমানগণ ইহাতে তাহাদের কৌন অনিষ্ট হইল না দেখিয়া “হজরত গুলি খা 
ভালা” বলিয়! কেন্সা হইতে বাহির হইয়। সবেগে ইংরাজ-সৈম্ের উপর আসিয়! 
পড়িল । তখন বাধ্য হইয়া সেনাপতি গোলাগুলী ছাড়িতে আদেশ দিলেন। 
দেখিতে দেখিতে বাশের কেল্সা ভূমিসাৎ হইল। তিতুমীর ও তাহার বহু শিষ্য 
কেল্লার মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল এবং তাহার ভাগিনেয় নসিরদ্দি তিন শত 
মুনলমানের সহিত বন্দী হইল! অবশিষ্ট যে যেমন পারিল. পলায়ন করিল। 
বারাসতে এই সকল বন্দীর বিচার হইয়া নসিরদ্দি ও অপর দেড় শত লোকের 
প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। এইকূপে তিতুর দল বিধ্বস্ত হইলে দারুণ ভয়ে তাহার 
শিষ্য সেবকগণ দাড়ী ফেলিয়া হিন্দু সাজিতে আরম্ভ করিল। কথিত আছে 
তখন পরামাণিকগণ প্রতি দাঁড়ী ফেলিতে ১।০ পাচ সিকা হিসাবে মজুরি লইয়া- 
ছিল। এ সম্বন্ধে তখন অনেক ব্যঙ্গ করিতা। রচিত হইয়াছিল 


*জোলানী উঠিয়! বলে উঠ্‌রে জোলা ঝাট। 

হাজাম বাড়ী গিয়। ঝাট মোচ দাড়ী কাট ॥ 

কোথায় হাজাম; কোথায় মোকাম, কোথায় কার বাট 
দাড়ী কেচ্ে দিয়ে কাট, দাড়ী কেচ্ছে দিয়ে কাট ৫ 
তিতুমীরের গলা ধরি নসরদ্দি কয়। 

তোমার বুদ্ধিতে মামু ঠেকলাম এবার দায় ॥ 

এসেছে রাঙ্গা গোরা, উদ্দি পর! ব্যাতের টোঁপর মাধুষ। 
এর! ছাড়ছে গুলি, ভাঙ্গছে খুলি, হজরত গুলি মানজ্ানা ॥ 
সারলে ইংরাজে মামু ! এবার আর জানে রাখলে না 1” 


৭৮ ন্দীয়া-কাছিনী 


এষ্ুরূপে তিতুর বিদ্রোহ দমন হইলে নদীয়া আবার শাস্তি ফিরিয়া 
আসিল । ১৮3১ অবে রাজা গিরীশচন্্র লোকান্তরিত হুইলে তাহার দত্তক 
পুত্র শ্রীশচন্ত্র জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়! নষ্ট ব্যিয়ের পুলরুদ্ধারের, চেষ্টা 
করেন। ইনি উদ্যোগী হইয়া নদীয়া 'জেলাস্থ অনেক ভন্রলোককে সমফেত 
করিয়। নিজ প্রাসাদে এক সাধারণ হিতকারী সভা! স্থাপন করেন। এই, সভার 
উদ্যোগে নদীয়াবাসীগণের একটি মহোপকার সাধিত হইয়াছিল। যে সকল 
ব্যক্তির-নিষ্কর ভূমি গবর্ণমেণ্ট সরকারে বাজেয়াণ্ড হইয়াছিল, এই' সভা ভূমাধি” 
কারীদিগের দ্বারা আবেদন করাইয়া গবর্ণমেন্টকে উহা প্রত্যর্পণ, কল্সিতে বাধ্য 
কঞ্িয়াছিলেন। 

১৮৪৪. অবে. সার হেনরি হার্ডিগ্র সাহেব গবর্ণর জেনারল মনোনীত হথ্েন। 
ইনি সাতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং দেশে হাঙ্ভডিঞ্জ বিদ্যালয় নামে গবর্ণ- 
মেন্টের ব্যয়ে এক শত একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াছিলেন,। 
ই'হারি রাজত্ব কালে :৮৪৬ অব্দের ১লা জান্ুুয়ারি মহাসমারোহে কৃষ্ণনগর 
কলেজ খোলা হয়। সুগ্রসিদ্ধ ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব কলেজের প্রথম 
অধ্যক্ষ মনোনীত হয়েন। এই সময় হইতে নদীয়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ 
উদ্নতি হইতে আরস্ভ হয়। এই লময়ে দেশময় “বিধবা বিবাহের” এক মহা 
আন্দোলন উপস্থিত, হয়। স্বনামধন্য: পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র বিষ্তালাগর মহাশম়.এ 
বিষয়ে অগ্রণীরূপে দণ্ডায়মান হন। বিধবা বিবাহের আন্দোলন পূর্ব্ন হইতে 
আরম্ত হইলেও এই সময়ে ইহা দেশ মধ্যে বছল পরিমাণে প্রচারিত হয় 
বিশেষতঃ এবিষয় আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে রক্ষণশীল 
হিনুমাত্রেই মহা! আপত্তি উত্থাপন ইরেন; এই নময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে 
নদীয়া জেলার “বেঁচে থাক বিগ্যাসাগর” প্রভৃতি বছু কবিতা প্রকাশিত হয় * এবং 

777২ 


$ টিক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হায়ে। 
দরে কল রিপোর্ট” বিধবা! রমণীর বিয়ে 
কবে হবে হেন দিন, প্রকাশ হবে এ আইন, 
জেলায় জেলায় থানায় থানায় বেরবে হুকুম 
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম 

কে যারে এদের সনে বর ভাঙ্গা মাথায় ল:য়ে.॥ 





নদীয়া-কাহিনী ৭৯ 


শাস্তিপুরেয় স্বীতিগণ কাপড়ের পাঁড়ে শর সকল গীত লিপিবদ্ধ করে। হিন্দু 
মাহ্রেঈ তখন এ বিষয়ে কর্তব্যাবধানের নিমিত্ত নবদ্ধীপের পণ্ডিতগণের যুখা- 
পক্ষী হয়েন। কথিত আছে বিদ্যাসাগর মহাশয় বালবিধবার পুনঃ সংস্কার শান্ত 
সশ্বত কিনা এ বিষয়ে বিচরার্থাী হইয়া! নবন্ধীপে আসিলে ' তত্রস্থ পণ্ডিত 
মণ্ডলী ভীহাকে সাদরে সম্র্ধন! করিয়া গঞ্গাতীরে ভীহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া 
দেন এবং পাকার্থ তণ্ডুল ও অন্যান্য ভ্্ব্য সঙ্জিত কারয়া রন্ধনের নিমিত্ত 
গঙ্গাতীর হইতে এক উচ্ছিষ্ট সৃৎপাত্র আনিয়া প্রদান করেন। বিষ্ভাপাগর 
মহাশয় ইঙ্গিতে বিধবা বিবাহ সম্বদ্ধে পণ্ডিতগণের অভিমতের আভাষ 
পাইয়া! দে যাত্রা বিনা বিচারেই প্রত্যাগমন করেন। যাহা হউক পরে 
১৮৫৬ গ্রষ্টাব্ধে বিধবা বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হয়। * 

১৮৪৮ অন্দে লর্ড ডালহোনী গবর্ণর জেনারল হয়েন। তাহার শাসন 
কালে কলিকাতার বিশ্ব বিদ্যালয়ের ুত্রপাৎ্ ও গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক গ্রাণ্ট- 
ইন এভসিষ্টম্‌ গ্রবন্তিত হয় এবং নদীমার কলেজ ও ছুই একটা স্কুলে উত্ত 
সাহায্য শ্রদত্ত হয়। তাহার যত্ে এ দেশের যে সকল উন্নতি বিধান হইয়া" 
ছিল তাহার মধ্যে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও পোষ্টল ডিপার্টমেন্ট এবং পূর্ত. 
বিভাগ সর্বপ্রধান। 

১৮৫৩ অন্ধে ইঞ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী পালিয়ামেন্ট হইতে যে সনন্দ 





কবিবর হেসে কয়, ঘুচিল নারীর ভয় 
সকলের হাতের খাড়, হইল অক্ষয়। 
সবে বল বিগ্যাসাগর মহাশয়ের জয় ॥” 
এই গানের ব্যঙ্গ পালট। গানও হইয়াছিল ;-- 
"শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চির রোগী হয়ে ।” 
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৮০ নদীয়া-কাহিনী 


প্রাপ্ত হন তাহাতে বাঙ্গালায় লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর নামে একজন সত্তর 
শাসন কর্তা নিয়োগের আদেশ থাকে এবং এতন্দেশবাসীগণ বিলাত যাইয়া 
সিভিল সার্ধিশ দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৪ সালের ১ল। এপ্রেল 
তারিখে দার্‌ ফে.ডরিক হ্যালিডে বাহাছুর বাঙালার প্রথম লেফটেগ্তাণ্ট গবর্ণর 
নিষৃক্ত হয়েন * ইনি বঙ্গ মপনদে উপবিষ্ট হইয়াই প্রঙ্জাকূলের অবস্থা পরিদর্শন 
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পূর্বোক্ত আদাম প্রদেশ মধ্যে আবার বঙ্গেশ্বরের শাশনাধিকার হইতে বিচ্ছিমু করিয়া! 
একজন স্বওত্্ব চিফ কমিসনারের হস্তে স্যাস্ত কর! হয় এই ব্যবস্থাই বহুদিন অধ্যাহত ছিল; 
বিগত ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কর্জন, বঙ্গেশ্বরের শাসনা ধীনতা 
হইতে বঙ্গদেশের পূর্ববাদ্ধভাগ ও আনামের চিফ কমিশনার পদ রহিত করিয়া সমগ্র আসাম 
প্রদেশ লইয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক স্বতন্ত্র প্রদেশ টি করিয়া ঢাকাকে রাজধানী 
করিয়া একজন লেগ্টনেন্ট গবর্ণরের অধীন করেন। কিন্তু এইরূপ বিভাগ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
সমীচীন বিবেচিত না হওয়ায় বিগন্ত ১২ ডিসেম্বর ১৯১১, দিল্লীর রাজসুয় দরবারে মহামান্ট 
করুণাময় রাজরাজেশ্বর সম্রাট পঞ্চমজঞ্জ মহোদয়ের আদেশে পূর্ব্বোক্ত বিধান রহিত হইয়া 
যায় এবং পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ যুক্ত করিয়! অর্থাৎ খাটী বাঙ্গাল ভাষা চলিত এমন বিভাগ 
কয়টী ( প্রেসিডেন্সি, বন্ধমান, ঢাকা, রাজসাহী এবঃ চট্টগ্রাম) এক করিয়া একজন 
মন্ত্রি নভাধিঠিত গবর্ণরের অধীন করিবার আদেশ প্রদত্ত হয়; এই যুক্ত বঙ্গের পরিমাণ ফল 
সত্তর হাঞ্জার বর্গমাইল এবং লোক সখ্য। চারিকোটা কুড়ীলক্ষ হইবে. এইরূপ অনুমতি হয়। 











১। কুষণন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ২. কাঙ্গাল হরিনাথ । ৩। মহামহোপাধ্যাক্স ব্রজনাথ 
বিদ্যারতব। ৪ | মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন। ৫। শ্রীকেদারন!থ দত্ত । 
৬। শ্রীচন্দ্রশেখর বস্তু ।  ৭। শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র। ৮। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রাঁয়। 
৯। শ্রীসুরেন্্রমোহন ভট্টাচা'ধ্য । ১*। রামতন্গ লাহিভী। ১১। শ্রীজলধর সেন। : 
১হ। মহাঁমহোপাধ্যায় শতীষচন্্র আচার্ধ্য। ১৩। শ্রীদীনেন্্রকুমার রায়। ১৪। লাল- 


মোহন ঘোষ। 


এ 
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মানসে ঠীমার আরোহণ করিয়া! জলপথে তাহার এলেকাধীন প্রধান 
প্রধান স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করেন এবং তদহ্থসারে মাথাভাঙ্গ। নদী বহিয়। 
নদীয়া জেলা পরিদর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। এবৎসর নদীক্ায় 
দারুণ প্রাবন সংঘটিত হইয়াছিল? * এবং সে কারণে প্রন্না সাধারণের 
যখ্পরোনান্তি কষ্ট হইয়াছিল। ভাঙ্গাডহর এক হইয়া যাওয়ায় বহু গবাদি 
গৃহপালিত গশ্তও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । 

_ এইকালে (১৮৫৬-৫৭ হীষ্াবে) হিন্দুগণের চড়ক পৃজা উপলক্ষে বাণফোড়া 
জিবঞ্কোড়া, কাচি, ছুরি, থুর, প্রভৃতি তীক্ষধার অস্ত্রের উপর উচ্চ হইতে 
পতিত হওয়া প্রন্তৃতি নির্মম অনুষ্ঠানের প্রতি কেহ কেহ গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন, কিন্তু তদানীন্তন উন্নতমন! বগেশ্বর হালিডে বাহাছুর ইহ! জন 
সাধারণ স্বইচ্ছার করে বলিয়া আইন দ্বারা এই প্রথা রহিত করিতে 
অস্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ বিশেষ মিপিনারী এবং গ্রাম্য পণ্ডিতগণের 


্ 








€২) বিহার, ছোটনাগণ্ুর ও উড়িষ্য। লইয়া! একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইবার ও উহা 
একজন ছোটলাটের শাসনাধীনতায় থাকিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। এই প্রদেশের পরিমাণ 
কুড়িলক্ষ তের হাজার বর্গমাইল এবং অধিবাসীর সখ্য! সারে তিনকোটী হইবে অন্থমিত 
হয়। 

(৩) ১৯০৫ অনের পূর্বে আশামপ্রদেশ যেরূপ চিফ কমিশনারের অধীন ছিল 
উহার নিমিত্ত পুনরায় সেইরূপ শাসনাধীনতার ব্যবস্থার আদেশ প্রদত্ত হয়। এই প্রদেশের 
গরিমাণ ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল ও লোকসংখা। পঞ্চাশ লক্ষ হইবে অনুমিত হয়। 

এই দরবারে বাঙ্গলা দেশ যেমন পূর্বোক্ত বিধি বিধানের আমলে আমিয়াছিল সেই- 
ক বাঙ্গলা দেশের কলিকাত। মহানগরী হইতে ভারতের ব্রিটিশ রাজধানী অপমারিত 
করিয়া দিল্লী নগরীতে লইয়া যাইবার আদেশও মহামান্ত সমাট কর্তৃক প্রদত্ত হয়। 
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প্রতি সাধারণরে বুঝাইয়া এই নিষ্ঠুর কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পরামর্শ 
দেন। যাহা হউক এ বিষয়ে পুনরায় বঙ্গেশ্বর গ্রাণ্ট বাহাদুরের শাসনকালে 
আন্দৌলন হয় এবং বঙ্গেশ্বর নবদ্ীপন্থ পত্ডিত মণ্ডলীর ও সন্তান ব্যক্তিবর্থের 
সাহা জনসাধারণকে বুঝাইয়! চিৎ, পুলিসের সাহায্যে ইহা দমন করিতে 
প্রয়াস পাঁন এবং তিনি এইরূপে কৃতকার্য ও হন” 

' এই সময়েই নদীয়া তামীকের চাঁষ বিশেয়তবে জণকিয়া উঠে, এমন কি 
হ্দূর বিদেশেও উহা! জাহাজযেগে প্রেরিত হইতে থাকে । কথিত আছে এই 
নীলা জেলাতেই দিল্লীশ্বর সাহান সা' আকবরের সময় ইউরোপীয়গণ কর্তৃক 
তামাকের আবাদ আরভ হয়। * অগ্যাপি নদীয়ার সর্ধন্রে বিশেষ নদীয়। জেলার 
রাণাঘাট যৃহকুমার অধীনস্থ চাকদহ, মদনপুর, হরিংঘাটা, কাচড়াপাড়া প্রভৃতি 
স্থানে হিংলী তামাকের চাষ বিশেষভাবে হইয়া থাকে। 

৯৮৫৬ অব লর্ড কেনিংবাহাছুর গবর্ণর জেনাঁরল নিবুক্ত হইয়া! এদেশে আগ* 

.মনকরেন। ই'হারই রাজত্বকালে ১৮৫৭ অন্দে পলাশীর যুদ্ধের ঠিক এক 
শত বৎসর পরে ভয়ানক সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিত্রোহ বুটিশ 
রাজত্বের সুল পর্য্যন্ত কাপাইয়। তুলিয়াছিব কিন্তু কৌশলী সহদয় দয়াল 
ক্যানিংয়ের সদাশয়তায় শীঘ্রই বিভ্রোহাগি নির্বাপিত হইয়া দেশে আবার 
শাস্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই ছুদ্দিনে নদীয়া যদিও প্রত্যক্ষভাবে কোন 
দ্প ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই, তথাপি স্বাভাবিক উদ্বেগে আবেগ ও ভীতির হস্ত 
হুইতে পরিক্রাণ পায় নাই। নদীয়। বলিলে নে সময়ে বর্তমান প্রেসিডেন্সি 
বিভাগকে বুঝাইত। বাঁরাকপুর, বহরমপুর ছাউনির সিগাহীদের কেহ কহে 
বিজ্রোহী হইলে তাহাদের দমনের জন্য সৈশ্যাদি প্রেরণ করায়, শান্তিপ্রিয় 
অধিবাসীগণের মনে স্বত:ই একটা অশান্তি ও আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল । এতা- 
বৎ বাঙ্গালা ও অন্তান্ত বৃটিশাধিকার ইষ্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর শাসনাধীন ছিল। 
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বিশ্রোহ শীস্তির পর ৮৮৫৮ অনের ১ল! নভেম্বর এলাহীবাদের দরবারে লর্ড 
ক্যাঁনিং বাহাদুর এই মর্মে দয়াময়ী ইংলগ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র প্রচার 
করিলেন যে কেম্পানীর হস্ত হইতে এদেশের শাসনভার মহারণী শ্বহস্তে 
গ্রহণ করিলেন; * তিনি প্রজ্জাসাধারণের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ধর্খ ও 
্থায়াস্মোদিত বিচার দ্বারা তাহাদের স্বত্ব রক্ষা করিবেন এবং উপযুক্ত 
দেখিলেই রাঞ্জোর সর্ববিধ উচ্চপদ্দে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠীত করিবেন । গবর্ণর 
জেনারলগণ অতঃপর রাজপ্রতিনিধী "ভাইসরয়* নামে অভিহিত হইলেন। 
১৮৪৮ অবে এক দিকে পিপাহী বিদ্রোহ দমিত হইলে যেষন দেশে 
শীস্তি পুনস্কাপিত হইতেছিল * তেমনি আবার নদীয়া, যশোহর,' পাবন! 





ফু দেশ তখনও দর্বতোভাবে শাশিত হয় নাই সুতরাং দেশের শাস্তি তখন প্রায়ই 
চৌর ডাকাতের উপত্রবে অব্যাহত থাকিত না। সুবিধ! পাইলেই দেশের নিয় শ্রেনীস্থ 
বলিষ্ঠ ছুই দশজনে একত্র হইয়! দল বাধিত ও দেশের সর্ববনাশসাধন করিয়| বেড়াইত। -. 
এইরূপ চৌর ও ডাকাত সব গ্রামেই ছু চারিজন:দেখ। যাইত; এমন কি, চৌর তাড়াইতে 
জমীদারগণ কেহ কেহ ভাকাত পুধিতেন। এই সময়ে যাহাদের উপজ্রবে নদীয়াবাসীগণ 
সবধর্ণ। সশক্ষিত ছিল তাহাদের মধ্যে মনোহর দাস সর্ধপ্রধান ছিল। . মনোহর জাতিতে 
গ্রোয়ালা, নবদ্ীপের পশ্চিমদিকে একডালা পরাণপুরে তাহার বাসস্থান ছিল। মনোহর 
দস্যুপযোগী বছগুণেই শোভিত ছিল। লাঠিখেলা, সিুচুদী, ডাকাতি রাহাজানি, 
নৌকামার! প্রভৃতি কার্ধ্যে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাহাকে বাহার! দেখিয়াছেন 
তাহার! তাহার শারিরীক শক্তি সম্বন্ধে বলেন বে “সে চিত হইস্কা শুইয়া থাকিত এবং 
তাহার গলার উপরে একখণ্ড বাশ দিয়া বাশের ছুই প্রান্তে দুইজন: বলিষ্ঠ মনয্য চাপিয়া 
থাকিলেও মনোহর মৃত্তিকার উপরে হস্ত পদের ভর করিয়া! বাশ সমেত সেই হুই জনকে 
লইয়। উঠিয়া দীঁড়াইতে পারিত”। নয়না, মানিক! প্রভৃতি তাহার সময়ের ন্দীয়ার অন্থতম 
জম্যুমায়ক। সমগ্র নদীয়। জেলা এই দলপতিপ্রয়ের কাধ্যক্ষেত্র ছিল। ইহার তখন 
: এতদূর অকুতোভয় হইয়! উঠিযাছিল যে অন্ত লোকের কথা দূরে থাকুক ইহারা বারংবার পু 
কৃষণনগরের সাহ্বেগিগের মেস কোটের ও জঙ্জ ব্রাউন সাহেবের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
বোঝাই নৌকা লুট করিতেও কুষ্ঠিত হইত না। মনোহর অন্যত্র ষাহাই কক্ষক নিজ 
গ্রামে কখন মে চুরী বা! ডাকাতি কর্ধেনাই। মনোহর তাহার জীবনে ফে কত ভীষণ 
ডাকাতি কাধ্য সমাধা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, বাই! হউক পরিশেষে সে শাস্তিপুরের 
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প্রভৃতি নীল-প্রধান জেলাতে দেশীয় ও বিদেশীয় বহু নীলকরের সহিত চাষী, 
রায়তগণের বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছিল। একদিকে রায়তগণ যেমন কোন 
কোন নীলকরের অত্যাচার কাহিনী গবণমেপ্টের গোচর করিতেছিলেন, তেমনি 
অপরদিকে নীন্নকরগণও স্থান বিশেষের রারতগণের দাদন লইয়! কার্ধ্য ন। কর! 
প্রভৃতি ছূর্বযবাহারের কথা গবর্ণমেপ্টকে জ্ঞ/পন করিতেছিলেন। 

১৮৫৯ অন্দে সদাশক্ সারজন পাঁটার গ্র্যাণ্ট মহাশয় বঙ্গেশ্বর রূপে এদেশের 
শাসনভার হস্তে লয়েন। এ সময়ে নদীয়া ও যশোহর জেলার বহু প্রজা ও 
জমিদার বর্ণের সহিত্ত অনেক অত্যাচারী নীলকরের প্রকাশ্তভাবে বিবাদ বাধিয়! 
উঠ্ঠে এবং লক্ষ লক্ষ প্রজ। ধশ্ুঘট করিয়া প্রতিজ্ঞারড় হয় যে আর নীলের দাঁদন 
লইবে না বা নীলের চা করিব না; শ্ুতরাং এ বিষয়ে তখন মহামান্ত 
গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করার প্রয্নোজন হইয়া উঠে। 





(বর্তমান রাণাঘাট)সবডিভিসনের ডেপুটা বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল এবং কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্টেট 
মন্টেছর সাহেব বাহাদুরের যত্ডে ও নদীয়ার বম্মদক্ষ দাবোগ| বাবু গিরীশ্ন্ত্ বসুর চেষ্টা 
ও অসমসাহপিকতায় এবং তাহার নিজ মাতুলের বিশ্বীমঘাতকতায় ধৃত হইয়! তাহার আজপু- 
কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করে। জঙ্গেসঙ্গে মনোহরের সঙ্গীদেরও রাজদণ্ড হয়। 
ইহাদের মধ্যে পূর্বস্থলীর গোপাল পোদ্দার বিশেষ প্রসিদ্ধ, মে মনোহরের “থালিদার” 
অর্থাৎ মাল সামালদার ছিল । জজ ব্রাউনের বিচারে মনোহরের চিরনির্ববাসন দণ্ড হয়। 
তদানীন্তন রীত্যানুদারে এই আদেশ সদর নিজামত হইতে কায়েম হইয়া আসিলে 
মনোহর আলিপুর জেলে প্রেরিত হয় তথা হইতে কয়েকমাম গরে ৫1৬০ জন পঞ্জাবী 
গু পশ্চিমে দায়মালী আসামীর সহিত নির্ব্বানের জন্য ব্রহ্মদেশে থায়েটমিউ নগরে ক্লারিস। 
নাষক জাহাজে চালান হয়। সমুদ্র মধ্যে মনোহর তাহার সঙ্গী কয়েদীদের সহিত এক 
যোগে মহাবিপ্রব বাধাইয়া জাহাজের কাণ্ডেন ও অন্রান্য সাহেবকে অসতর্ক অবস্থায় পাইয়া 
বধ করে। কেবল জ্াহাঙ্গ চালাইবার জন্য কয়েকজন দেশী থালাশীর প্রাণরক্ষা করিয়! 
তাহাদের হারায় ভিন্ন রাজার এলেকায় জাহাজ চালাইয়া পালাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু 
তাহাদের ছুর্ভাগ্যবশতঃ একখানা রণতরীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে দেই মানোয়ারের 
কাণ্তেন তাহার্দিগকে ধৃত করিয়। আকাফেব বন্দরে লইয়! যান এবং তথায় বিচার হইয়া! 


৮০85 ০. 
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এই লময়ের অবস্থা! এতই সঙ্ছটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিপ যে তদানীন্তন 
উদ্দার-হ্বদয় রাজ গ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং বাহাদুর স্তাহার একখানি গঞ্জে 
লিখিয়াছেন--“বর্তমান নীলকর ব্যাপারে প্রায় সপ্তাহব্যাপী আমার 
এতই উৎকষ্ঠা হইয়াছিল যে বুঝি দিল্লীর ব্যাপারেও তত হয় নাই। আমি 
ক্রমাগত ভাবিয়াছি কোন এক নির্কোধ নীলকর যদি ভয় বা ক্রোধ পরবশ 
হইয়া একটিমা্র প্রজাকেও গুলি করে তবে সেই যূহূর্তেই নিম্ন বঙ্গের 
সকল কুঠীগুলিই প্রজ্জলিত হইয়া! উঠিবে ।» * 

দেশের যখন এইরূপ ভয়ানক অবস্থা তখন সদাশয় গবর্ণর গ্রযাণ্ট মহোদয় 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; কিসে অশান্তি ও বিপ্লবের হস্ত হইতে 
দেশকে রক্ষা করা৷ যাইতে পারে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে ভবানীপুর বাসী দরিদ্র ব্রাহ্মন সন্তান হরিশ্ঞ্জ গ্রজাবৃন্দের পক্ষ 
হইয়া “পেটি টে লেখনী ধারণ করিলেন এবং প্রতিদিন স্বয়ং সহম্ম সহশ্র 
প্রজাকূলকে গ্রজাপালক গবর্ণমেণ্টের নিকট বিচার প্রার্থী হইবার জন্ত সৎপরামর্শ 
দিতে আরম্ভ করিলেন। "* চতুদ্দিক হইতে নীলকরগণের মধ্যে যাহারা 
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অত্যাচারী তহার্দের প্রতি দৃষ্টি পতিত হুইল কিন্ত ১৮৬১ ত্রষ্টাবে 
জুন মাসে অকালে হরিশের স্বৃত্যু হইল। * মাহাই হউক ১৮৫৬ শ্রষ্টাবে তাহার 
গ্রকান্তিক সাধনার সুফল ধরিয়াছিল। কারণ প্রধানত তাহারই চেষ্টায় 
সুশাসক গবর্ণমেন্ট“ইগ্ডিগো কমিসন” নামে নীলকর কত অত্যাচারের সত্যাসত্য 
নিদ্ধীরণের নিমিত্ত এক কমিসন নিযুক্ত করেন। 1 

এই কমিসনের সভ্যগণ ১৮ই মে ক্কষ্ণনগরেই প্রথম অধিবেশন কিয়া 





*. হরিশের অকাল মৃত্যুতে নদীয়ার জন সাধারণ বিশেষ মন্বাহত হইয়! মৃতের প্রতি 
সন্মান প্রদর্শন করিবার জন্য ১৮৬১ খ্রীঃ অন্দের জুলাই তারিখে “নীঙদর্পণ” অ্্ণেত! 
প্রসিদ্ধ দীনবন্ধু মিত্রের উদ্যোগে এবং নদীয়াধিপিতি মহারাজা বাহাছুর সভীশ্চ্্র রায়ের 
নেতৃত্বে কৃষ্ণনগরে এক শোক-সভা আহ্বান করিয়! শ্বর্গায় মহাত্বার শ্মৃতিরক্ষা কল্পে 
বু অর্থ সংগ্রহ করিয়! কলিকাতায় “হরিশ্চ্্র ্মৃতি রক্ষা ভাগারে' প্রেরণ করেন। এইরগে 
আমর! “নীলদর্পণের” অমর গ্রন্থকার দীনবন্ধু মিআ্রকে (যিনি তখন নদীয়ার পোষ্টি জুগাঁ 
গলিন্টেডে্ট পদে বিরাজিত ছিলেন ) নীলকর গীড়িত প্রজাকুলের অকৃত্রিম হিতৈধী হরিশের 
পুজার প্রধান পুরোহিত রূপে দেখিতে পাই । এই সময়ে নদীয়ায় হরিশ সম্বন্ধে যে সকল 
গান উঠিয়াছিল তন্মধ্যে এইটী বিশেষ প্রসিদ্ব-_ 

এ্ভাস্ছে মন মনের হরিযে। 
(আগে) শুটে খেত এক হরিশে, 
( এখন ) বাচালে এক হরিশে। 

বুনে বুনে নীল কত্ব জমি খীল 
(এখন ) হতেছে তার অর কলাই সরিষে ॥৮ 

প্রথম__হরিশ নীল কুঠীর এক অত্যাচারী বচারী । 

দ্বিতীয়--ন্মপ্রসিদ্ধ হরিশ্চন্্ মুখোপাধ্যায়। 
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নদীয়া-কাহিনী ৮. 


পরকান্টভাবে নীলকর ব্যাশায়ের তদন্ত আরম্ভ করেন। ভিন সা ব্যাপী 
কমিসন সর্বসমেত ১৩৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন । তন্মধ্যে ১৫ জন 
গবর্ণমেন্ট কর্মচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন মিসিনরী, ১৩ জন জমিদার এবং 
- ৭ জন রায়ত বা প্রজা। এই কষিসমে থে দকল ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান 
করিয়াছিলেন, ভগ্মধ্যে রাঁণীঘাটের স্বপ্রসি্ষ জমিদার বাবু জয়টাদ পাল 
চৌধুরীর সাক্ষ্য মাননীয় বঙ্গেশ্বর বাহাছুর বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বলিয়া প্রশংশা 
করেন । *% ১ 

এদিকে যখন কমিশন প্রজাগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন 
সবধাশয় বঙ্গেশ্বর গ্র্যান্ট যহোদয় কাধ্যান্তর ব্যাপদেশে নদীয়া ও যশোর 
মধ্যে প্রযাহিনী পকুমার* ও পকালীগঙ্গা” দিয়। ফ্টামার আরোহণে গমন 
করিতেছিলে। তিনি বলেন তখন নদীতীরে দলে দলে প্রজাগণ' সমবেত 
হইয়। আর নীল বুনিব না আপনি অস্থমতি করুন এই কাতর প্রার্থনা উপ- 
স্থাপিত করে” 1 
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৮৮ নদীয়া-কাহিনী 


এইকালে স্বগঁয় দীনবন্ধু মিত্র করুক “নীলদর্পণ” প্রকাশিত হইল । দীরদর্পণ 
গ্রকাঁশ হইব! মাত্র দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপ- 
স্থিত হইল। 

এই নীলদর্পণের ইংরাজি অনুবাদ ব্যাপার লইয়াই স্থবিখ্যাত জেমস্‌ লঙ 
সাহেব ও মানুয়েল মাহেবের এ পুস্তকের অনুবাদক ও প্রকাশক বলিয়৷ কারা- 
হও ও অর্থদণ্ড হয়, ইহা লইয়া সে সময়ে দেশে হুলস্থুল পড়িয়া যাঁয়। 

এইরূপে নীলদপূণের শেষ যবনিকা পতন হইলে বটে, কিন্তু এ বিষয় লইয়া 
বহুদিন ধরিয়। গবর্ণমে্টের বহু কাগজ, কলম, কালী ব্যয়িত হইয়াছিল । & 
পরে বহু বাদান্থবাদের পর মহামান্য সদাশয় প্রজাপালক গবর্ণমেন্ট, 
যাহাতে অসহায় প্রজাগণের উপর অযথ| অত্যাচার না হয় এবং তাহাদের 
নিজ নিজ সম্পত্তিতে নিজের শ্বত্ব স্বামিত্ব সম্পূর্ণ বজায় থাকে এই সকল 
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নদীয়া-কাহিনী ও 


বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত ই, জ্যাকসন্‌ সাহেবকে নরীয়ার অতিরিক্ত 
ম্যাজিষ্রেট নিযুক্ত করিয়! প্রেরণ করেন। এ সময়ে সম্বদয় ভবলিউ, জে, 
হারদেল্‌ সাহেব নদীয়ার স্থায়ী ম্যাগি্রেট রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। 
মদাশয় গ্র্যাপ্ট মহোদয় নদীয়াঘ্ কেবল অতিরিক্ত ম্যাকজিট্রেট পাঠাইয়াই 
ক্ষান্্র হইলেন না; যাহাতে সুদুর মফংস্বলেও অত্যাচারী নীলকর বা জমি- 
দার অসহায় প্রজাগণকে উৎপীড়ন করিতে না পাঁরে এবং যাহাতে প্রত্যেক 
প্রঞ্গা সহজেই রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করিতে পারে সেই নিমিত্ত সমগ্র 
নদীয়। ডিভিননকে-স্যাহ! এক্ষণে প্রেসিডেন্দী ডিডিসন বলিয়া খ্যাত--কয়েকটা 
সবডিভিসনে বিভক্ত করিম * উহা! এক, এক জন ভেপুটার অধীন করেন এবং 
প্রত্যেক সবভিভিসনের হেড কোয়ার্টার, গমনাগমনের সুবিধার্থ রেল, নদী বা 
বৃহৎ রাঁপবন্ত্ণ সপ্নিকটে স্থাপন! করেন। এইবপে পূর্ববর্তীকালাপেক্ষ। বিচার" 
লয়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইলে এক দিকে প্রজাকুল অত্যাচারী নীলকর বা 
জমীদারের হস্ত হইতে যেমন নিষ্কতি পাইতে লাগিল তেমনি অপরদিকে জেনে 
পড়িয়া তাহাদের মক্দম! চালাইবার ঝৌক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 1 
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চি নদীয়া-কাহিনী 


ূর্বব হইতেই নদীয়ার করীমপুর, শান্তিপুর ও দামুরহদ!গ্রদথৃতি স্থানে সব* 
'ডিভিসনের ন্যায় ২। ১ টী ক্ষুত্র বিভাগ ছিল বটে * কিন্ত ১৮৬* অকে মহামতি 
গর্যান্ট নদী বিভাগকে রীতিমত চারিটা ডি্রান্ট ও ১৮টা প্রধান সবভিভিগনে 
বিভক্র করেন এং এই ১৮টা সবডিভিসনের ১৮টি মহকুমা নির্দিষ্ট করেন ;_- 
১ কুষ্টিয়া, গঙ্গ! ও ই বি, এস, রেলওয়ের উপর অবস্থিত । ২। মেহরপুর । 
৩।ঝিনেদহ-_নবগঞ্গার উপর ৪ । চুয়াডাঙ্গা __ই, বি, এস, রেলওয়ের উপর 
«| রুষ্ণনগর (সদর )। ৬। মাগুরা_-নবগঙ্জার উপর | ৭) কোটটাদপুর-- 
রেলওয়ে হইতে পাকা রাস্তার উপর। ৮। নড়াইল। ৯। হখোহর (সদর) 
১০) বনগ্রাম__সরকাৰি বড় রাস্তার উপর। ১১। শাস্তিপুর__ (বর্তমান 
রাখাঘাট )। ১২ খুলন। এখন খুলনা সদর। ১৩। সাতক্ষীরা) ১৪। 
বদিরহাট। ১৫। বারাশত। (এই নামের ডিস্রীক্ট এই লময়ে উঠাইয়া 
দিয়া উহাকে সবডিন্জ্জন করা হয়)। ১৬। আলিপুর (সদর)। ১৭। 
পোর্ট মাত্ল! (বর্তমান বারুই পুর )-_কলিকাতায় ধাইবার ব্বাস্তার উপর । 
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নদীয়া-কাহিনী ৯১ 


১৮1 জীয়মণ্ডহারবার। এতত্বাতীত বারাকপুর ও দমদম ক্যান্টনন্েপ্টকে 
বীক্ষুদ্র সবডিভিজন করিয়া ছুইজন জয়েন্ট ম্যার্ি্রেটের অধীন করা হয় 
ও শিয়ালদহে এককন ডেপুটী মানিষ্রেট রাখা হয়। 

এতন্মধ্যে কুষ্টিয়া, ম্হেরপুর, কৃষ্ণনগর, চুয়াডাঙ্গা, শীস্তিপুর ও বনগ্রাম 
লইয়া ক্ষুপ্রাকারে নদীয়া! জেলা প্রতিটিত হয়। নদীয়ার বিস্তৃতি পূর্বে 
মুনলমান শাসনে যাহা ছিল এ সময়ে তাহাপেক্ষা বহু হ্রাস করা হয় এবং 
গরবন্তাঁ কালে বনগ্রামকে যশোহরের অন্তর্গত করায় ক্রমে উহা আরও 
ক্ষুদ্র কলেবর প্রাপ্ত হইমাছে এবং নদীয়্ার রাজস্বও এই কারণে কমিয়াঁ 
গিয়াছে। * 

পূর্বোক্ত উপায়ে ১৮৬২ অব হিতকামী রাজার প্রক্গারক্ষার কল্যাণকর 
বিধানে নদীয়ায় এবং অন্তান্ত নীলকর প্রপীড়িত জেলার আভ্যন্তরীন শাস্তি 
পুনস্থাপিত হইলে, সার সিসিল্‌ বিডন লাহেব বাহাছুর বঙ্গের শাসন কর্তা নিধুক্ত 
হয়েন। ই"হার ৫ বৎসর কাঁল ব্যাপী রাজত্ব কালের মধ্যে নদীয়ায় এক হাদয় 
বিদারক দুর্টৈব উপস্থিত হয় । এই বৎসর নদীয়ার বিভিন্ন গ্রাম সমুদ্রাক্ 
বিশেষতঃ নিয় ও আদ্র ভূমিতে এক প্রকার রোগের উৎপত্তি হয় যাহা ক্রমে 
মহামারী আকার ধারণ করিয়া গ্রামকে গ্রাম জনহীন, করিয়া দিয়াছিল। যে 
পবিত্র ধাম পূর্বে স্বাস্থ্য ও উত্তষ্ট জল বারুর জন্য স্ুবিধ্যাত ছিল- যে নদীয়ায় 
পূর্ববকালে ইউরোপীয়গণও স্বাস্থ্যোক্সতির নিমিত্ত আগমন করিতেন _ষে স্থানে 
প্রায় দেড়শত বৎনর পূর্বে ভগরস্বাস্থা পুনর্গঠনের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া 
বহুদর্খী চিকিৎসকগণের ব্যবস্থান্থ্যামী তদানীস্তন ইংরাজ্জম কোম্পানীর 
গবর্ণর বাহাছুর আপিয়া বহুদিন যাপন করিয়াছিলেন শ' এবং যে নদীয়ার 
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৯২. নদীয়া-কাহিনী 


উদ; জল বাযু হইতে ঠীহার বিনই স্বাস্থ্য পুনণাভ করিয়া কলিকাতায় 
প্রত্াগত হইয়। কিছুদিনে আবার তিনি রোগগ্রস্ক হইলে নদীয়ার পুনরা- 
গমন করিতে বাধ্য হইয়্াছিলেন, * সেই স্বাস্থামস ভূঙ্র্গ নদীয়া এই 
সময় মহামারীর দ্বারুণ কবলে এক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল । ফে 
ছবিকে তাকাইবে সেই দ্বিকেই কেবল বিষাদপূর্ণ শোকের দৃষ্ঠ। রাস্তা ঘাট 
অনহীন--কচিৎ ছুই একজন বৈদ্য এক স্থান হইতে স্থানান্ররে গমন করি" 
তেছে অথবা শিবাদল ও সারমেয় সম্প্রদায় শ্মশান হইতে বা গৃহ হইতে 
শব দ্বেহ সংগ্রহ করিঘা। ভীষণ কোলাহগগ করিতেছে । . প্রথম প্রথম লোকে 
শবাদি শ্মগানে লইরা দাহ করিতেছিল বিস্তু ক্রমে শব সংখা বৃদ্ধি পাওয়া 
শ্মশানে আর সহ্বান না পাইয়া যেখানে সেখানে দাহ করিতে ব৷ মৃত্বিকীভা- 
স্তরে প্রোথিত করিতে থাকে। ক্রমে যখন সকলেই রোগগ্রস্থ হই 
পড়িতে লাগিল তখন আর কে কাহাকে শ্মশানে লইয়। ঘায়--কাজেই 
লোক গৃহাভ্যন্তরে মরিয়া পচিতে আরস্ত করিল। গ্রামস্থ ২।১ জন 
যাহার। কোনরূপে নিশার পাইতে লাগিল তাহারা ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ 
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বনি! প্রাণ লইয়া পলায়নপর হইল। এইরূপে কত সোগ।র সংলার 
শ্মশানে পরিণত হইল--কত বদ্ধিঞু পল্লী জনহীন ও শ্রীহীন হইয়। পড়িল 
এবং কত শত শভ গ্রাম, শিবা€ল ও শফুনী-গৃধিনী'পিশানের ক্রীড়া ভূমিতে 
পরিণত হইল। এইকূপে থে সমস্ত গ্রাম শ্রহীন হইয়া পড়িল নদীয়ার 
সম্বন্ধ শোভাময় প্রাচীন গ্রাম বীরনগর তাহাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ 
যোগ্য জনসাধারপের মধ্যে প্রবাদ আছে যে এই বীরনগরেই প্রথম 
অশ্তুভ তিথি নক্ষতব্রাদি সঙ্গমকালে, একটা শব বাহকগণের স্বন্ধ হইতে 
্খলিত হইয়া মৃৃত্তিকায় পতিত হওয়ায় নদীয়ায় এই দারুণ দুর্দেব সংঘটিত হয় 
এখনও আমরা নদীয়াবাসী সন্ধ্যার অন্ধকার গাড় হইলে প্রাচীনের নিকট 
একাগ্রমনে কত বিভীষিকাময় ভূত পিশাচ ঘটিত এই জনহীন বীরনগরের 
অবীরোচিত কাহিনী শ্রবণ করিয়া ভয়ে শিহবিয়া উঠি। কতদিন গত 
হইয়াছে কিন্তু বীরনগরের স্বাস্থ্য বা পূর্ব কিছুই প্রত্যাবর্তন করে নাই ; 
এখন৪ বীরনগরের গ্রহীন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিণে সেই মহামারীর নিদারুণ 
মৃস্তির অস্পষ্ট ছায়। কিছু কিছু উপলন্ধি হয়। 

১৮৬২ সাজের শেষভাগে এবং পরবর্তী কালে যখন এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি 
নদীয়াকে কবলিত করিয়া যশোহর বারাসাত, বদ্ধমান, হুগলীর দিকে 
অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল; * এবং সেই সেই স্থানেও অসন্তবরূপ 
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৯৪ নদীয়া-কাহিনী 


লোকক্ষয় করিতে আরম্ভ করিল তখন গবর্ণমেন্ট আর স্থির থাকিতে না 
পারিয়া ডাক্তার জে, ইলিয়ট নামে একজন বিচক্ষণ চিকিৎলককে এই 
সর্বনাশী ব্যাধির কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ে নিযুক্ত করিলেন। ডাক্তার 
ব্যাথিগ্রশ্থ স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে যে নিদ্ধান্তে উপনীত হই- 
লেন তাহা বিশেষ কার্ধ্যকারী হয় নাই, তবে তাহার নিদেশাহ্যায়ী অনেক 
গ্রামে জঙ্গলাদি কর্তন করিয়া বা দাহ করিয়! ও পুলিস সাহায্যে পুফকরিদী 
প্রভৃতি কেবল পানীয়র নিমিত্ত নির্ধারণ করিয়া ও ডোবা ও বৃহৎ গর্ভাদি 
পরিপুরিত করিয়া এবং গ্রামাদির জল নিফাশনের ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্ো- 
স্লতির চেষ্টা হইয়াছিল বটে কিন্ত রোগ দমনে এ সকল অতি সামান্তই 
কার্ধ্যকারী হইপ্াছিল। কারণ পরবর্তী কালে বিশেষত: ১৮৮১ অবো 
নদীয়ায় ইহার প্রকোপ ও প্রতাপ অত্যাধিক বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং 
ৃত্যুসংখ্যা, একেবারে চরমে উঠিয়াছিল। এক শত জনের মধ্যে নৃন্তাধিক 
৬*। ৭০ জন প্রানত্যাগ করিয়াছিল। দেশের বিভীষিকাময় হৃদয় বিদারক 
সেই শোকের ছবি বর্ণনা করিতে হস্ত হইতে লেখনী স্খলিত হইয়! গড়ে ! 
এই সময় সদাশয় গবর্ণমেপ্ট অত্যাধিক প্রজাহানী দর্শন করিয়া সবিশেষ বিচলিত 
হইয়। উঠেন এবং বহুদংখ্যক চিকিৎসক ও ওষধ দাতব্য হিসাবে গ্রামে গ্রামে 
প্রেরণ করেন, কিন্তু কোনরূপেই এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস করিতে 
না পারিয়া ইহার কারণ নির্দেশার্থ ১৮৮১ অন্যে এক কমিসন নিযুক্ত করেন। 
কমিপন সমগ্র শীতকাল গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়! জমিদার ও জনসাধারণকে 
বিশুদ্ধ পানীয়ের উপকারিতা! ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অন্যান্য উপদেশ প্রদান করেন। 
তাহারা পরিশেষে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে ব্যাধির কোন বিশিষ্ট কারন 
নির্দেশ হইতে পারে না-তবে সংক্ষেপতঃ বল! যায় যে, জনসাধারণ নিজে 
নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এবং লোকালবোর্ড গ্রামাদি 
স্কারে মনোযোগী হইলে কালে এ ব্যাধি দেশ হইতে বিছুরিত হইতে পারে । 
এই সময়ে নদীয়ার মধ্য স্থল দিয়! ইঞ্টারণ বেঙ্গল রেল লাইনের নিমিত্ত মৃত্তিকা 
নিক্ষিপ্ত হওয়ায় "সনেকের মনেই এই ধারণা হয় যে রেলের উচ্চ ভূমি দ্বারা 
জর নিশ্রামনের স্বাভাবিক গতি রূদ্ধ হওয়ায় এই দাক্দণ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়াছে 
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কিন্ত কমিসন তদন্তে প্রকাশ করেন যে রেল রাস্তা প্রভৃতিতে জল নিষীশনের 
যেরূপ বাবস্থা হওয়া উচিত তাহা অধিকাংশ স্থলে বিশিষ্টন্ূপ বত্তর্মান থাকার 
ইহা ব্যাধির কারণ হইতে পারে না। পরিশেষে সমগ্র বিষয় অনুধাবন করিয়া 
বঙগেশ্বর নার জি, কাঙ্থেল বাহাদুর ১৮৭১ অকে' এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েন 
যে "উন্নতিশীল বৈজ্ঞানিক উপাঁয়ের সহায়তায় আমর! এই ব্যাধি প্রশমনে 
যতই কেন প্রয়াম পাই না এখনও চিকিৎস! শাস্ত্রে এমন কোন উপায় উদ্ভাবন 
হয় নাই এবং বহুদিনেও হইবে কিলা জানিনা যদ্বারা দেশ হইতে এই ব্যাধি 
সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত করিতে পারা যাইবে ।” * এই বূপে বহু বর্ষ ধরিয়া 
এবং ক্রমান্থয়ে বন্ধেশ্বর সার সিসিল বিডন, সার উইলিয়ম গ্রে, সার জর্জ কাদ্বেল, 
পীর রিচার্ড টেম্পেল এবং সার এস্লি ইডেন বাহাদুরের শাসনকাল পর্যস্ত দেশ 
বিদ্ধন্ত করিয়া এখন দারুণ ম্যালেরিয়ারূপে ইহা সমগ্র বঙ্গবাসীর অস্থি মজ্জায় 
প্রবেশ পূর্বক জীবনের সারভূতশক্কি সামর্থ হরণ করিয়া দেশে সম্ভবাতীত অকাল 
'ম্্যুর আকর শ্বরূপ বিরাজ করিতেছে, জানিনা কত দিনে কিন্বা আদৌ কখনও : 
বঙ্গবাসী ইহার করাল কবল হইতে পরিত্রান লাভ করিবে কি না? 
সার ধিনিল বিন মহোদয়ের আর এক চিরম্মরণীয় কীন্তি ১৮৬৪ অবে 
মফঃহ্ষলের মিউনিসিপালিটি ও দাঁতাব্য চিকিৎসালয় স্থাপন। দেশের স্বাস্থ্য 
এই সময়ে একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি জেলাগ্থ প্রধান প্রধান স্থানে 
মিউনিনসপালীটি স্থাপনে মনোযোগী হয়েন। তদনুসারে ত বৎসর ২১ লেপ্টেম্বর 
তরিখে নদীয়া জেলার সর্ব প্রথম রাণাঘাটে এবং ১লা নবেশ্বর তরিণে কৃষ্ণনগরে 
ছুইটী আদর্শ ঘিষ্টনিসিপালীটা স্থাপিত হয়, পরে এ দুইটার দ্বারা সস্তোষজনক ফল 
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ম৬ নদীয়া-কাহিনী 


লাভ হইতে ১৮৬৫ সাপের ১১ জানুয়ারী শাস্তিপুরে ও ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল 
লদীয়া, কুছ্রিয়া, কুমারখালি, মেহেরপুর এবং পরিশেষে ১৮৮৬ অন্ের ১ল। মে 
তারিখে চাঁকদহে এক একটা মিউনিসিপালীটা স্থাপিত হয় । এবং ১৮৬ অবে 
ক্কফনগর দাতব্য টিকিৎসানয় ১৮৬৩ আবে কুই্িয়ায়, ১৮৬৪ অন রাণীধাট ও 
চাকদহে ও চুয়াভাজায়, ১৮৬৮ অবে মেহেরপুরে, ১৮৭* অবে কুড়ালগাছিতে 
ও শাস্তিপুরে এক একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। 

সার সিসিল বাহাছুরের শীসনকাল নানারূপে নদীযায় ন্মরণীয় হুইয়া 
ববহিয়াছে। ইহারই পময় ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কলিকাতা হইতে নদীয়ার 
উত্তর সীমা! কুষীয়া পর্য্যন্ত প্রথম খোলা হয়! কাধ্যতঃ এই রেল খুলিবার প্রায় 
দশ বৎসর পূর্বে ১৮৫২--৫৩ খ্রীঃ অব্ধে ইহার নিমিত্ত প্রথম প্রস্তাব উদ্থিত ইঁ 
তদস্থসারে ১৮৫৪ অকে লেফটেন্তপ্ট গ্রেট হেড নামক একজন দক্ষ এনজিনিয়ার 
কলিকাতা হইতে ঢাকা, তথা হইতে উট্টগ্রাম ও তথা হইতে আকোদ্নীব পর্য্স্ত 
জরীপ করিতে নিযুক্ত হয়েন। ইতি মধ্য মিষ্টার পাউন নামে একজন এন্জিনিয়ার 
কলিকাতা হইতে কুগ্িয়! পথ্যন্ত পথের নক্ম। ও পল্মার উপর একটি ত্রীজের অর্শ 
অন্ন করিয়া গভর্ণমেণ্টে পেশ করেন, তদহুসারে ১৮৫৮ শ্বীঃ অন্যে ৩* এ জুলাই 
১৪৭৫৯৬৭২ পাউও্ড মূলধনে লগ্নে ইঞ্টারণ বেঙগল রেলওয়ে কম্পানী গঠিত হয়, 
১৮৫৮ খ্রীষ্টান্ধের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিথে এ পথের কণ্টষ্ট বিলি হয় পরে 
১৮৯২ 'সন্যের ১৬ নভেদ্বর তারিখে শ্রী পথে প্রথম যাত্রী গাড়ী চলিয়াছিল। 
পরে পরবর্তী শাসন কর্তা সার রিভার টমসনের সময় ১৮৭৭ অবেের ১ল! 
এপ্রিল এই রেল গবর্ণমেন্টের খান অধীনে আইসে এবং ইহার 
ইষ্টারণ বেঙ্গল ছ্রেট রেলওয়ে নাম করণ হয়। যে দিন প্রথম এই রেলপথে 
লৌহশকট চপিয়াছিল দে দিন এক অনৃষ্পূর্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল । 
দলে দলে আবাল বৃদ্ধ বনিতা দুরাস্তর হইতে আসিয়া লাইনের ছুই 
ধারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গাড়ীর প্রত্যাশয্ ঈ্লাড়াইয়া থাকে এবং অনেকেই 
কিক্পপে লৌহ শকট অতলোক ও গাড়ী লইয়া অত জ্রুত আসিবে সে বিষয়ে 
বিলক্ষণ নদোহ প্রকাশ করিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্ত ই, আই, 
আরের গাড়ী দেখিয়াছিল তাহারা অনেক বুঝাইলেও অন্তান্ত সকলে কিছুতেই 
যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ন। করিয়াছিল ততক্ষণ এই অদৃ্টপূর্ব ব্যাপারে বিশ্বাস 
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স্বাপম করিতে পারে নাঁই !পরে যখন বংশীধ্বনি করিয়া প্রথম গাড়ী দেখা দিল 


সপ সমবেত 
এক কোলাহল 


সোৎস্গক জনসমুদ্র বিশেষ কৌতুহলী হইয়া আনন্দ মিশ্রিত 
উত্থাপিত করিল এবং স্ত্রীলৌকগণ কল্যাণ সচক হুলুধ্বনি দিতে 


লাগিল। এইকূপে ই,বি, লাইন প্রথম কৌতুহলী জনসঞ্ৰ কর্তৃক নধদ্ধিত হইয়া 
দেশ মধ্যে ক্রমবিস্তার লাভ করিয়া আসিতেছে । যখন প্রথম ই, বি, 
লাইন খোল। হয়, তখন গাড়ীতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এই চারি 


. শ্রেণী বিস্তমান 


ছিল। ভ্ত্রীলোকগণের নিষিত্ত স্বতন্ত্র গাড়ীর বন্দোবস্ত 


থাকিলেও সমৃদ্ধ ঘরের ভ্ত্রীলোকগণ সাধারণের সহিত তখন গাড়ীতে উঠিতেন 
না তাহাদের পালকী, গাড়ীতে উঠাইয়। দেওয়া হইত;_তখন নদীয়ার 
মধো কাচড়াপাড়ী, চাকদহ,রাণাঘাট,বগুল। চুয়াডাঙ্+,কষ্টিয়। এই কয়টা ষ্টেশনে 
প্রধানতঃ যাত্রী ও মাল যাতায়াত করিত । 


৯৮৫৪ অবে 


৫ই অক্টোবর এক দৈব ছুর্বিপাকে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ বিধ্বস্ত 


হইয়াছিল আন্দামান দ্বীপ পুঞের নিকট হইতে এক আবর্তনময় মহা বটিক! 
উত্থিত হুইয়া। বরাবর উত্তরমুখে ঘণ্টায় ২৬ মাইল বেগে ধাবিত হয়। উহা 
বাঙ্গাল! ১২+১ সালে আশ্বিন মাসে সংঘটিত হওয়ায় “একাত্তরে ঝড়” বা 
“আশ্িনে ঝড়” বলিয়! খ্যাত। অতি বৃদ্ধের মুখেও শুনা যায় এরূপ ভয়ঙ্কর 


ঝটিকা তাহারা 
অন্ধের মে মাসে 
সর্বনীশী ঝড়ের 


কখন গল্পেও শুনেন নাই । যদিও ১৮৪২ অন্দে এবং ১৮৫২ 
দুইটা প্রবল ঝটিকা সংঘটিত হইয়াছিল কিন্তু একধপ সর্বধ্বংশী 
মহিত তুলনায় সে দুটা কিছুই নহে। তখন মাত্র রেল 


খুলিতেছে, লোক্ষে তখনও নদী দিয়াই দেশ দেশাস্তরে গমন করিতেন। 
বিশেষতঃ পুঙ্গার সময় যিনি যেখানে বিদেশে ছিলেন সকলেই নৌকাযোগে 
নিজ নিজ জন্মভূমিতে আগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পুজার পঞ্চমী দিনে 
বেলা ১০ট। হইতে আরম্ভ করিয়া বেল! ৪টা অবথি ভীষণরূপে ঝটিকা! প্রবাহিত * 


হইয়া ও করকা! 


বারিপাতে এক মহা প্রণয়ের কুচনা হইয়াছিল এবং নদী 


বক্ষস্থে সমস্ত নৌকা ও জাহাজ একেবারে চিহ্ন রহিত হইসঘা ধ্বংস হইয়াছিল । 


প্রততঞনের সেই 


উৈরব ভীম মূর্তি, স্বভাবের এই অস্বভাবিক আক্রোশ। সেই 


সৃতীক্ষ ভেরী নিনাদবৎ কর্ণভেদী হহঙ্কার যে কেহ দেখিয়াছে বা শ্রবণ 
করিয়াছে সে ইহন্মে আর তুলিবে না। এই ভয়ঙ্কর বাটিকার নদী নকল 


৯৩ 
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৯৮ নদীয়া-কাহিনী 


উদ্দেপিত হই! যে মহাপ্লাবন আনয়ন করিয়াছিল, তাহা শরণ করিলে আবি 
শরীর শিহরিয়। উঠে ও হৃদ বিদীর্ণ হয় । গবর্ণমেন্টের রিপোর্টে প্রকাশ এই 
প্লাবনে ১৫০* বর্ণ মাইল প্রাবিত হইয়। ৪৭,৮০০ মনুষ্য ১৩৬,৯০০ গবাদি পালিত 
পণ, ১,০*১৯০,০*৯, টাকা যুল্যের জলযানাদি ও ৪৫০:৯** টাকা যুলোর 
গবর্ণমেন্টের সম্পত্তি অনম্মেয়রূণে নষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল। এই বিপদে 
মদাশয় গবর্ণমেন্ট ছুংস্থ, নিরাশয়, নিরলস ব্যক্তিবর্গকে বহুল পরিমাণে সাহায্য 
করিয়াছিলেন। ভগবানের রাজ্যে কিছুই একেবারে ভাল বা একেবারে 
মন্দ হয় না। এই সর্বনাশী বিপদেও নদীয়ার এক মহান উপকার সাধিত 
হইয়াছিল। যে ভত়ঙ্কর ব্যাধি, মহামারী আকার ধারণ করিয়। নদীয়ার 
অগণিত লোকের কালম্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কিছুদিনের নিমিত্ত দেশ 
হুইতে একেবারে দূরীভূত হইয্বাছিল। * কিন্তু শী্ই হতভাগ্য বেশ আবার 
উহায় কবলে পত্তিত হয়। 

- ১৮৬৪ অন্দের মহা ঝটিকায় নদীয়া জেলা এককূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল ঘল! 
আায়। বিশেষতঃ পর পর ছুই বৎসর পর্যন্যদেব কালে বর্ষণ করিতে কৃপণত! 
প্রকাশ করায় শশ্যা্দির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া ফীড়ায়। যদদিচ 
সায়েন্ত। খা! ব! নবাব স্থজার সময়ের ন্তায় টাকায় অষ্ট মণ চাউল আর কখনই 
বিক্রন্ধ হয় নাই তথাপি লোকে তখনও টাকাম্ম একমণ, ত্রিশ সের চাউল 
অনায্বাসে ক্রয় করিত এবং এতদপেক্ষা যুল্যাধিক্য হইলেই বিশেষ কষ্টে পতিত 
হইত। ১৮৫৯ অন্ধের গ্লাবনের পর ১৮৬০ অব ২৪* টাকা মণ চাউল বিক্রয় 
হওয়া দেশে ছুভিক্ষ উপস্থিত হইঘ্াছিল। 1 এই কষ্টসাধ্য অবস্থার পরিবর্তন 
হইতে না হইতে দেশে মহা ঝটিক। সংঘটিত হয় এবং ১৮৬৬ অন্দে দেশে 
ছুর্ভিক্ষ রাক্ষদী করাল বেশে দর্শন দেয়। প্রথমে দীন দুঃখী পরে কিছু দিনের 
মধ্যে অনেকেই ইহার দ্বারুণ কবলে কবলিত হইতে থাকে | যে পরিমাণ 
চাউগ পূর্বে ও পয়সা! ৪ পয়স! মূল্যে বিক্রীত হইত তাহাই এক্ষণে চারি আন 
বা পাচ ত্বান! মূল্যে বিক্রয় হইতেছিল। কিছুদিন পরে মূল্য দিলেও আর 
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মিলিতেছিল না কুতরাং অনেকেন্ পক্ষে পরিত্যক্ত ভাতের ফ্যান বা আমানী 
কিন্বা গাছের ছাল, পাতা, মূল সার হইয়! উঠিয্াছিল। গবর্ণমেপ্ট যদিও 
পূর্ব হইতেই বাজার দর প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছিলেন, তথাপি 
ক্কাধ্যতঃ প্রথমে কোনও সাহাধ্য প্রদান করেন নাই। পরে যখন চতুর্দিক 
হইতে বিশেষতঃ নদীয়া কাপাসডাঙ্গার মিশিনরীগণের পক্ষ হইতে সকরুণ 
আরেদন গবর্ণমেন্টের গোচর হইল * তখন নদীয়ায় কালেক্টরের উপর এ 
বিধয়ের ত্নস্ত করিবার ভার পতিত হইল। কালেক্টার সবিশেষ তগন্ত 
করিয়া ১৮৬৬ অন্দে ৩* এপ্রিল যে রিপোর্ট দেন তাহা! পাঠ করিলে দুঃখে 
হৃদয় বিদীর্ণ হইয়] যায়। শ* এই রিপোর্টের ফলে শীত্রই অনেক স্থানে সাহায্য 
ভাঙার স্থাপিত হইল এবং দলে দলে দুঃস্থ পরিবার আসিয়া! সাহাযা প্রার্থী 
হুইল। কিন্ত পরবর্তী জুন মাসে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সমধিক বৃদ্ধি পাওয়ার 
সব্ধাশয় গবর্ণমেপ্ট প্রজার কষ্টে অস্থির হইলেন, তখন বহস্থানে অন্ছত্রা্দি 
স্থাপন করা হইল এবং কর্দকুশল ব্যক্জিগণকে কাপড় বুনাইয়া লইয়া! সাহায্য 
মান কর! হইতে লাগিল। 1 এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের মোট ২৪৫ পাউও 
(৩৬৭৫৯ টাকা) এবং সাধারণের ষ্টাদায় ১১০* পাউও (১৬৫** টাকা ) 
অর্থ বায়িত হইম্াছিল। আগষ্ট মাদ হইতে আরশ. করিয়া অক্টোবর 
মাসেই এই ছু্দৈবের প্রকোপ মন্দীভূভ হইতে আরম্ত হয় ক্রমে আবার 
শশ্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতে আরম্ত করে। তদন্ুসারে চলিত চতুর্বিংশতি 
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সরকারী লাহাষ্য ভাণ্ডার ও অসংখ্য কুত্র সুত্র বেসরকারি ভাঙার কমে কনে 
বন্ধ করা হয়। এইবপে মহামান্ গবর্ণমেন্টের সদাশয়তায় ও যত্বে নদীয়ার সে 
ছুদ্দিন গত হয়। তদবধি এইরূপে ভ্রব্যাদির ছুম্মুল্যতাবশতঃ যখনই. দেশে 
দুর্ভিক্ষ বা অন্পক্ট উপস্থিত হয় তখনই শ্রমজীবি শ্রেণী অপেক্ষা অধিক কষ্ট 
হয় দরিদ্র গৃহস্থগণের ধাহীরা সমাজে ভদ্রনামে অভিহিত কারণ সামান্য 
শ্রম্জিবীর ম্যায় কায়িক পরিশ্রমে তাহার! অনত্যন্ত আবার অক্ষমতা বশতঃ 
তাহাদের পক্ষে উপার্জনের :অন্য পস্থাও বিরল, এ ক্ষেত্রে ৮১*টি পোষ্য লইয়া 
পুরোদির লেখাপড়া শিথাইয়া কম্যাদির সৎপত্রে বিবাহ দিয়া *ভদ্রভাবে” 
ংসার চালান তাহাদের পক্ষে বড়ই কণ্ট কর হইয়া উঠে। * 

১৮৬৩ অবেের দারুণ দুর্ভিক্ষের কোপ প্রশমন হইতে না হইতেই নদীয়ায় 
আবার এক ভয়ঙ্কর দৈব বিপাক উপস্থিত হয় উহা সাধারণতঃ ৭৪ সালের 
বস্তা বলিয়া! প্রসিদ্ধ। নদীয়ায় বাঁর বার এতই জল প্রাবন উপস্থিত হইয়াছে 
ঘে বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত তাহাদের প্রত্যেকটার উল্লেখ অসম্ভব ।** নদীয়। জেলায় 





* সুখের বিষয় সর্ব্োচক্ষুম্মান, হিতকামী, প্রজাপালক স্ুসভ্য ইংরাজ রাজের প্রজার 
এই ছুখে কষ্টের প্রতি দুষ্ঠি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রজারক্ষাকয্পে তাহাদের বন্ধু ও চেষ্টা 
সমধিক এমন কি দৈব বিড়ম্বনার প্রতিবিধান মন্ুষ্যের সাধ্যাতীত হইলেও উহার গ্রতি- 
কারকল়েও তাহাদের চেষ্টার ক্রটি নাই। কিসে প্রজা সাধারণ সুখে থাকে, কিসে ভ্রব্যাদির 
মূল্য অত্যধিক ন। হয়, কিসে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি ,হয়, কিসে জল কষ্টাদি দূর হয় এই 
সমুদয় বিষয়ে তাহাদের চেষ্টা অসাধারণ এবং এই চেষ্টার ফলেই আজি ননীয়ার বহুষ্থানেই 
্বাস্থ্যোক্লতির জন্য 4১0 11515021195 এর কার্ধয জব্যাদির মূলা দৃদ্ধির 
কারণাম্থসম্ধানের জন্য 001300185800 0£[50088 3০০০ [71019 01095 ০৫ 7০০৭ 
5, সাধারণে যাহাতে অল্প হারে কর্জ পায়, সেই জন্ত গ্রামে গ্রামে 0০-০96880153 
07৪3,% ৪০০৪৩ট্, জলপ্লাবন নিবারণার্থ যেখানে প্রয়োজন সেইথানেই বাধ, ও জলকষ্ট 
নিবারণার্থ নদী প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিতে অজন্র অর্থব্যয় হইয়া থাকে, এই সব দেখিয়া 
ম্বতই মনে ভরস! হয়ু যে, এই সুশিক্ষিত ভাগ্যবান রাজার অকপট যত্বে, উন্নত বৈজ্ঞানিক 
উপায়েই হউক বা অর্থ ও ধামর্থ দিকাই হউক দেশের প্রতি দৈবের প্রকোপও শীজই 
দূরীভূত হইবে । 

1. ইংরাজাধিকাছের প্ব্বর এতদ্দেশের শাসন বিভাগের বিশ্বাসযোগ্য যথাবখ ইতিহাস 
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এতই নিয়ভূমি ও ক্ষুদ্র কৃত নদী বর্তমান যে, যে বৎসর একটু অধিক পরিষাণে 
বারিপাত হয় মেই বৎসরেই নদীয়ায় বস্তা! হয়। এসম্বন্ধে চরিত পদ “বৃষ্টি 
পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বাণ*্_-এটা সার্ক লেখা মনে হয়। কারণ 
টাপুর ট.পুর অর্থাৎ সামান্ত মাত্র বর্ষণ হইলেই নদীয়া যত বাণ আসে এত আর 
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বিগত ১৮৬৭ অবে নদীয়। ও যশোহরে যেকপ বস্তা 
আসিয়াছিল এতদঞ্চলে বন্কাল সেরূপ সংঘটিত হয় নাই। কিন্ত দৌভাগোর 
বিষয় ইহাতে স্বাস্থ্য সন্ধে যেক্প ক্ষতি হইবে অহ্ুমান কর! হইয়াছিল তাহা 
হয় নাই। বন্তার জল নামিয়া যাইলে সাধারণতঃ যেরূপ ম্যালেরিয়! প্রভৃতি 
দুরন্ত ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় সেবৎসর সে রূপ কিছুই হয় নাই। 

১৮৬৭ অন্দের বন্যার পর নদীয়ায় পর পর আরও কতকগুলি টব 
ছুর্বিপাক সংঘটিত হইয়াছিল । ১৮৬৮ অব বাঙ্কাল। ১২৭৫ সনে, ২৯শে, 
৩০শে, ৩১শে, শ্রাবণ অবিশ্রান্ত কৃষি হইয়। সমগ্র নদীয়। ভাসিয়া গিয়াছিল 
আবার এই মহাবুষ্টির প্রকোপ হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে পর বৎসর 
অর্থাৎ ১৮৬৯ অবে ব| বাঙ্গালা ১৮৭৬ সনে ২৮ আধাঢ় সমগ্র দিবাভাগ 


লি ৯০৪-৯১৬ 4০৪৪০ 
না খাকায় তংপূর্বের দুর্তিক্ষাদির ও তচ্জনিত অসংখ্য লোকক্ষয়ের বিষয় আমরা কিছুই 
জানিতে পারি না, সুতরাং ইংরাজের -ম্ুরক্ষিত বিবরণী যাহাতে এতদ্দেশে যখন ষে 
ব্যাপারটা ঘটিয়াছে তাহ। যতই সকু্র হউক লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহ দেখিয়া কেহ যেন মনে 
না করেন যে যখন ইংরাজাধিকারের পূর্বের ইতিবৃত্তে দুর্ভিক্ষ বা জলগরাবনাদির বিষস্ধ 
কিছুই লিখিত হয় নাই তখন &ঁ সকল কালে কোনও রূপ দৈববিড়্বনা সংঘটিত হয় নাই। 
পরন্ত এ সব কালের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস থাকিলে আমরা! দেখিতে পাইতাম যে & ্ব 
কালে ছুর্তিক্ষাদি আরও কঠোরতর মূর্তিতে দেখা দিত, কেন না তখন এখানকার মতন 
শাসন প্রণালী প্রবর্তিত না হওয়ায় রাজার কর্ণে প্রজার কষ্টে কখ! পৌঁছিতে বু 
বিলম্ব হইত এবং ছুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে এত সহজে রেল ব। জাহাজযোগে চাউলাদি 
সাহাব পাঠান অমস্তব ছিল, প্লাবনের সময় উপযুক্ত বাধ বাধিয়। প্লাবন নিবারণে এমন 
সব সুশিক্ষিত এনজিনিয়ারে একান্তিক অভাব ছিন্স, আর ঘন ঘন এ সকল ছুর্দৈব সংঘটিত 
হওয়ার বিষয়ে বলা যায় যে এখনও অতিবৃষ্ঠি, অনা বৃষ্টি, জল প্লাবন প্রভৃতি যে নব কারণে 
ছুরতিক্ষাদি উপস্থিত হর তখনও এ সকল কারণ সম্পুণ বিগ্ুমাণ ছিল । 


১০২ নদীয়া-কাহিনী 


ব্যাপি প্রবল ঝটিকায় ও বুট্টিতে দেশের ভয়ানক অনিষ্ট সংঘটিত হয় এবং 
পুনরায় পরবর্তী ১৮৭১ স্রষ্টা বা ১২৭৮ সালের দারণ প্লাবনে কত শত শত 
গৃহস্থ নিঃসহায়-সম্পত্তি হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছিল তাহার ইয়ত্ত। নাই। 
সে বৎসর ভাগিরথীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া! মুরসিদাবাদ, নদীয়! ও যশোহরে 
দ্বাব্ধণ প্রাবন আনয়ন করিয়াছিল। মুরসিদবাদের পাদদেশে যে বাঁধ 
ভাগিরধীর প্রাবন নিবারণের নিমিত্ত বর্তমান আছে তাহা জল বেগে ধ্বংস 
হওয়ায় ভাগিরধীর জল ঘোর বেগে নদীয়! প্লাবিত করিয়। পরিশেষে ইষ্টারণ 
বেল ষ্টেট রেলওয়ের কতিপয় স্কান ভঙ্গ করিয়া যশোহরের দিকে ধাবিত 
হয়। কিন্ত এতহারা নদদীয়ায় যেকধপ ক্ষতি হইয়াছিল সেরূপ ক্ষতি আর 
কোন জেলায় হয় নাই। যদিও বু নর নারী এই দাক্ধণ ছু্দব বশতঃ 
প্রাণত্যাগ করিয়াছিল বটে কিন্তু গবাদি পালিত পঞ্জ এত অধিক লংখ্যক 
বিনষ্ট হইয়াছিল যে তাহা অপরিষেয় ।* গবর্ণমে্ট স্থানে স্থানে সাহায্য 
করিয়াছিলেন বটে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কোনরূপ সাহাষ্য গৃহিত হয় 
নাই। যদিও এই ছু্দৈবে নদীয়ার সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল বটে কিন্তু পর 
বৎসর বন্যাপ্র/বিত মাঠ সকলে অতটাদিক ফলল উত্পন্ধ হওয়ায় প্রজাকুলের 
অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল । কিন্ধ নদীয়াবাসীগণের ভাগ্যে এন্খ অধিক" 
দিন স্থায়ী হয় নাই | ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ার বহু স্থানে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখ) 
দিয়াছিল। ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ মাস সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়া গবর্ণমেন্ট প্রজা 
রক্ষণ করিয়াছিলেন। থানা, কালীগঞ্জ নাকাশীপাড়া, তেহাটা, চাপড়া, ও 
কালাস্তর প্রভৃতি স্থানেই লোকের কষ্ট অধিক হইয়াছিল। 

ইহার পর কিছুদিন নদীয়াবাদীগণ হাপ ছাড়িতে নময় পাইয়াছিল। কিন্ত 
আবার ১৮৮৫ অর্ধে বাঙ্গাল ১২৯২ সনে দারণ বন্কায় সমগ্র নদীয়া ভামিয়। 
গিয়াছিল। এই প্লাবনে ২,২০০ বর্গ মাইল জলাকীর্ণ হইয়া দেশে মহা 
দুর্দশা আনয়ন করিয়াছিল এবং তছুপলক্ষে দরিদ্রগণের সাহাধ্যার্থ টাদা 
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নর্দীয়া-কাহিনী ১০৩ 


নংগৃহিত হইঙ্গ স্থানে স্থানে সাহায্য ভাগার উন্মুক হইয়াছিল। কমিটী 
মোট ৬৫, ৬৬৫, টাক। চীদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন $ তন্মধ্যে সমগ্র ছুংস্থ 
গেলার সাহাধ্যার্থ মোট ৩৭,*০*, টাকা ব্যয়িভ হইয়াছিল। বাকী অর্থ 
ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ বা বন্তা পীড়িত বঙ্গের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট 
গচ্ছিত আছে। 

পরবর্তী কালে ১৮৯৭ অব ১২ই জুন বাঙ্গালা ১৩*৪ সালের ৩০ ট্জষ্্য 
তারিখে সমগ্র ভারতব্যাপী যে মহা ভূমিকম্পন অনুভূত হইয়াছিল তদ্বারা 
নদীরারও বন ক্ষতি হইয়াছিল। নদীয়াবাসী অতি প্রাচীনের মুখে শুনি- 
যাছি যে তাহারা কখন গল্পেও এন্প ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের বিষয় অবণ করেন 
নাই। এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই এমন বাটাই ছিল না-_এই মহা 
কম্পনের অব্যবহিত পূর্বেই মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে যে রথচ ক্লধবনিবৎ গুরু 
গম্ভীর নিনাদ উত্থিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে আজিও হৃদকম্পন 
উপস্থিত হয়। এই দেশব্যাপী ভূমিকম্পে কত নদী শুকাইয়া গিয়াছিল 
এবং কত উচ্চ ভূমি ও পর্বতার্দি বনিয়৷ জলাশয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার 
ইয়ত্বা নাই। 

এই মহান ভূমিকম্পের পরই নদীয়ার উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ১৯০* অন্যের 
অক্টোবর মাসের মহাবৃষ্টী। সরদিবস ব্যাপী এই মহাবৃষ্টীতে সমগ্র নদীয়া 
অলপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং অসংখ্য মৃগ্ময় ও ইষ্টক নির্টিত গৃহ প্রাচীরাদি 
ভূমিসাৎ হইয়াছিল এবং ঘাট পথ বন্ধ হইয়া লোকে সশঙ্ক অবস্থায় কালাতি- 
গাত করিয়াছিল ! 

১৯৯১ শ্ী্টাবে করুণাময়ি রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পরলোক গমনে 
নদীয়ায় সার্বজনীন শোক প্রকাশিত হয় এবং পর বৎসর ত্তাহারি প্রতিচ্ছায়! 
মহামহিমান্থিত রাজরাজেশ্বর সপ্তম জর্জের রাজ্যাভিষেক হয় কিন্তু তাহার 
পূর্ণ করুণ! মুর্তি প্রকাশ পাইতে না পাইতে ৬ মে ১৯১* নিদাবণ কাল 
তাহাকে ক্োড়ে টানিয়া লয়। তাহার মৃত্যুতে সমগ্র নদীয়ায় শোকের প্রবাহ 
বহিয়া যায়। নদীয়াবাদিগণ এই মহাপুরুষের স্থৃতি রক্ষা কল্পে বহু অর্থ চাদ! 
তুলিয়া নদীয়ার সুদূর পল্লীর জলকইট নিবারণার্থ বহ্ুশত এডোয়ার্ড কূপ খননের 
কানা করিয়াছেন । 


১৭৪ নদীয়া-কাহিনী. 


শান্তিপ্রিয় রাজ্যেশবর পিতার মৃত্যুর পর উপযুক্ত পুত্র প্র্জাবৎদল শক্তিধর 
রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ ও করুণাময় সাত্রাজ্জী মেরী রাজ্যাভিষিক্ত হইয়। 
তাহাদের ভারতবাসী প্রজাগণের চির অভিলধিত বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অশেষ 
পথ ক্রেশ সহ করিয়াও ভারতে পদার্প৭ করেন। এতছৃপলক্ষে ১৯১১ সালের 
১২ ডিনেশ্বর দিল্লীতে এক বিরাট রাজন্ুয় দরবার অগঠিত হয়। এ দিন 
সমগ্র নদীয়ায় থে বিরাট আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইাছিল লদীরার ভাগ্যে আর 
কখন সেরূপ হয় নাই। সমাটদম্পতির কল্যাণ কামনায় সমগ্র নদীয়া এ দিন 
মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সংক্ষেপতঃ আজ পরাস্ত ইহাই নদীয়ার উল্লেখযোগ্য 


ঘটনাবলী । 


১। মতিলাল রায়। ২। শ্রীমজিতনাথ ন্যায়রত্ব। . ৩। শ্রীচন্দ্রশেখর কর। 
৪। শ্রীভগদানন্দ রায়। ৫। যছুনাথ রায়। ৬। শ্তরীঞয়গোপাল গোস্বামী । 
৭। শ্রীিজেন্্রলাল রায়। ৮। কর্ণেল স্থুরেশ বিশ্বাস। ৯। রমণীমোহন মল্লিক । 
১*। রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় । ১১। বাঁধিকানাথ মুখোপাধ্যায় । 
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পাশা িউিরাপাত কিিস্হিলোচাাাশাটি 


ন্যায়-দর্শন 

নবদ্দীপ আবহমান কান জ্ঞান-গৌরবে গৌরবাদ্থিত। বিগ্যাচ্চার বিবরণ ও 
জ্ঞানী মহাগ্রার জীবনী লইয়াই নবদ্ীপের ইতিহাস বিরচিত। সুবিখ্যাত হিন্দু- 
নরপতি বন্লালসেন যে অবধি নবদীপে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই 
অবধি নবদ্ধীপে বিগ্তাচগ্গীর গৌরব বৃদ্ধি হয়, এরূপ বলা যাইতে পারে । কথিত 
আছে, তাহার পূর্ধে একজন যোগী গঙ্গার চরে ক্ষুদ্র কুটার বাধিয়! কেবলমাত্র 
কতিপয় ছাত্রকে পাঠ দ্িতেন। ইহার ছাব্রগণর মধ্যে শঙঞ্চর তর্কবাগীশ এবং 
বার়াপ্তি শিরোমণি প্রধান। ইহাদের উভয়েই ন্তায়ের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া 
হিলেন। শঙ্ষর' তর্কবাগীশের অসাধারণ বিদ্বাবত্ ও ততকারণে জনসমাঁজে 
ভশহার অপামান্ঠ প্রতি! সন্বন্ধে নানাবিধ কিছদান্তী প্রচলিত আছে। কথিত 
আছে একদিন তর্কবাগীশ কোনও ধনী-গৃহে আ.মন্ত্রিত হইয়! সভায় উপস্থিত 
হইবার সময় উত্তীরপ্রায় দেখিয়া তথায় সবরায় গযনমানসে নদীতীরে উপস্থিত 
হইরা সত্বরে তাহাকে পারে লইরা যাইবার জন্য নাবিককে বারঘার আদেশ 
করায়, নাবিক তাহার কথায় বিরক্ত হইয়! বলিয়াছিনন “ঠাকুর যেন নদের 
শঙ্কর তর্কবাগীশ এলেন আর কি, তাই সব কাজ রেখে ওনাকে আগে পার 
করে দেও”। মূর্খ নাবিকের মুখে আপনার অসাধারণ প্রতিষ্ঠার এই রূপ 
অপুর্ব প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া তাহার যে ,আনন্দ হইয়াছিল, শত স্তা 

বিজরেও বুঝি তত হয় নাই। রা 
বল্পালসেন একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গের সিংহাসনে অধিরোহণ 


করেন। ইনি সিংহাসনে অধিরঢ় হইরা বঙ্গের আদিশুর-আনীত ব্রাহ্মণ 
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ও কায়স্থগণের বর্ধমান বংশাঁবলীকে আচারত্রষ্ট দেখিয়া শিধিলপ্রান্ধ সমাজবন্ধন 
দু করেন। ইহার সময়ে নবছীপে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ উন্নতি লাভ করে। 
বল্লালসেনের পরে তদীয় পুত্র লক্ষণসেন বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি পিতৃতুল্য বিগ্যোৎসাহী, সংস্কৃত বিগ্ভায় বিশেষ পারদর্শী এবং 
জ্যোতিষশান্ত্রে গ্রগাঢ় বিশ্বাসবান ছিলেন। এই অন্ধ বিশ্বাসই পরে তাহার 
ও সমগ্র বাঙ্গীলার সর্বনাশের কারণ হইয়া! উঠে। ইহার সময়ে হলাঘুধ, 
পশুপতি, ধোয়ী প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হয়। সরম্বতীর সাক্ষার্ 
বরপুক্র কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব এবং উমাপতিধর ইহারই সভা-উল্জ্বলকারী রাগকবি 
ছিলেন। 
“ব্রাহ্মণ সর্বস্ব”, "স্মৃতিসর্ধবস্ব” এবং “মীমাংসা সর্বস্ব” ও “ন্যায় সর্বস্ব” 
হলামখ প্রভৃতি গ্দ্থের গ্রন্থকার | ইনি আপনাকে বাৎস্ত গোত্রীয় ধনগয়ের 
পুভ্র বলির স্বীর সংগৃহীত “ত্রান্দণ সর্বস্ব” গ্রন্থে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। 
পণুডপতি হলায়শের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৷ ইহার কৃত *শ্রাদ্ধাদি কৃত্য” পশুপতি-পদ্ধতি 
নামে প্রসিদ্ধ । 
“পবন দূত” প্রণেতা, এই পুস্তকে লক্ষণসেন দেবের দক্ষিণ ভারত বিজয় 
ধোরী বর্ণিত আছে। , ইহাতে এইরূপ বর্ণনা আছে যেন মলয় পর্ববতা- 
ধিপতি গন্ধর্ব-বাঁজের কন্তা মলয়াবতি মহারাজ লক্ষণসেন দেবের প্রতি 
প্রেমাশক্ত হইয়! পবনকে দৃতরূপে স্বীয় প্রাণনাথের নিকট প্রেরণ করেন। 
পবন দেবও এই দৌঁত্য স্বীকার করিয়া মলয়াচল হইতে বহির্গত হইয়া 
বহু পথ অতিক্রম পূর্বক বৈগ্ধবাটীর নিকট গঙ্গাতীরে উপনীত হয়েন, পরে 
তথ! হইতে গঙ্গার তীরে তীরে উত্তর যুখে অগ্রসর হইয়| ক্রমে ত্রিবেনী, 
নবদ্দীপ গ্রস্ৃতি স্থান পশ্চাতে রাখিয়। তদানীন্তন রাজধানী গৌড়ের জয়পুর ও 
বিজয়পুর নগরে উপস্থিত হয়েন। সম্ভবতঃ এই বিজয়পুর বর্তমান 
“ব্লালটিবী” । ধোরী কবি নিজ বাটী নবদীপের নিকটবত্তাঁ গঙ্গাতীরে 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। . 
লক্ষণ সেনের সেনাপতি বটুদাসের পুত্র। ইনি “সছৃক্তি কর্ণাহৃত” 
প্রীধরদাদ নামে এক গ্রন্থ রচনা! করেন! এই গ্রন্থ লক্ষণসেনের বাজাচ্যুতির 


এ: স্ 
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ইহার নিবাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিব গ্রামে। কিন্তু ইনি 
জয়দেব লক্ষণসেনের সময়ে বাজসতাসঘৃ ও বাঁজকবি-রূপে নবদ্বীপে বাস 
টিভির করিয়াছিলেন । ইহার অস্ৃতময়ী লেখনী বন্ধে এক নবযুগ আনয়ন 
করিয়াছিল। তাহার পিতার নাম তোজদেব ও জননীর নাম বাম! 

দেবী। জয়দেব অল্প বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করেন 
এবং সন্ন্যাস গ্রহণে বাঞ্ছা করেন। কিন্তু তাহার সে অভিলাষ পুর্ণ হয় নাই। 
এক অপুত্রক ব্রাহ্মণের অগন্লাথদেবের নিকট মানসিক ছিল থে তাহার স্ত্রীর 
গর্ডে পুত্র বা কন্ঠা জন্মগ্রহণ করিলে প্রথমটাকে জগন্নাথের পদে অর্পণ করি- 
বেন। উক্ত মানসে ্রাঙ্গণ আপন প্রথম তনয়াকে জগন্নাথসমীপে আনয়ন করিলে 
্রাহ্মণের প্রতি জগন্নাথ দেব প্রত্যাদেশ করেন যে জয়দেবকে কন্ঠা দান করিলে 
সেতাহারই পাওয়া হইবে; এই কন্যার নাম পদ্মাবতী ব্রাহ্মণের নির্বন্ধাতিশয়ে 
ও জগন্নাথ দেবের প্রত্যাদেশক্রমে সন্র্যাসী জয়দেব পদ্মাবতী দেবীর পাণিগ্রহণ 
করিয়া, সংসারী হন। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন ;) তিনি প্রেম 
বিহ্বল হৃদয়ে সময়ে সময়ে যে মধুর কান্ত পদাবলী বরচনা করিতেন, তাহা! 
অতুলনীয়। কুথিত আছে, স্ব্ং বৈকুষ্ঠনায়ক শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রেমে মর্ধ্যে 
আসিগা শ্রীহস্তে তাহার পুথির পৃষ্ঠায় “দেহি পদপললবযুদ্রারম” লিখিয়া! অপূর্ণ 
পাদ পূরণ করিয়া দিয়াহিলেন। ভক্ত জয়দেব সন্ধে বহু অদ্ভুত কিংবদস্তী 
প্রচলিত আছে। জয়দেব প্রত্যহ কেন্দুবিহ্ব হইতে অষ্টাদশ ক্রোশ পদত্রজে 
চলিয়া গঙ্গাম্সান করিয়। গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন ) বৃদ্ধ বয়সে তিনি চলচ্ছক্তি- 
হীন হইলে, তাহার প্রার্থনামতে কেন্দুবিন্বে গ্গ প্রবাহের আবির্ভাব হইয়াছিল। 
একবার তদগতপ্রাণ। দেবী পন্মাবতাঁ কোন শ্বত্রে অবগত হয়েন যে জয়দেবের 
মৃত্যু হইয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্রে.পতিগরতপ্রাণা সাধবী তৎক্ষণাৎ 
প্রাণ ত্যাগ করেন। কথিত আছে, জয়দেব মৃত পত্বীর কর্ণে কুষ্ণনাম 
শুনাইয়। ভাহাকে পুনক্াবিত করেন। এইরূপ শত শত অলৌকিক গল্প 
তওস্থদ্ধে প্রচলিত আছে। ভাহার মাধুয্যময় “গীত গোবিন্দ” আজিও সর্বত্র 
সাতিশয় আদৃত। জ্রীক্ষেত্রে ইহা জগন্নাথ দেবের পুজার অদমধ্যে পরিগণিত 
হইর়াছে। তিনি শ্ীবন্দাকনাদি তীর্থে পর্যটন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে কেন্দুবিব 


রন 
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তিরোভাব উপলক্ষে বছ যাত্রীর সমাগম হয় এবং «গীত গোবিন্দ” গীত হয়। 

লক্মণসেনের রাজ্যচ্যুতির পর শ্ীচৈতস্দেবের আাবি9াব কাল পর্যন্ত প্রায় 
৩০* বৎসর ব্যবধান। এই সুদীর্ঘকাল বজদেশ প্রারশঃ যুসলমানগণের শাসনা- 
ধীন, ছিল। ইহাদের সকলেই গোঁড়ে বাস করিতেন এবং গৌঁড়েশ্বর বলিয়া 
খ্যাত ছিলেন। তাহাদের 'শাসনাধীনতায় দেশে বিগ্রাচর্া সমভাবেই 
চলিতেছিল। দেশে ভূম্যধিকারী সকলেই প্রায় হিন্দু ছিলেন, সুতরাং বিচার 
ও শাসন প্রত্যক্ষতঃ হিন্দুগণের হস্তেই স্তত্ত ছিল এবং ব্রাঙ্গণগণ তাহাদের 
আশ্রয়ে থাকিয়। বিগ্ভাচষ্ঠা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। গৌড়েস্বরগণও 
বিঘ্বোৎসাহী ছিলেন এবং সংস্কত ও গৌড়ীয় ভাষায় বহুতর গ্রন্থ রচন! 
করাইয়াছিলেন। $ যে “ক্তিবাস-রামায়ণ”' আজ হিন্দুর গৃহে গৃহে আদৃত 
ও পুজিত হইতেছে, তাহা গৌড়েশ্বরেরই আদেশক্রমে রচিত। এই সময়ের 
মধ্যে বৈষ্ণব কবি চণ্ভীদাস ও বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করির। তাহাদের সুললিত 
প্রেমময় পদীবলী রচনা হ্বারা গৌঁড়ে ভাবী দেশোন্সাদকর বৈষ্ণব ধর্থের বীজ 
অঙ্ুরিত করিয়া যান। চণ্ীদাস ১৩২৫ শকে (১৪০৩ খ্রীষ্টা্ষে) * বীরভুষ 
জেলার অন্তর্গত নারর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বীয় অলৌকিক প্রতিতা! 
বলে সমগ্র দেশে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। 

বিগ্ভাপতি ঠাকুর চত্ভীদাসের সমসাময়িক, তিনি মৈথিল। 1 মিথিলাই 
তৎকালে দর্শন, স্বৃতি, সাহিত্য সকল বিষয়ে অগ্রগামী । এইস্থানে মহাসুনি 
গৌতম £ স্বীয় অধিতী্ন প্রতিভাবলে যে স্যার শাস্ত্রের স্রপাত করিয়া যান, 





$ গোৌড়েশ্বর নসরত খ| মহাভারত অনুবাদ করাইয়াছিলেন। 
্ “বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চ বাণ । 
নবহ নবহু রস ইহ পরিমাণ ” 


প্জন্ম দাতা মোর গণপতি ঠাকুর 
মৈথুলি দেশে কর" বাস! 
পঞ্চ গৌড়াধীপ শিব সিংহ তৃগ 


কৃপাঁকরি লেউ নিজ পাশ 
1 স্তায় শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্তক মহর্ষি গৌতম, উভখ্যের পুত্র ও অঙ্গিরার পৌত্র। ইহার 
নামান্তর _দীর্ঘতমাঃ এবং অক্ষপা্দ। পিতৃব্য বৃহস্পতির সাপে ইনি জন্মান্ধ হন, তাই "1ম হয় 


মদীয়া-কাহিনী ১০৯ 


উদয়নাটারধ্য, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশোপাধ্যায় ও তৎপুত্র বর্ধমান উপাধ্যায় 


তাহাকে বহু টীকা ও ভাষ্য দ্বার! অলঙ্কত ও ভূষিত করেন। 


খুষটীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পক্ষধর মিশ্র মিথিলার সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাহার 
প্রকৃত নাম জয়ধর মিশ্র তর্কালঙ্কার। কথিত আছে যে, তিনি' কোনও কথ! 


একবারমাত্র শ্রধণ করিয়া বিনা আলোচনা তেও এক পক্ষকাল ন্মরণ করিয়া . 


রাখিতে 'পারিতেন; ও যে কোনও শান্্রীয় বিচার এক পক্ষ কাল ধরিয়া 
করিতেন এবং তিনি পূর্ব বা উত্তর যে পক্ষেই থাকিতেন, তাহা কখন স্থলিত 
হইত না বলিয়া তাহার পক্ষধর উপাধি হইয়াছিল। ইনি আপনাকে হজ্ঞপতি 
উপাধ্যায়ের ছাত্র এবং হরি মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়। আত্মপরিচয় দিয়াছেন। 
পক্ষধর মিশ্র তাৎকালিক পগ্ডিতগণের শীংস্থানীয় এবং দিখ্রিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া 
খ্যাত ছিলেন  বহুদূরদেশ হইতে তাহার নিকট বনু ছাত্র পাঠার্থ সমবেত 
হইত। অধিকাংশ ছান্জ ন্যায় পড়িবার জন্যই মিথিলায় আসিত, কারণ 
ন্যায়শান্ত্র ও তৎসংক্রস্তি গ্রস্থ'দি তখন অন্ত কুত্রাপি পাওয়। যাইতন]। 
মিথিলার পগ্ডিতগণ সর্ঝ প্রযত্বে ভাহাদেপ বহু পরিশ্রমের গ্রন্থগুলি খঅতি- 
'সংগোপনে ও যত্বে রাখিয়া ছিলেন। তৎকালে মুদ্রাযস্ত্র ছিলনা, সকলকেই 
স্বীয় স্বীয় পাঠা পুথি স্বহস্তে লিখিয়া৷ লইতে হইত। যখন .কোন ছাত্র 
স্যায়াধ্যয়নার্থ মিথিলায় আসিতেন, অধ্যাপকগণ তাহাদের অভ্যাসের নিমিত্ত 
পুথি সকল গ্রদ্ধান করিতেন, আবার পাঠান্তে সে গুলি পুনগ্রহুণ করিতেন» 
এবং পাছে কেহ কোন অংশ গোপনে লইয়া যান, এই জন্য সকল ছাত্রকেই 
বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া মিথিলার বাহিরে আসিতে দেওয়া হইত? 
এইরূপ এতাবৎ মিথিলার অধ্যাপকগণ বহু যক্গে স্তায়শাস্ত্রে আপনাদের প্রীধান্ত 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নুতরাং সে সময়ে স্যায়পাঠার্থাী ছ'ত্রগণের 
মিথিলায় গমন ব্যতীত গত্যন্তর ছিলনা | বিশেষতঃ মৈথিলী অধ্যাপক 
ব্যতীত অপর কাহারও উপাধিদীনের ক্ষমত। ছিলনা । 





“দীর্ঘ তমা: পরে যোগবলে স্বীয় পদে চক্ষুঃ উদ্মীলিত করেন, তজ্জন্য নাম হয় “অক্ষপাদ?। 
অনেকে এরাপও বলেন যে স্বীয় শিষ্য বেদব্ণাস তদীয় বেদাস্ত সুত্রে ম্যায়মত খণ্ডনের চেষ্টা 
করিলে, বৃদ্ধ মহধি গৌতম এ চক্ষুতে আর ব্যাসের মুখবলোকন করিব না, এইরূপ প্রতিজা 
করেন। পরে ব্যাস কর্তৃক্ক বিশিষ্টরূপে সংপৃ্রিত হইয়াও প্রতিজ্ঞ। রক্ষার্থ হ্বাভাবিক নানে 
স্তাহার মুখদূর্ণদ ন। করিং] স্বীয় পদে চক্ুঃ হুগুন করেন। 
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যে সকল ছাত্র মিথিলা! হইতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়া! দেশে প্রত্যাত্ত হইতেন, 
রন ভাহার। কোন ন। কোন ধনবানের আশ্রয়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া 
সা্জজেম দেশে-শিক্ষার বিস্তার করিতেন। কিন্ত নতায়শান যেপ জটিল 
ও ছুর্ববোধ্য শাস্ত্র উপযুক্ত গ্রন্থ ব্যতিরেকে তাহার নম্যকু 
শিক্ষাদান অসম্ভব ; সুতরাং উপযুক্ত গ্রন্থ অভাবে নবদ্ধীপে তখন ন্যায়ের 
আশানুরূপ অনুশীলন ছিলনা, কিন্তু শ্রীশ্রীনারায়ণের ক্কৃপায় শীস্রই 
এ অভাব মোচন হয়। মিথিলার বহ্যত্রার্জিত গৌরব খর্ব 
করিতে খুষ্টায় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম তাঁগে পরম মেধাবী অসাধারণ 
বী-শক্তিসম্পন্ন রতিৎর বাস্থুদেব সার্বভৌম নবদ্ধীপে জন্মগ্রহণ করেন াহার 
পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ তষ্রাচাধ্য। তিনি স্বার্ত প্ডিতঃছিলেন এবং 
আপনার পুত্রকে তৎকালপ্রচলিত রীত্যন্সারে ব্যাকরণ ও কাব্যা্ি পাঠান্তে 
স্বৃতি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করান। বাস্থদেব অন্কালমধ্যেই পিতৃনির্দিষ্ট শাস্ত্র 
সমুদয়ে বুুৎপন্ন হইয়া উঠেন এবং স্ঠায় শিক্ষার জন্য উৎসুক হইয় পরধবংশতি 
বৎসর বয়ঃক্রম কালে মিথিলায় গমন করেন । তৎকালে পক্ষধর মিশ্র মিথিলার 
পণ্ডিতগণের মধ্যে একচ্ছত্রী সম্রাটরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। বাসুদেব ' 
মিথিলীয় ভীহারই চতুষ্পাীতে প্রবিষ্ট হইয়! ন্টায় শিক্ষা করিতে থাকেন। * ' 
্টায়শাস্তরাধ্যয়নে তিনি দিন দিন যতই উন্নতি করিতে লাগিলেন, ততই অসীম 
আনন্দে আগ্লূত হইতে লাগিলেন এবং কিরূপে এই অমূল্য রঙ্গে আপনার মাতৃ- 
ভূমিকে অলঙ্কত করিবেন, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু মৈথিল অধ্যা- 
পকগণের অন্তবাঁধিক যত্রে স্তারশান্ত্রকে তাহাদের অজ্ঞাতসারে স্বদেশে লইয়া 
আসা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র সঠায়শাস্তর বিশেষতঃ 
গঙ্জেশ-উপাধ্যায় কৃত চারিখণড চিন্তামণি শান্তর একেবারে কণ্ঠস্থ করিলেন, পরে 
যখন দেখিলেন, উক্ত শাস্ত্র সম্যক কণ্ঠস্থ হইয়াছে, তখন তিনি কুস্থমাঞ্জলি 
কণ্ঠস্থ করিতে ক্ৃতসংস্কর হইলেন, কিন্তু অচিরে তীহার উদ্দেগ্ প্রকাশ হওয়ামাব্ 
গ্লোকভাগ ব্যতীত আর ভাহার কুস্মাপঞ্জলি ক্ঠস্থ করা হইল না; তখন তিনি 
* কাহারও কাহাঁরও মতে পক্ষধর মিশ্র বাহ্দেবের রহাধ্যায়ী, কোনও সময়ে পক্ষধরের 
নিকট তর্কে পরাজিত হইলে বাহদেব .প্রঠিজ্ঞাঁ করেন ধে ভাহার কৌনও শিথ্য দ্বারা তিনি 
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'্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন, এবং পক্ষধর যিশ্র কর্তৃক “শলাকা। 
পরীক্ষায়” সসন্্মে উত্তীর্ণ হইয়া “সার্ববতৌম” এই সম্মানিত উপাধিভূষিত 
হইয়া দেশে প্রত্যাগমনের উদ্ভোগ করিলেন কিন্তু পাছে তিনি কোন গ্রন্থ 
সঙ্গোপনে সঙ্গে লইয়া যান, এই আশঙ্কায় মৈথিলী পণ্ডিতগণ তাহার সযতিব্যা- 
হারী প্রত্যেক বন্ত অতি সাবধানে পরীক্ষা করিলে বাসুদেব বলিলেন, “আমার 
শ্বৃতিপটে সমুদয় গ্রন্থ অস্কিত রহিয়াছে, আমার কোন গ্রন্থ লইয়া যাইবার 
প্রয়োজন নাই।” এই কথায় মৈথিলী পঞ্তিতগণ ঈর্ষান্বিত হইলেন বুঝিতে 
পারিয়া বাসুদেব, পাছে নিজের জীবনের উপর কোন অত্যাচার হয়, এই 
আশঙ্কায় নবদীপের পথে না আসিয়া নবদ্বীপধাত্রাচ্ছলে কাশী যাত্রা করেন 
এবং কিছুদিন কাশীতে থাকিয়া তিনি বেদান্তে ব্যুৎপন্ন হয়েন ; পরিশেষে 
ৃষঠীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্ধীপে প্রত্যাগমন পূর্বক প্রথমে ন্যায় শান্তর 
ও কুন্ুযাঞ্জলির শ্লোকাংশ লিপিবদ্ধ করিয়া! পরে ন্যায়ের চতুষ্পাী স্থাপনা 
করেন। এই হইতেই নবদীপে ন্তায়ের বিধিমত চর্চা আরম্ভ হয় ; এবং দলে 
দলে পাঠার্থা আসিয়া ভাহার নিকট ন্যায়ের পাঠগ্রহণ করিতে থাকে, কিন্তু 
ন্যায়ের কয়েক খানি মাত্র গ্রন্থে তিনি পাঠ দিতেন, সুতরাং তখনও অনেকে 
সমগ্র স্তায়শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য মিথিলায় গমন করিতেন। বাসুদেবের 
বহুসংখ্যক ছাত্রের মধ্যে “অনুমান মণিব্যাখ্যা” প্রণেতা কনাদ ও রঘুনাথ 
শিরোমণি প্রধান মধ্যে গণ্য ছিলেন। এই রঘুনাথই স্বীয় অসাধারণ 
প্রতিভাবলে শিথিল! হইতে নবদ্বীপের অধ্যাপকগণের উপাধি দানের 
ক্ষমতা আনয়ন করেন। বাস্থদেব জীবনের শেষ বয়সে (১৫২০ খৃষ্টাব্দে) 
যখন প্রবল প্রতাপান্থিত গঙ্জাবংশীয় রাজা গজপতি প্রতাপ রূ্রের 
উকান্তিক আগ্রহে কাহার সভাসদরূপে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন *ঃ 
তখন তিনি নবদ্বীপচন্্র শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়! তীহার 
মতানুগাষী হয়েন। কথিত আছে, বাস্থদেবের শেষ বয়সে নবদ্বীপে 
মুদলমানগণ ঘোর অত্যাচার করিতে থাকে, তিনি তাহাতেই ঘোর 
উত্যক্ত হইয়া সপরিবারে উৎকলে যাত্রা করেন এবং তথায় রহিয়া 
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*সার্বতৌম নিরুক্ত” নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। সীর্বধতৌম উপাধিধারী 
আরও ৪1৫ জন দিদ্বিগ্ী পণ্ডিত নবন্ধীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছলেন। গ্রসি্ধ 
সার্বভৌমের বংশাবলী নদীয়!র বহু স্থানে অগ্ত1পি বাস করিতেছেন । 
বাসুদেব সার্বভৌম আপনার অনন্যসাধারণ মেধ! ও স্বতি শক্তির সাহায্যে 
রর মিথিলার দারুণ কবল হইতে যে শ্তায়শান্স উদ্ধার করিয়া 
শিরোমণি আপনার মাতৃভূমি অলঙ্ক ত করেন, তাহার উপযুক্ত শি্য রদুনাথ 
স্বীয় অদ্বিতীয় গ্রতিভাবলে তাহার উন্নতি সাধন ও মিধিল! হইতে 
উপাধি দানের ক্ষমতা আনয়ন করিয়া নব্থীপকে তদানীত্তন দেবভাবাগ 
শাবশ্ববিষ্ভালয়ে” পরিণত করেন। রঘুলাথ খুহীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেখ 
ভাগে নবদ্ধীপে এক ছুঃখী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শিশুকালে 
তাহার পিতবিয়োগ হয়, সুতরাং ভাহার কাঙ্গালিনী মাতা সার্বতৌমের 
বাটীতে পরিচারিকার কাধ্য করিয়। দুঃখে দিনপাত করিতে থাকেন। 
মতান্তরে রঘুনাথ ভ্রীহস্ট্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৈদিক সংবাদিনী 
নামক কুলগ্রন্থে প্রকাশ, সার চারিশত বৎসর পূর্বের শ্রীহট্রের 
অন্তর্গত পঞ্চখণ্ডে তিনি আবিভ্তি হইয়াছিলেন। এই পঞ্চখণ্ডে তাহার 
ূর্বপুরুব ভ্রীধর আচার্য মিথিলা হইতে ৫৩ অরপুতরান্দে বা ৬৪৩ ্রীষ্টাব্দে আসিয় 
বাস করিয়াছিলেন। রঘুনাথের পিত1 গোবিন্দ চক্রবস্তী একজন সুপঙিত' 
ছিলেন। তিনি “দীপিক। প্রধান” নায়ী একথানি টীক। প্রণয়ন করেন। 
তাহার মাতার নাম সীতাদেবী। রঘুনাথের পিতার অবস্থা বিশেষ সচ্ছল 
ছিল ন1। তিনি অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইলে রঘুনাথের ছুঃখিনী মাত! 
অতিশয় কষ্টে শিশু রঘুনাথের তরণ পোষণ করিতে থাকেন। এই সময়ে 
গঙগা্গান উপলক্ষে তিনি স্বগ্রামবাসী নিজ জনের সঙ্গে সপুত্র নদীয়ায় যাত্রা 
করেন। এখানে আসিতে পথে তিনি কোন উৎকট রোগে আক্রাস্ত হইলে 
সাহার সহযাত্রীগণ সপুত্র ভাহাকে তদবস্থায় রাখিয়। চলিরা যান। কিছু 
দিন রোগ ভোগের পরে আরোগ্য লাত করিলে স্বজাতীয় শ্বগ্রামবাসীর এই 
নিষ্ঠুর আচরণে তাহাদের উপর ভাহার বিশেষ বিরাগ উপস্থিত হয়, সে 
কারণে আর স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া তিনি কোন এক বণিককে পিতৃ- 


নদীয়া-কাহির্না ১১৩ 


এবং ভাৎকালিক বিহ্বারাজ্যের অধিপতি বাসুনেব সার্বতৌমের আশ্রয় লাস 
করেন। জশ্মাবধি রঘুনাথ একচক্ষুহীন ছিলেন; এই কারণে ধখন তিনি 
লন্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েন, তখন কাঁণভষ্ট শিরোমণি নামে খ্যাত হয়েন। * 


বঘুনাথ বাল্যকাল হইতেই অতি মেধাবী ছিলেন। কথিত আছে, একদা! 
তিনি মাতার নিদেশান্ুসারে টোলের কোন ছাত্রের নিকট অগ্নি আনিতে 
ধান। ছাত্র বারবার এইরূপ ত্যক্ত হইয়া রঘুনাথকে অপ্রস্তত করিবার 
নিমিত্ত এক হাতা জলন্ত অঙ্গার লইয়া! রঘুনাথের হস্তে দিতে যাইলে বালক 
বদুনাথ পাত্রাভাবে স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে ঝটিতি এক অঞ্জলি ধূলি গ্রহণ 
করিয়া অগ্নি লইতে প্রস্তত হয়েন। এ সময়ে বাসুদেব স্বীয় চতুষ্পাহীতে 
উপস্থিত ছিলেন! তিনি পঞ্চম বর্ষায় বালকের এভাদশ বুদ্ধি দর্শন করিয়া 
রঘুনাথের মাতাকে বলিয়া স্বয়ং রঘুনাথের পঠনের ভার গ্রহণ করেন। কথিত 
আছে, রদুনাথ “ক»” «খ” শিখিতে আরম্ভ করিয়াই “ক” অগ্রে না বলিয়া 
“খ” অগ্রে বলিলে কি দৌধ হয়” ) ব্যঞ্জনবর্ণে ছুইটা “জ” ছুইটী “ন” ছুইটী 
“বা” তিনটা “স” ইহারই বা প্রয়োজন কি ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাস হয়েন, সুতরাং 
রদুনাথকে বর্ণমালা শিখাইতে গিয়াই সমস্ত ব্যাকরণ পড়াইতে হইয়াছিল। 
রঘুনাথ অতি অর বয়সেই ব্যাকরণ ও কাধ্য অভিধান শেষ করেন এবং কিছু 
দিন স্বতিশাস্ত্র পাঠ করিয়াই বাসুদেবের নিকট ন্যায়ের পাঠ গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু অতি মেধাবী রঘুনাথকে বাস্থুদেব সর্বতোতাবে সন্তুষ্ট করিতে 
পারিতেন না, পরন্ত রঘুনাথ ইতিমধ্যেই “সার্বভৌম নিরুক্ত” নামক গ্রন্থের 
বছদ্ধোৰ বিচার করিয়া “কৃত বিদ্যা গুরুং দ্বেষ্টি” এই বাক্যের সার্থকতা! 
ষম্পাদন পুরঃসর নিজ গুরু সাব্বভৌমের উক্ত পুপ্তকের অসারতা প্রতিপাদন 





*. কেহকেহ বলেন যে তিনি আজন্ম এক চকু ছিলেন না, কোনও এক সপ্তমী নিশিত্তে 

: আকাশের দিকে চাহিয়া যখন একাগ্রমনে শান্তচিস্তা করিতেছিজেন, তখন একটা পতঙ্গ 

সাহার একটা চক্ষুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাঁহাতেই ভাহার সেই চক্ষুটা নষ্ট হইয়া যায়। সগডষী 

রাত্রিতে পাঠ একে শান্কে নিষিদ্ধ, তাহাতে রধুনাথের এই দৈৰ বিড়বনায় নৈয়ায়িকগণ সপ্তমী 
বাতিতে একেবারেই শান্র-চর্চা করেন না । 
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করিলেন বাসুদেব রঘুনাথের এবৰিধ অসাধারণ ক্ষমত] দর্শন করিয়া! তাহাকে 
মিথিলায় ন্যায় আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন। রঘুনাঁথ মাত্র বিংশতি বৎসর 
বয়সে (খুঃ যোঁড়শ শতাবীর প্রারস্তে) মিথিলায় উপস্থিত হয়েন। বান্ুদেবের 
গুরু নুপ্রসিদ্ধ পক্ষধর মিশ্র তখনও জীবিত রঘুনাথ ঠাহারই চতুঃষ্পাীতে 
নিম্ন শ্রেনীতে প্রবেশ করেন। নিয়শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেও অধিক দিন 
তাহাকে নিয় শ্রেণীতে থাকিতে হয় নাই, কারণ তিনি নবহ্ধীপ হইতেই 
চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে সম্যক জান লাভ করিয়! গিয়াছিলেন, সুতরাং শী্ই 
সকল ছাত্রকে তর্কে পরাস্ত করিয়া! উচ্চ শ্রেন্টীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। 
এই সময়ে পক্ষধর মিশ্র “সামান্য লক্ষণা" নামক পুথি প্রণয়ন করিতেছিলেনঃ 
বঘুনাথ এখন ন্যায়ে সম্যক ব্যুৎপন্ন হইয়া তাহারই দোষ বিচারে প্রবৃত্ত 
হইলেন। পক্ষধর মিশ্র স্তাহার এই অসাধারণ তর্কশক্তি ও তীক্ষ বুদ্ধি দর্শনে 
চমৎকৃত হইলেন এবং মনে মনে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেও এবং পুনঃ 
পুনঃ রঘুনাথের সহিত তর্কে পরাস্ত হইলেও লোকলঙ্জায় ও বৃথা অতিমানে 
রঘুনাথকে প্রকান্তে কটুবাক্যে বিলক্ষণ অবমাননা ও বিদ্ধপ করিলেন। 
পক্ষধর কুপিত হইয় াহাকে শ্লেধাত্মক রুক্ষ বাক্যে কহিলেন ৫__ 
প্বক্ষোজপানকৃৎ কপ সংশয়ে জাগ্রতি দ্ব,টে। 
সামাগ্ঠলক্ষণা কম্মাদকন্মাদবলুণ্য তে ।” 
«রে স্তন্পারী কা! ; যখন সুপরিব্যক্ত সংশয় বর্তমান রহিয়াছে, তখন 
কি করিয়া সহস!] “সামান্য লক্ষণ” লোপ করিবে ?” 
রদুনাথ এক চক্ষুহীন বিধায় তীহাকে কাণা বলাতে তাহার যখপরোনুস্তি 
কষ্ট হওয়ায় তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন £- 
“যোহন্ধং করোত্যক্ষিমস্তং যশ্চ ধালং প্রবোধয়েৎ। 
তমেকাধাঁপকং মন্যে তদন্তে নামধারিণঃ ॥” 
তখন পক্ষধরের সহিত তাহার রীতিমত বাগযুদ্ধ আরম্ভ হইল, তিনি 
অসাধারণ বুদ্ধি ও অপূর্ব তর্কশক্তি প্রদর্শন করিয়! অধ্যাপকের কুট বাগ.জাল 
ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন; তখন পক্ষধর উপায়ন্তর না দেখিয়া তাহাকে 
ফৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ও অবমাননা করিলেন এবং তাহার প্রতি ঈর্বান্বিত 


নী কাহিবী ১৯৫ 


ছাতরগপণ্ড ভাহাকে অযথা মনঃকষ্ট দিবার নিষিক্ত তাহার এক চক্ষুর প্রতি 
কটাক্ষ করিয়া বলিলেন £-- 

“আখগুলঃ সংশ্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্তিলোচনঃ ) 

অন্যে ছ্বিললোচনাঃ সর্ধ্বে কো ভবানেকলৌচনঃ ॥” 

রঘুনাথও ছাড়িবাঁর পাত্র হেন, তিনিও সগৌরবে উত্তর করিলেন-- 
কুশদ্বীপ-মহা্বীপ-নবন্বীপ:নবাঁসিনঃ। 
তর্সিদ্াসত-সিদ্ধাস্ত-শিরোমশি মনীবিপঃ ৪” 
এইরূপ অযথা লাঞ্ছিত "হইয়া বঘুনাথ ভগ্রমনে নিজ বাসায় প্রত্যাগমন 

করিলেন এবং হয় স্বীয় মত স্থাপন নতুবা আচার্য্যের প্রাণ হনন এই স্থির 
করিয়। তীক্ষধার এক অস্ত্র গ্রহণ করিয়া নিশাযোগে গুরু-মন্দিরে উপস্থিত 
হইলেন। সে দিন পূর্ণিমা রাত্রি, পৃর্ণিমার শশধর বিমল জ্যোত্স বিকিরণ 
করিতেছিলেন। রঘুনাথ তখন ক্ষিপুপ্রায়; শৌকে, ক্ষোভে ও অপমানে 
উত্তেক্ষিত হইয়া দারুণ গ্রতিহিংসাঁবশে পক্ষধরকে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। 
দেখিলেন, পক্ষধর সন্ত্রীক অলিন্দায় উপবিষ্ট এবং উভয়ে কথোপকথনে নিযুক্ত 
আছেন। পক্ষধরগৃহিণী£বিমল জ্যোৎন্গায় প্রীতিপ্রফুল্ল হইয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন__“নাথ ! জগতে এই জ্যোক্সা। অপেক্ষা বিমল গ্রীতিপ্রদ বপ্ত আর 
কিছু আছে কি?” পক্ষধর তখন উন্মনা, বুঝি রঘুনাথের অযথা অপমানে 
আত্মগানি আসিয়াছে; স্ত্রীর বারংবার প্রশ্নে আত্মস্থ হইয়া উত্তর করিঙগেন “কি 
ছার এই কলশ্কী টাদের জোৎন্ার প্রশংসা করিতেছ, তোমার গৃহে নবন্ধীপের 
যে অকলঙ্ক চক্র বিরাজ করিতেছেন, তাহার বুদ্ধির নিকট জগতে বিমলতর 
আর কিছুই হইতে পারে না।” রঘুনাথ অন্তরালে দীড়াইয়া সমস্ত শ্রবণ 
করিলেন এবং আপনাকে ধিকীর দ্রিতে দিতে তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, 
সহসা গুরুপদ্দে একেবারে আত্মসমর্পণ করিলেন তখন গুরু ও শিষ্য উভয়ে + 
উভয়কে চিনিয়াছেন-_-উভয়ে বহুক্ষণ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিলেন এবং 
এই ছুই মহাপ্রাণ এক হইয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে পক্ষধর এক মহতী 
সভা আহ্বান করিয়া সর্বসমক্ষে স্বীয় পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং সর্ববাদ- 
সঙ্মতিক্োম রঘলাথকে নবছীপ থাকিয়া? উপাঁধিদানের ক্ষমতা প্রদান করালান 


৯১৬ নঙ্গীয়া-কাহিঙ্গী 


ভদবধি মিধিলার গর্ব খর্ব হইল এবং মিথিলার যশঃহ) নবন্ধীপের অন্ষশায়িত 
হইলেন। এই দিন নবহ্বীপের একটী স্বরণীয় দিন। 

এইরূপে বোড়শ শতাব্দীর প্রথমতাগে রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে চতুষ্পাী 
স্থাপন করিতে অভিলাষ করিলেন। রঘুনাথ অতি দরিদ্র ছিলেন, এমন কি 
চতুষ্পাধী স্থাপন করিতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা তাহার ছিল না। এ সময়ে 
নবন্বীপে হরিঘোষ নামে এক ধনাঢ্য গোপ বাস করিতেন ; তিনি দয়াপরবশ 
হইয়া তাহার সুবিস্তীর্ণ গোশালা চতুপ্পাগী স্থাপনের জন্য শিরোমণিকে দান 
' করেন। এই গোঁশালাতেই রঘুনাথ তাহার বন্ধযতার্জিত বিদ্যাবুদ্ধি ইয়া 
'অজেয় টোল স্থাপন করিলেন। এক্ষণে তিনি টোশ স্থাপন করিয়াছেন গুনিয়! 
নানা দিদ্দেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র আসিয়া কাহার সুবিস্তীর্ণ চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ 
করিল। এই সমবেত ছাত্রমগ্ুলীর পাঠাভ্যাস কালীন কোলাহল বছদুর হইতে 
শ্রবণগোচর হইত। এখনও লোকে কোনও স্থান জনাধিক্য বশতঃ কোলা- 
হলপূর্ণ হইলে “হরিঘোষের গোয়াল” বলিয়া থাকে । | 


রঘুনাথকৃত গ্রস্থাবলীর মধ্যে “চিস্তামণি-দীধিতি” সর্বত্রেষ্ঠ। ইহা 
শনবন্তায়? নামেও খ্যাত। এতত্যতীত তিনি «পদার্থ ধ্ডন” «আত্মতব্- 
বিবেকের টাকা” এবং সুবিখ্যাত বর্ধমান উপাধ্যায় ও উদ্ানাচারধা কৃত গ্রন্থ 
সমুদয়ের টাকা ও “নঞবাদ” “প্রামাণ্যবাদ।” “নানার্থবাদ,” “আখ্যাতবাদ,” 
পক্ষণভঙ্ুরবাদ”' প্রতি বহ্গ্স্থ সঙ্কলন করিয়া! খিয়াছেন] ত্তাহার এই সকল 
সম্যুক্তিপূর্ণ ন্যায়ের গ্রস্থরাজী ব্যতিরেকে স্মতিশাস্ত্রীয় “মলিম্ন,-বিবেক” 
(যলম।স) নামে একথানি গ্রন্থ দেখা যায়। 

এই স্ময়ে প্রীচৈতন্য দেবও নদীয়ার অধ্যাপকরূপে বিরাজমাম। তাঁহার 
অলৌকিক দিশ্থিদর়ী মেধা, উদ্ববলতর রূপে পরিস্ফুট হইয়া অসংখ্য ছাত্রের 
শিক্ষা সম্পাদন করিতেছিল ; কিন্তু দুই তিনি পার্থিব জ্ঞানকে জীর্বস্তরধণ্ডে 
স্তায় পরিত্যাগ করিয়! অপার্থিব সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্য মনৌনিবেশ করেন এবং 
ধর্দপথের পথিক হয়েন। নবদ্বীপের ইহাই শুবর্ণযুগ! রঘুনাথ্‌ ও চৈতন্তদেব 
হইতেই মবহীপের যহিমা পূর্ণভাবে বিকশিত ৷ ভাহাদের উভয়ের জ্ঞানগরিমী। 


রারারিরিরিরারনরারারাররর ররর রানে েতাজারনরানিনরন রোল রর ৩১ সুরা হা ০ 


নদীয়া-কাহিনী ১১৭ 


কাকী, মিথিলা, কাশী, তৈলঙ্গ প্রভৃতি স্থান হইতে ছা ও তক্তগণ আসিয়া 
মবহ্ধীপকে এক তীর্থে পরিণত করে। তদবধি নবদ্বীপ শ্রীধাম ও সরস্বতীর 
পীঠস্থানরূপে পূজিত হইয়া আমিতেছে। 
ভ্রীচৈতন্য দেব ও বঘুনাথের সময়ে নবঘধীপ সর্ধতোন্থুখী বিগ্যালোচনায় 
উন্নতির শিখরদেশে উন্নীত হইয়াছিল । এই সময়ে ও ইহার পরবর্তীকালে বহু 
মেধাবী পণ্ডিত এই নবদীপে জন্মগ্রহণ কিংবা বাস করিয়া তাহাদের নিজরচিত 
মৌলিক পুস্তকাদির দ্বারা নবহ্ীপের জ্ঞানগরিম। উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর 
করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের সকলের বিবরণ পাওয়। ছুল্লপতি এবং পাইলেও 
এস্থলে বিশদভাবে উহা। দেওয়া অসম্ভব, সুতরাং তাহাদের মধ্যে কতিপয় 
প্রধানের সংক্ষিণ্ত বিবরণ দিয়াই সন্তষ্ট হইতে হইল। এই যুগে ভীমন্‌ মহাপ্রভুর 
পার্ধদ ও অসংখ্য তক্তবৃন্দের দ্বারা বঙ্গভাধা বিশেষরূপে অলঙ্ক'ত ও মার্জিত 
হয়। যেসকল মহাত্া এই স্ুকোমল বঙ্গতাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, 
ঠাহাদের সংখ্যা অত্যাধিক ; মধ্যে কতিপয় প্রধানের সংক্ষিপ্ত চরিত স্থানাস্তরে 
সন্নিবেশিত হইল নবন্বীপের প্রতি এই সময়ে বাণীর অসীম কপ! দেখা যায়। 
এই যুগে নবন্ধীপে যেরূপ ন্যায়ের প্রাধান্ স্থাপিত হইয়াছিল, সেরূপ আবার 
নবন্বীপবাপী শ্যার্তপ্রধান রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও অন্যান্য বছ পণ্ডিত 
কর্তৃক শ্মতি, তন্ত্র, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্র সবিশেষ উন্নুতি লাভ করায় নবদ্বীপ 
সমগ্র দেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে স্বতি, 
তন্ত্র, জ্যোতিষ প্রস্তুতি শাস্তরজ্ঞ প্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইবে। 
বনু পূর্ব হইতে নবদ্ধীপে ন্যায়ের চর্চা থাকিলেও রতুনাথই নবন্ধীপে ন্যায়ের 
কামভত্র প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং তৎকালে তিনিই প্রধান নৈয়ার়িক 
মার্বাভৌম বলিয়া অঙ্ীকৃত হয়েন। তদবধি বঙ্গীয় নৈয়ায়িক সমাজে 
প্রধান নৈয়ায়িকের মৃত্যুর পর তুপযুক্ত একজন এ পদে বৃত 
হইয়া আমিতেছেন। রঘুনাথের পর তভীহারই বংশাবলীকে বহ্রিন ন্যায় 
রাজ্যে একাধিপত্য করিতে দেখা যায়। রঘুনাথের পুত্র রামভদ্্র সার্বভৌম | * 





+* কেহ কেহ বলেন যে রঘুনাথের পুত্রের নাম রামকু্ণ ইহার রচিত পুস্তক “গুান্িরোমকি 
প্রকাশ” 
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: ইস্টার উপাধি সার্বভৌম | ইনি খুঠীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জীবিত 
ছিলেন। ইনি স্বরচিত পদার্ধযগুলের টীকায় নিয়লিখিত গ্লোক তারা 
আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন £__ 

প্জাতন্ত তরক-সরমী-রুহ-কাননেহু 

চূড়ামণে দিনিমপেশ্চরণং প্রণম্য। 

উীরামভদ্র হৃকৃতিঃ কৃতিনাং হিতার 

লীলা শাৎ ফিমপি কৌতুকমাতনোতি 


ইনি «পদার্থ মগ্ডুলের” টাকা, “পদার্থ-তত্ব বিবেচন! প্রকাশ” ব্যতীত উদদয়- 
মাচার্ধ্য কৃত সমগ্র "কুসুমাজলির” টীকা করিয়াছিঞ্রেন। “কুন্ধ্মাঞ্জলি কারিকা 
ব্যাখ্যা,” «গুণকিরণাবলী-রহস্ত;” “সমাসবাদ,” “বুৎপতিবাদ” «প্রামাণ্যবাদ,” 
দনকার্থবাদ১? “ক্ষণতঙ্গুবাবাদ”? “আখ্যাতপদ,”? “আত্মবিবেক টীকা” “তর্ক 
_ দ্বীপিকা প্রকাশ,” গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত “চিস্তামণির ভাষ্য,” “খগুনখণ্ড থাস্ত 
টিকা,” “গুণ কিরণাবলী,” “প্রকাশদীধিতি,” “নায় লীলাবতী একাশ দীধিতি,” 
পন্যায় লীলাবতি দীধিতি,” সতত,” “মনিযচবিবেক;” “অধৈতেশ্বরবাদ” 
“অপূর্ববাদ রহন্ত;” “আকাঙ্াবাদ” প্রতি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

ইহারই সময় ইহারই সহাধ্যায়ী ৃচ্যগ্রবুদ্ধি শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের 
মধুরানাথ পুত্র মথ,রানাথ তর্কবাগীশ স্বীয় অসাধারণ পাপ্ডিত্যগ্ুণে দ্েশমান্য 
তর্কবাগীশ হয়েন। তিনি পঠদ্দশাতেই দীধিতির টীকা! লিখিয়া! শস্বী হয়েন, 
পরে পিতৃনিদেশানুলারে গঙ্গেশোপাধ্যায় কত চিন্তামণি গ্রন্থের এক অতি 
প্রাঞ্জল ভাষ। প্রণয়ন করেন। কথিত আছে__মথ,রানাথ কণাদ নামে একটি 
উপযুক্ত শিষ্যের অনুরোধে “অবয়বের“ টীক1 লিখিয়াও প্রকীশ করেন নাই। 
কণাদের প্ীকাস্তিক বাসনা ছিল যে গুরুর গরস্থাবলীর সহিত ভাহারও একখানি 
গ্রন্থ প্রচলিত হয়। মথরানাথের টাকা গ্রস্থসমূহের মধ্যে কণাদকৃত অবয়ব 
টিকা অগ্ঠাপি বর্তমান আছে। মথ,রানাথের তিরোভাবের পর তাহার 
পুত্র প্রত্যক্ষ, অন্যান, উপযান ও শ্দ এই চারিখণ্ড চিস্তামণির পিতৃপ্রণীত 
টাকার্সীষট করিয়া বিনা গুরুপদেশেই সুপত্তিত হয়েন। যথ.রানাথের এই 
সকল টীকা বাতীত বল্লভাচার্ধের “নায়লীলাবতী ঁকাশের* ও «গুণকিরণাঁ_ 
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বলীর ভাষ্য” নৈয়ায়িক সমাজে অতি আদরের বন্ত। তাহার কৃত অসংখ্য 
চীকা ও ভাব্য “মাথ,রী রহস্য” নামে খ্যাত। 


তাহার অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রধানরূপে পুজিত 
ভঝান্দ হয়েন। ইহার কৃত টীকা “ভবানন্দী” বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার 
সিদধান্তবাগীশ কৃত “মণি দীধিতি” *গুঢার্থ প্রকাশিকা,” “শব্দার্থ সার মঞ্জুরী,” 
“টার্ধবাদ” “কারণত্ববাদ বিচারঃ” “কারকযন্ত্র” প্রভৃতি পুস্তক অগ্তাপি 
সমাদরে পঠিত হইতেছে। 


ইনি ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। নবদ্বীপবাসীগণের সহিত বিবাদ হওয়ায় 
রুত্ররাম . ইনি নবদ্ীপ ত্যাগ করিয়া ঈ্াইহাটের সন্নিহিত নলাহটী গ্রামে 
তর্কবাগীশ. বাস করেন। বিব্যাত “বৈশেবিক শাস্ত্রীয় পদার্থ নিরূপণ)” 
“অধিকরণ”, “চক্ত্রিকা চিত্ররূপ,” “বাদ পরিচ্ছদ” প্রত্ৃতি গ্রন্থ প্রণেত৷ রুদ্ররাম 
এই ভবানন্দের পুত্র। পিতার স্তায় ইহার টীকাও আদরের সহিত গৃহীত 
হয়; ইহার কৃত টীক1 সাধারণতঃ “রৌদ্রী” নামে খ্যাত। 


এই কালের পঞ্ডিতগণের মধ্যে ছুইজন বিশ্বনাথের নাম প্রাপ্ত হওয়। যায় 
বিশ্নাধ এক জন নবন্বীপবাসী অপর নদদীয়াস্তরগত দেবগ্রাম নিবাসী ; প্রথম, 
পঞ্চানন বিশ্বনাথ পঞ্চানন নামে প্রসিদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বনাথ চক্রবর্তাঁ বা সুধু 
“চক্রবর্তাঁ” বলিয়া খ্যাত। বিশ্বনাথ পঞ্চানন সুপ্রপিদ্ধ বাস্থদেব সব্বভৌমের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা বত্ধাকর বিষ্ভাবাচম্পতির পুত্র বিদ্কানিবাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, 
ইহার! তিন সহোদর প্রথম বিশ্বনাথ, দ্বিতীয় নারায়ণ, তৃতীয় “ভাববিলাস্” 
প্রণেতা রূত্র বাচম্পতি। বিশ্বনাথ পরম বৈষ্ণব ছিলেন জীবনের অধিকাংশ 
কাল প্ধাম বুন্দাবনে অতিবাহিত করেন, এখানে বসিয়াই তিনি গৌতম 
হৃত্রের শিরোমণির মতান্ুসারি এক গবেষণণাপূর্ণ টীকা প্রণয়ন করেন, “রস 
বার তিখো শকাব্দ” (১৫৭৬ শক) ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা এ গ্রন্থ রচনার কালে 
নিদিষ্ট আছে এ টাকা ব্যতীত তিনি “ন্তায় ততন্ত্রবোধিনী,” “ঠায় গত্রবৃত্তি” 
. “পার্থ তত্বাবলোক;” “সিদ্ধাত্তমুক্তাবলীর টাকা” এবং ভা পরিচ্ছেদ 'দামক 
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পরিচ্ছেদই তাহার স্থতি আজিও জাগরুক রাখিয়াছে, ভারতের সব্ব” প্রদেশে 
আজিও এই গ্রন্থ আদরের সহিত অবীত হয়। বিশ্বনাথের পিতা বিগ্ভানিবাস 
মহাশয়ও একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মানসিংহ কর্তৃক সম্মানিত 
হইয়াছিলেন এবং টোডর মল্লের সায়, কাশীর তদানীস্তন জগতগুরু নারায়ণ 
ভট্্রকে বিচাব্রে পরাপ্ত করেন। তিনিই মুগ্ধবোধের টাক! লিখিয়া বদেশে 
কলাপের স্থলে মুগ্ধবোধের প্রচলন করেন। 
১৫৮৬ শকে দেবগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার অপর নাম হরি বল্পত, 
বিশনাথ ইনি ভ্তরীমস্তাগবৎ”, এীমস্তাগবত গীতা”, “অলঙ্কার কৌন্তত” ও 
চক্রবর্তী «বিদগ্ধ মাধব” প্রভৃতির প্রসিদ্ধ টীকাকার, বিশেষ তাগবতের টাকা 
চক্রবর্তীর টাকা বলিয়াই খাযত ও উহা প্রামান্ গর্থরূপে আদৃত এত্ত 
“্্ঘয কাদস্িনী”, "মাধুর্য কাদধিনী”, *সবপ্নবিলাসমৃত”, “গৌরাজলীলামৃত” 
এবং “চমৎকার চক্ড্রিকা” প্রভৃতি সংস্কত গ্রস্থের গ্রস্থকার। পদ্দাবলীতে হরিক্্পত 
নামে পরিচিত। ইনি “পদামৃত সমুদ্র” নামক বাঙ্গালা গ্রন্থের সংস্কতে টাক! 
প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গাল ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। ইনি বাল্য বধি সংসার 
বিরাগী, জীবনের অধিকাংশ ভাগ শ্রীধাম বন্দাবনে অতিবাহিত করেন। 
স্ুবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণির বংশে যে সকল মহামহোমাধ্যায় পণ্ডিত 
তরিকাম জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, হরিরাম তর্কবাগীশ, তাহাদের মধ্যে 
তর্কবাগীশ প্রধান? ইনি খৃষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথয তাগে বিদ্যমান ছিলেন। 
ইহার সময়ে দেশের কোন ক্রিয়া কাণ্ডে ইনি ন্যায়ের প্রধান বিদায় প্রাপ্ত 
হইতেন ; ইহার কৃত বহু গ্রন্থের মধ্যে “নব্যমত রহস্ত,” “আচাধ্যমতরহন্ত।” 
“ঙ্গলাবাদ)” পপ্রমানগ্রমোদ” “অনুমিত পরামর্শ, “বাদবুদ্ধি৮ “বিষয়তা 
বাদ,” “বিশিষ্ট বৈশিষ্ট বোধ বিচার, “প্রতিবন্ধকতা বিচার” “প্রত্যাশস্ব 
বিচার,” ও “সপ্তপদার্থ নিরূপণের ব্যাখ্যা” “ঘবত্রকোষের ব্যাধ্যা” প্রভৃতি বিশেষ 
প্রসিন্ধ। ইহার টোলে বহু দূরদেশ হইতে ছাত্রগণ পাঠার্থ আগমন করিত। 
এই সকল ছাত্রের মধ্যে রঘুদেব স্তায়লক্কার ভট্টাচার্য, ও গদাধর তটাচা্য 
রুদেখ প্রধান ছিলেন। রঘুদেব নব্বীপের স্প্রসিন্ধ গঙিত তবানন্ব 
স্তারনফার সিিবানীশর ততীয় কি চতর্থ পরষ অধস্তন বংশধর হইবেন। 
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ইনি শিরোমণি-কৃত “নএ বাদের” “নঞএবাদ বিরেচন” 'লামক টুক রূচন। 
কালে গ্রস্থীরস্তে এইক্সপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন এ 
*শিবং প্রণম্য ৩ৎপশচাততকবাগীশ্বর গুরুম,। 
ক্রিয়তে রঘুদেবেন নঞর্থ্ত বিবেচনম,1” 
এই প্লোকে তিনি আপনার গুরু হরিরাম তর্কবাগীশকে বন্দনা করিয়া গ্রস্থ 
আ'রস্ত করিয়াছেন , আবার গ্রন্থের শেষে বলিতেছেন 8 
“অত্র নুক্তং দুরুক্তং বা কিঞ্চিং জলিতং ময়] । 
তত্‌সর্ববং ভগর্দীশত্য প্রীভার্থং লিখিতং হি তত । 
রঘুদেবস্কৃতগ্রপ্থীলেকনেন মনীধিণ: 
অধ্যাপযন্ত সস্তোধৈর্নঞবাঁদমবিবাদতঃ 1” 
ইহাতে স্পষ্ট বলিতেছেন যে, তিনি জগদীশ তর্কলঙ্কারের পীত্যর্থে এই 
গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন । এতদ্বারা অন্থুমিত হয় যে তিনি হরিবাম ও জগদীশ 
উভয়ের নিকটেই ন্যায়শীস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঠাহার “পদার্থখণ্ডন 
বিবরণ” ১৬৪১ শকে অর্থাৎ ১৭১৯ ্রষ্টা্ে রচিত হইফ়াছিল। এতপ্তিন্ন তিনি 
মহত্বি কণাদের “বৈশেষিক স্ত্রের” “কণাঘ স্থত্র ব্যাথান” নামে টীকা, 
গঙ্গেশোপাধ্যার কৃত “তন চিন্তামবির” গুঢার্থেঃ “তত্বদীপিকা” নায়ী ব্যাখ্য। 
পুস্তিকা, “পরামর্শ ধিচার,”“অবয়ব গ্রন্থ রখুনাথ কৃত “আখ্যাতবাদের” টীকা, 
«“আকাক্ষাবাদ)” “কার্ধ্য কারণ ভাব বিচার? “চিত্ররূপবাদ”? *জ্ঞানদ্বরবাদ+? 
দক্জানলক্ষণ বিচার) “তর্ক বিচার” “নঞ্বাদ টিগ্ননী৮ “নবীন নির্মীণ” 
নানার্থ বাদ,” পনিরুক্তি প্রকাশ” “মনোবাদ,” “লক্ষণাবাদ” “বিশিষ্ট 
বৈশিষ্টবোধ বিচার)” বিশিষ্ট বৈশি্ঠ বাদ” “বিষয়তাবাদ” «স্মৃতি সংস্কার 
বিচার” প্রভৃতি বহগ্রস্থ রচনা করেন। এ টীকাগুলি সাধারণতঃ “ঘুদেবী” 
নামে খ্যাত । 
গদাধর ভট্টাচার্য পাবন! জেলার লক্ষীচাপড়া গ্রামের জীবাচার্্য ভট্টাচার্যের 


গদাধর . পুত্র? কিন্তু বাল্যকাল হইতে জীবনের অন্তকাণ পর্য্যন্ত নবন্বীপে 
ত্টাগধ্য বাস করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে নবদ্ধীপের ছাত্রসংখ্যা ত্রাস 


হইয়। যায় এবং কথিত আছে, গদ্াধর ভাহার পৈতৃক জন্ম স্থান পাবন! হইতে 
ছাত্র সংগ্রহের নিমিত্ত বিশেষ ক্রেশ স্বীকার করেন । এই কালে দেবভাষাধ্যয়ন- 
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কারী ছাত্রসংখ্যা হাস হইবার প্রথম কারণ_মুসলমান সভ্যতার বিস্তৃতি ও 
তদন্থযায়ী ফারসী ভাষার উন্নতি ও প্রচার। এই সময়ে মুসলমানগণের 
দোর্দগড শাসনে এবং বিলাস আয়েস দর্শনে দেশ “যোছলমানী” প্রচার 
বিতোর। দ্বিতীয় কাঁরণ-_শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর স্থাপিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার 
ও তদঙ্গীভূত পদাবলীর রচনা ও গ্রচার এবং বঙ্গতাষার শ্ীবৃদ্ধি । 

কিন্তু এই সকল বাধা সন্বেও সংস্কৃত ভাষা তখনও সমাজে সমাদৃত ছিল 
জগদীশ. এবং তখনও মেধাবী অধ্যাপকগণের অভাব আদৌ অনুভূত হয় 
তর্কা্ফার নাই। এই সময়ে “শব্ধ শক্তি প্রকাশিকা,” “তর্কামৃত” প্রতৃতির 
গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ারিক জগদীশ তর্কালঙ্কার বর্তমান ছিলেন ; জগদীশের 
জীবনী এক অদ্ভুত উপন্যাস। 'ভীহার পিতার নাম যাঁদবচন্ত্র বিগ্বাবাগীশ, 
ইহাদের আদি!নিবাস মিথিলা, জগদীশ তণীহার পিতার তৃতীয় পুক্র। অল্প বয়সে 
পিতৃবিয়োগ হইলে জোট্ঠ ব্ঠীদাসের উপর তীহাদের পঞ্চ ভ্রীতার তরণপোষণের 
ভার বর্তে। ফ্ঠীদাস চৈতন্ঠান্ুরত্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি চৈতন্যের সেবায় 
কোনও রূপে সংসার নির্ববাহ করিতেন। স্মৃতরাং ভ্রাতৃগণের বিগ্ভাঁচর্চা ও 
নৈতিক উন্নতির দিকে আদেই মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। জগদীশ 
স্বভাবতঃ উচ্ছলপ্রক্কতি ছিলেন, এক্ষণে পিভৃবিয়োগ ও ভ্রাতার অমনো- 
যোগিতায় উচ্ছ,জ্ঘলতা বোর দুষ্টামীতে পরিণত হয়। তখন তাহার বর্ণ শিক্ষা 
হয় নাই বলিলেও হয়। ভাগ্যনেমির পরিবর্তনে কাহার কিরূপ হয়, কে 
বলিতে পারে। কথিত আছে, একদিন জগদীশ পক্ষীশাবক অপহরণেচ্ছু হইয়! 
এক বৃহৎ তালবৃক্ষে আরোহণ করেন, দৈববশতঃ এক সুবৃহৎ্ বিষধর সর্প 
&ঁ পক্ষীনীড়ে অবস্থান করিতেছিল। জগদীশ যেমন পন্ষীশাবক লইতে 
ই কুলায় হস্ত প্রবেশ করাইয়াছিলেন--এ সর্পও ফণা বিস্তার পূর্ববক তাহাকে 
দংশনোদ্যত হইল। জগদীশ ত্দর্শনে কিয়ৎকাল কিংকর্তব্যবিষুঢ় হইয়া 
চকিতে প্র সর্পের ফণা ধরিয়া ফেলিলেন। সর্পও তাহার শরীরের দ্বারা 
সাহার হস্ত দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিল? কিন্তু জগদীশ তৎক্ষণাৎ উহার মুড তালের 
স্থচাগ্র বাকলে ঘর্ষণ করিয়া কর্তনাস্তর দুরে নিক্ষেপ করিলেন। এইকূপে 
আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে নাগপাশমুক্ত হইয়া তিনি সহর্ধে বৃক্ষ হইতে 
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* এতক্ষণ এক সন্ন্যাসী এ বৃক্ষমূলে বসিয়া জগদীশের কার্য অবলোকন 
করিতেছিলেন। জগদীশ বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলে তিনি তাহাকে নিকটে 
আহ্বান করিয়া তাহার অসীম সাহস ও,তীক্ষুবুদ্ধির ভূয়োভূয়ঃ প্রশংস।!করিলেন। " 
কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর এ সন্ন্যাসী জগদদীশের সমস্ত তথ্য অবগত হইলেন 
ও ক্পাপরবশ হইয়া জগদ্ীশকে পাঠে মনোযোগী করিতে যরবান হইলেন। 
এতদিনে জগদীশের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল ; তিনি সন্যাসীর আগ্রহে তাহার 
নিকট পাঠগ্রহণে সম্মত হইলেন। এই ছুরস্ত অশিষ্ট জগদীশ পরে সুবখ্যাত 
নৈয়ায়িক হইয়া! নবদীপের্ মুখোজ্বল করেন। জগদীশ পাঠে মনোযোগী 
ছিলেন বটে, কিন্তু অর্থাভাবে তৈল ক্রয় করিতে ন৷ পারায় তাহার রাত্রিতে 
পাঠাভ্যাসের সুবিধা হইত না, কিন্তু অসাধারণ উগ্মশীল জগদীশ দিবাভাগে 
শুফ বংশপত্র সংগ্রহ করির| রাত্রিতে তাহারই আলোকসাহায্যে অধ্যয়ন 
করিতেন। হায়! এরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় অধুনা দেশ হইতে একেবারে 
বিদায় হইয়াছে। ূ 

জগদীশ ক্রমে কাব্যাদি পাঠ শেষ করিয়া! ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের টোলে 
স্টার-শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন এবং শীন্র আপনার তীক্ষ বুক্ধি প্রভাবে তবানন্দের 
প্রিয় হইয়া উঠেন এবং তর্কালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হরেন । 

উপাধি প্রাপ্তির পর গ্রাম্যসাহায্যে জগদীশ চতুদ্পাহী স্থাপনা করেন। এই 
সময়ে যদিও সংস্কত শিক্ষার আদর কিছু কমিতেছিল, তথাপি তাহার ট্রোন্‌ 
মী্রই ছাত্রপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু দরিদ্র জগদীশের অত ছাত্রের ভরণপোষণের 
ক্ষমতা কোথায়? অবপ্ত অধ্যাপক বিদায়ে তখনও তশাহাঁদের বিশেষ প্রাপ্য 
ছিল, কিন্ত অধ্যয়ননিরত জগদীশের সর্বদা দুরদেশে গমনে নিতান্ত অনিচ্ছা 
ছিল, অতএব তিনি গৃহে বসিয়। অর্থোপাজ্নের উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট 
হইলেন। এই সময়ে মহাপ্রতুআচরিত ধর্মে, জনসাধারণের মধ্যে তুমুল 
অন্দোলনের সমষ্টি হইয়াছিল। এতাবৎকাল মাত্র ব্রাহ্মণেই যথাবিহিত শাস্ত্র 
পাঠ ও অধ্যয়ন করিতেন ? কিন্তু যহাপ্রতুর উদার ধর্খেশূদ্রকেও শাস্ত্রে অধিকার 
দিয়াছিল এবং এখন শূড্র কর্তৃক শাস্ত্র অধীত ও রচিত হইতেছিল। তাহাদের 
মধ্যেও জ্ঞানী লোকের অভাব ছিলনা । সেজন্য জগদীশ জ্ঞানী আচারবাশ 
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সকলেই আগ্রহান্থিত হইলেন এবং শীঘ্রই 9৬ ঘর শিষ্য-সংখ্যা পুর্ণ হইল 
তিনি নিয়ম করিলেন যে প্রত্যেক শিষ্যকে বৎসরে একদিন তণাহীর যাবতীয় 
খরচের ভার লইতে হইবে; শিষ্যেরাও সাহ্লাদে এইতার গ্রহণ করিলেন। 
তিনি বৃদ্ধাবস্থাতেও গ্রন্থ লিখিতে সর্বদা রত রহিতেন। তাহায় কত 
গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত “অনুমানমযুখ” গ্রন্থের “ভাষ্য” ও «প্রশস্তবাদ্‌। আচাধ্য- 
কৃত «বৈশেধিক শাত্রীয় দ্রব্য ভাষ্যের” টিগ্লনী ও রঘুনাথের “ন্যায় লীলাবতী 
প্রকাশ” প্রভৃতি দীধিতি গ্রন্থের টীকা কি অদ্ভুত বিচার শক্তি ও সুস্ বুদ্ধিমত্তার 
পরিচায়ক, তাহ! আারধ্য ন্যায়পাঠক মাত্রেরই গোচর আছে। তীহার গ্রন্থসমূহ 
“জগদীশী' বলিয় খ্যাত। 

জগদীশের ছুই পুত্র-_রঘুনাথ ও রূদ্রেশ্বর। রঘুনাথ “সাংখ্য তত্ব বিলাস” 
স্থ প্রণয়ন করেন। রূদ্রের কোন গ্রন্থ বাঁ টীকা প্রকাশ নাই। নুঝোধিনী 
নারী শব্ধশক্তিপ্রকাশিকার টাকাকার রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ রদ্্ের পুত্র । 

জগদীশের তিরোভাবে পূর্বেধাক্ত গদাধর, প্রধান নৈয়ায়িকরূপে তত 
হয়েন। ইনি একান্তিক অধ্যবসায়ে দেশদেশাস্তর হইতে ছাত্র আনাইয়া 
নবধ্ধীপের মহিম1 অক্ষু্ণ রাখিয়াছিলেন। তাহার কৃত চিন্তামণি আলোকের 
টিক1 «বৌদ্ধাধিকার” “নানা ধর্বাদ,” “নব্য মতবাদার্থ?” “রত্বকোষ পদার্থ,” 
“উপসর্গবিচার।” *সাদৃশ্যবাদ” এপ্রথমা ব্যুৎপত্তিঃ” “অন্গকরণ বিচার”” প্রস্ৃতি 
অমূল্য গ্রস্থরাজী অগ্যাপি বিশেষ সমাদৃত হইতেছে। এই সময় হইতে কৃষ্ণ” 
নগরের রাজবংশের নবদ্বীপের সহিত সঘন্ধ স্থাপিত হয় এবং পরে মহারাজ 
রামরুষ্ণ নবদীপের পণ্িতমগুলীর নাহায্যকল্পে বহু মুক্রা আয়ের ভূসম্পত্তি 
দান করিলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ তাঁগে ন্বদ্ধীপন্থ পগ্ডিতমগ্ুলী তাহাকে 
নবন্ধীপাধিপতি” এই মহা সন্মানস্থচক উপাধিতে ভূষিত করেন। * 

স্ুবিখ্যাত মহারাজ কুষণচন্দ্র সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে নবদ্বীপের খ্রিয়মাণ 
বিদ্যাচর্জা আবার নবশক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহারই অধিকাবকালে নবদ্বীপের 
হত্রিরাম তর্কসিদধান্ত, রুষণনন্দ বাচস্পতি প্রভৃতি, গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ স্ুকবি 
বাণেশ্বর বিগ্ভাক্কার, ব্রিবেণীর জগন্নীথ তর্কপর্ানন এবং শাস্তিপুরের বাধা- 
মোহন গোস্বামী প্রভৃতি সুপ্ডিতগণের যশঃসৌরভে বঙ্গতৃুমি আযোদিত 
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.হরিরায, তর্ক সিদ্ধান্ত সুধু রাজা! কুষ্চচন্ত্রের সতাউজ্্লকারী পণ্ডিত, ছিলেন 
হিরাম. না, তিনি রামনারায়ণ তর্কপঞ্চননের মৃত্যুর পর নবদ্বীপ প্রধান 
তর্সিদ্ধাস্ত 'নৈয়াফ্রিকরূপে বরিত হয়েন। ই"হার মৃত্যুর পর শঙ্কর তর্কবাগীশ 
কুষণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্রের সভায় ও নবন্ীপে প্রাধান্য লাভ করেন। ইহার 
সময়ে সুপ্রসিদ্ধ বুনো রামনাথ, কান্ত বিগ্ভালক্কার, মধুহ্ুদন ন্ায়ালঙ্কার 
প্রস্ততি উদ্ভূত হয়েন। 

কথিত আছে, রামনাথ তর্কসিদ্ধাত্ত তদানীন্তন নয়ার়িকপ্রধান রামনারায়ণ 
যুনো। রামনাথ তর্কপঞ্চাননের শিষ্য । তিনি পঠদ্দশীয় বিবাহ করেন এবং 
তর্কদিদ্ধান্ত অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত 
দাস্তিক ছিলেন। সে সময়ে পাঠান্তে সকলেই নবদ্বীপাধিপতি ক্ৃষ্ণনগরের 
রাজার সাহায্য গ্রহণ করিয়া চতুষ্পাই স্থাপন! করিতেন, কিন্তু দাস্ভিক রামনাথ 
ভাহা না করিয়া নবন্ধীপের উপকণ্ঠে বনের মধ্যে কুটার নির্মাণ করিয়া সমাগত 
ছাত্রবৃদ্দকে বিদ্ভা্ান করিতে থাকেন। বনে কুটার মধ্যে বাস করায় লোকে 
স্ঠাহাকে বুনো। রামনাথ বলিত। যদ্দিও তাহার যশঃসৌরতে বিদ্যার্থীর £ 
অপ্রতুল ছিন না, কিন্তু সনাতনপ্রখানুয়ায়ী তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় 
বহন করিতে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহার এঁকান্তিক অভাব ছিল। এসময়ে 
দেশের অবস্থাও শোচনীয়-_ইংরাজ তখন কেবল আধিপত্য গ্রহণ করিতেছেন ঃ 
দেশ সুশাপিত হয় নাই_ সস্থ্য ও চৌধ্যভয়ে দেশ সশক্ষিত--ধনী আর অর্থ 
ব্যয় করে না, পাছে ধনাপবাদ্দে গৃহে ডাকাতি হয়, সুতরাং বহিঃসাহায্য তখন 
মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে) এ অবস্থায় বিদ্যা ও পুধিমাত্রসঘল দরিক্র 
অধ্যাপকগণের আর পূর্বের ন্যায় ছাত্রপোষণে ক্ষমতা ছি না তাই রাঁমনাথ 
ভাহস্ত ছাত্রগণকে কেবল বিগ্যাদীন করিতেন, তাহারা নিজ ব্যয়ে আহারাদির 
ব্যবস্থা! করিত। এই সমস্ধ হইতে “ছাত্র পৌষণের” মন্ুপ্রচলিত সনাতন 
নিয়ম বিশিষ্টরূপে শিথিল হইয়। যাঁয়। 
রামনাথ দরিদ্র হইলেও সর্ববদ! ডাহার অবস্থায় সন্তষ্ট রহিতেন। রামনাথের 
গৃহিমীও তাহার ন্যায় অরে সন্তষ্ট। ছিলেন এবং সর্ধঘতোভাবে স্বামীর উপযুক্তা 
ছিলেন। কথিত আছে, একদিন ঘরে রন্ধনোপযোগী দ্রব্যসন্তার কিছু না 
থাকায় রামনাথগেহিনী স্বামীকে কি ব্যঞ্জন হইবে জিজ্ঞাসা করায়, শান্্রচিন্তায় 
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তশ্ময় রামনাথ উদাস দৃষ্টিতে উদ্ধে' নিকটস্থ এক তিস্তিড়ী বৃক্ষের দিকে 
কিযতক্ষণ মাত্র তাকাইয়া চলিয়া যান। অবোধ গৃহিনী__বুৰি স্বামী তিজ্তিড়ী 
পত্রের ব্যঞ্জন রখাধিতে অন্থ্মতি করিলেন ভাবিয়া, মধ্যান্ে স্বামীকে তিস্তিড়ী 
পত্রের ব্যঞ্জন ও অন্ন প্রদান করেন। পণ্ডিতও তখন: সমস্ত বুঝিয়। সাহ্নার্দে 
তাই অমৃত বৌধে ভোজন করিলেন। 


এইরূপে যখন তাহাদেবু আকাঙ্খারহিত পুণ্যময্ধ জীবন অতিবাহিত 
হইতেছিল, তখন তদানীস্তন নবহীপাধিপতি রাজ! শিবচন্্র তাহাদের এই 
ছুংখকাহিনী শ্রবণ করিয়া কিছু সাহায্য-যানপে এক দ্দিন তাহাদের কুটারে 
পদার্পণ করেন। রামনাথ তখন একাগ্রমনে পাঠ দেখিতে ছিলেন, সুতরাং 
প্রথমে রাজাকে দেখিতে পান নাই। পরে সবিশেষ আদর করিয়া তাহার 
অত্যর্থন। করিলেন। রাজা উপবিষ্ট হইয়া কথান্তরে রামনাথকে তাহার কিছু. 
অনুপপত্তি আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে রামনাথ উত্তর করেন, 
“মহারাজ! সম্প্রতি চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, আর 
এখন কিছুই ত অন্ুপপত্তি দেখিতেছিনা।” এই উত্তরে মহারাজ আশ্চর্য্য 
হইয়। পুনঃ পুনঃ অন্গরোধ করিলেও সন্ত্রীক রমানাথ তাহার দান অস্বীকার 
করেন । এই সময়ে কলিকাতার রাজা নবকৃষ্ণের বাটা জনৈক দিগ্থিজয়ী পণ্ডিত 
আগমন করেন ও তদুপলক্ষে এক মহতী সতা৷ আহুত হয়। সেই সভায় 
ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, নবন্বীপের নৈয়ায়িকত্রেষ্ঠ শিবনাথ বাচস্পতি- 
প্রমুখ পঞ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন ; কিন্তু দিখিজয়ীর প্রশ্নের উত্তরদানে সকলে 

অক্ষম হইলে এই নিলেণভী মহাপগ্ডিত বুনো। রামনাথই নদীয়ার চিররক্ষিত 


সন্মান রক্ষা করেন। রর 


শিবনাথ বিগ্ভাবাচস্পতি তাহার পিতা শঙ্কর তর্কবাগীশের পরলোকের পর 
শিবনাখ  প্রীধান্ত প্রাপ্ত হয়েন। কথিত আছে, ই'হার পিতার শ্রাদ্ধসভায় 
বিদ্যাবাচম্পতি দেশমান্য যাবতীয় অধ্যাপক মণ্ডলীর সমাবেশ হয় এবং সেই সভায় 
ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এক পূর্ববপক্ষ উত্থাপিত করিয়া সমবেত 
পণ্ডিতমগুলীর উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে ও নবদ্ধীপের যশোহানি করিতে 
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সাক্ষাতে তাহার প্রিয় ভূমি নবদ্বীপের যশোহানি হয় দেখিয়া দানোৎসর্গ 
পরিত্যাগ পূর্বক জগন্নাথের সম্মুখীন হইয়া! তর্ক দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করেন। 

শিবনাথের পর কাশীনাথ চুড়ামণি প্রধানরূপে গণ্যহয়েন। তাহার স্বৃত্যুর 
পর দণ্ডী নামে একজন কিয়দ্দিবসের জন্য প্রধানরূপে গণ্য ছিলেন। তৎপরে 
জীরাম শিরোমণি প্রাধান্য লাভ করেন। ই"হার সময়ে নলডাঙ্গায় মাধব 
তর্কসিদ্ধাত্ত নামে একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন, তিনি “ম্ুবোধা” নামে 
শিরোমণিকৃত পদার্থতত্বের এক টীকা প্রণয়ন করেন। শ্রীরাম শিরোমণির 
পরে তৎপুত্রে হরমোহন্, চুড়ামণি প্রীধান্য লাভ করেন। ইনি ১৭৮৫ শকে 
বা ১৮৬৩ থৃষ্টাবে “সামান্য লক্ষণা ব্যাখ্যা” নামে একখানি টীকা প্রণয়ন 
করেন। ইহার প্রাধান্য সময়ে মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও প্রসন্ন তর্করত্ব প্রধান 
পণ্ডিত। এই সময়ে ১৮৬৪ অন্দে কলিকাতার সংস্কত কলেজের ভূতপু্কর্ব 
অধ্যাপক ই,বি, কাউয়েল সাহেব গবর্ণমেন্টনিয়োজিত হইয়া নবহ্বীপের 
চতুষ্পাীর সবিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিতে আগমন করেন। তিনি যখন এখানে 
আসেন, তখন প্রধান পঞ্ডিত সকলেই কুচবিহারের বদ্ধ রাজার শ্রান্ধে আহুত 
হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে সমগ্র নদীয়ায় দ্বাদশটা 
টোল ও সেই সকলে সার্ একশত মাত্র ছাত্র গণনা করিয়াছিলেন এই সকল 
টোলের মধ্যে তিনি পূর্বেক্ত প্রসন্ন তর্করক্ মহাশয়ের টোলই সবিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য মনে করিয়াছিলেন।* এই টোলগৃহ বাবুলাল নামক জনৈক লক্ষৌবাসী 
বিগ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়! দেন এবং তথাগত ছা্র- 
বৃন্দের অশনের ব্যয় ও স্বীয় স্বন্ধে বহন করেন। 





* এই চতুষ্পাঠী গৃহ সন্বদ্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ__ 
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১২৮ নদীয়া-কাহিনী 


হরমোহনের মৃত্যুর পর তাহার সহোদর ভূবনমোহন বিদ্যারত্ব প্রধান পদে 
বৃত হয়েন। ইনি গবর্ণমেন্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি ভূষিত 
হইয়াছিলেন। ই"হার প্রাধান্ক(লমধ্যে মহামহোপাধ্যায় ৬মধুস্থদন ব্মতি- 
রত্ত, ৬প্রসন্নকুম।র তর্করত্ব, ৬হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত। ৬ব্রজনাথ বিদ্যারত্বঃ 
৬মথুরানাথ পদরত্র, ৬লালমোহন বিগ্ঠ।বাগীশ, »প্রসন্নকূমার বিগ্বারত্ব। এরাম- 
নাথ তর্কসিদ্ধান্ত, ৬ঞ্ীনাথ শিরোমণি প্রমুখ অধ্যাপক মহাশয়গণ প্রীছূর্ভ,ত 
হইয়াছিলেন। পরে ১৮১৭ শকান্ধে ভূর্পনমোহন বিগ্ভারত্ব মহামহোপাধ্যায় 
মহাশয্বের মৃত্যু হইলে নবদ্ীপাধিপতি কর্তৃক মগীমহোপাধ্যায় গাজরুষঃ 
তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রধান নৈরায়িক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। * এক্ষণে 
নবন্বীপে তাহার চহুপ্াাহী ব্যতাত মহামহোপাধ্যায় যুনাথ সার্বভৌম) 


ক 

* মহামহোৌপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তকপঞ্চানন মহাণয়,__কুহুমাঞ্রলী ও গৌতম সুত্রের পদার্থ 
খণ্ডনের টীকাকার রামভদ্র তর্কনিদ্ধাপ্ত ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের প্রপোত্র, ইহার পিতা স্বগীয় 
গোপিনাথ সভায় পধানন একজন খিক গত ছিলেন। ১৭৭৫ শকাবে ২৯ পাঁষ ইনি 
মবদ্ধীপে জন্মগ্রহণ করেন । শৈশবে স্বায় পিতার শিক অধ্যয়ন করেন । শৈশবেই হ'হার প্রতিভা 
জর্ণনে ভবিষ্যতে হনি যে একজন মহাপগুত বলিয়। গন্ত হহবেন তাহ। সকলেই অনুমান করেন। 
দিস্বিজনয়ী পণ্ডিত মাধবচন্্র তকদিদ্ধাস্ত মহাএয়ের নিক» ইনি স্তায়ের পাঠ সমাধ। করেন 
এবং হার পরলোক হইলে ১২৭১ সালে হন স্বীয় অধ্যাপকের ঢতুপাঠীতেই অধ্যাপনারস্ত 
করেন। ঠাহার তুলয অনাধারণ ধী-শক্তু সম্পন্ন সর্ববধা্ত্রদণী পঞ্ডিত এখনকার দিন দেখ| যায় না। 
ইনি ১৯*২ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণনেন্ট কর্তৃক মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করিয়াছেন । 





+ মহামহোপাধ্যায় যছুনাধ সার্বংতৌম মহীশয়,-১৭৬৩ শকান্দে আহিন শুরু ষষ্ঠী তিথিতে 
নবদ্ধীপে জন্মগ্রহণ করেন । ই"হীর পিতার নাম রামহোহন ও পিতামহ যাদবচত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ইহারা ছুই সহোদর অপর মহেত্্রনাথ ভাগলপুরের গবর্ণমেন্ট দীডার ছিলেন। যছুনাধ নবন্ধীপন্থ 
“পাকাটোলে" পণ্ডিত প্রসন্নচন্্ তর্করক্বের নিকট অধ্যয়ন করেন। ব্রিংশতবর্ষ বর়ংক্রমে অধ্যাপনা 
কাধ্যে ্রতী হয়েন এং ১৮৯২ খ্রীষ্টান্দে মাসিক ৫ টাক! বৃত্তি লাভ করেন। পরে তুবনমোহণ 
বিদ্ভারত্ব মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে তদীয় ১+৯ টাকা মানিক বৃত্তি লাভ করিয়া) আদিতেছেন 
ও গবর্ণমেন্ট হইতে মহামহোপাধ্যায় উপাধি ভূষিত হইয়াছেন । ইনি এক দিকে যেমন সর্ববিদ্তা , 
বিশারদ তেনি বিশয়ী, আক্সনন্ব-বিবেক বা বৌদ্ধাধিকার গ্রন্থের দীক! করিয়া মুদ্রাঙ্কণ 





১০1 রা 
১। মহাঁমহোপাধ্য।য় রাজরুষ্ণ তর্কপঞ্ধীনন। ২। শ্রীউমেশচন্দ্র দর্ত। ৩। কার্তিকেয়চন্দর 
রায়। ৪ মীর মসারফ হোসেন। ৫ বিজয়কষ্ণচ গোস্বামী। ৬। অক্ষয়কুমার 
দত্ত। ৭। মনমোহন ঘোষ। ৮। শ্রীশরৎ্চন্দ্র আচার্য্য । ৯। শ্যামাধব রাঁয়। 
১*। মদনগোপাল গোস্বামী । ১১। কালীময় ঘটক। ট 





নদীয়া-কাহিনী | ১২৯ 


অবিনাশজ্্র ন্তায়রত্তর এবং আশুতোষ তর্কভূষণ এই তিন জন অধ্যাপকের 
৩ খানি ন্চায়ের চতুষ্পাঠী আছে। এই চারি খানি ন্যায়ের চতুষ্পাঠীতে বৎসরে 
অন্যুন ৫০ জন ছাত্র স্ায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে । এতঘ্যতীত স্মতির 


দ্শখানি ও বেদান্ত পাঠের একখানি চতুপ্পাী সম্প্রতি নবদ্ধীপে বিদ্যমান 
রহিয়াছে। 


স্মাতিশাস্ত্ | 





নবদ্বীপ বিগত কয়েক শতাব্দীতে ন্ঠায়শান্ত্রে যেরূপ উন্নতি করিয়া খুষ্টীয় পঞ্চ- 
ঘশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেইন্সপ স্বৃতিশাস্্রের 
আমূল সংস্কার ও আলোচন। করিয়া উক্ত শান্েও আপনার প্রাধান্ত স্থাপন করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল । শ্ৃতির অপর নাম ধর্শাস্ত্র। স্বৃতিশাস্ত্র সকল বিভিন্ন সময 
বিভিন্ন মুনিগণ কর্তৃক তৎকালীন সমাজবন্ধনের জন্য সংগৃহীত। শাস্ত্রে মু, 
অক্রি, বিষু হারীত প্রভৃতি প্রধানতঃ উনবিংশ জন স্মৃতিকারের সবিশেষ উল্লেখ 
দেখা যায়।* অনেক বিষয়ে এই সকল বিভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত দুষ্ট হয় 
আুতরাং কোন্‌ মত গ্রাহ্থ অথবা কোন্‌ মত প্রামাণিক, তাহা স্থির করা অতি 
দুরহ-_এই কারণে প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদী মতের মধ্যে একটা সাম্যত| রক্ষা 
করিবার জন্য সময়ে সময়ে তীক্ষবী পঙ্িতগণ মীমাংসা শান্তর প্রণয়ন করিয়াছেন । 
এই সকল মীমাংসকগণের মধ্যে টজৈমিনী, মন্ুটীকাকার মেধাতিথি, কুন্ুক- 
ভট্ট, “ধ্শরত্ব” কার জীমূতবাহন, বিবাদচিস্তামণিকার মিশ্র বাচস্পতি, শ্রীনাথ 
আচার্ধ্য চুড়ামণি এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্ধ্য প্রধান মধ্যে পরিগণিত। ইহাদের 





* “মন্থত্রি বিধুহারীত যাঁজঞবক্ষোশনাঙ্গিরাঃ |. যমাঁপস্ত্বসন্বত্তীঃ কাত্যান বৃহস্পতী ॥৮ 
১৭ 


১৩০ নদীয়া-কাছিনী 


মধ্যে কুমুকতট ও শ্রীনাথ আচাধ্য চুড়ামণি এবং রঘুনন্দন ভর্টাচার্ধ্য বাঙ্গালী । 
কুজুকতন্ট ততকুত মন্ছসংহিতার ীকায় এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন ৫ 
কুমুকভটট “গৌড়ে নলনবাসিনামি হজনৈব নদে বরেক্রাাং কুলে । 
শরীমন্তট্রদিবাকরস্ত তনয়ঃ কুনুকভট্টোইভবৎ | 

ইনি সম্ভবতঃ খুষটার চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কাঁশীতে অধ্যয়ন 
শেষ করিয়া “মনর্থমুক্তা বলী” নায়ী মন্থুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। 

শ্রীনাথ আচার্ধ্য চুড়ামণি খুঠীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষকালে নবদ্ীপে 
'বর্তমান ছিলেন। প্রসিন শ্রীকরা চার্্য ইহার পিতা, ই'হার কৃত কৃত্যতত্ার্ণবঃ 
দ্বায়তত্বার্ণব, উদ্ধাহততবার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে আদৃত । ইহার 
সমগ় হইতেই নবন্ধীপে স্থৃতিশাক্্চঙ্চার বিকাশ হয় এবং পরবর্তী শতাব্দীতে 
সুপ্রসিদ্ধ রথুনন্দন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক উহার প্রাধান্ত স্থাপিত হয়। 

রবুনন্দন খৃঠীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রথমতাগে বর্তমান ছিলেন ।* ইনি 
মার্ড রুনন্দন মহাপ্রহু প্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক । তদানীন্তন স্বার্ড পণ্ডিত 

ভটাচাধা দসযয় প্দীপ"রচয়িতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য মহাশয়ের 

গুরসে বঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি রঘুনন্দন যেমন মেধাবী, 
তেমনি শিষ্ট ও শাস্ত স্বভাব ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই ব্যাকরণ ও কাব্যাদিতে 
বিশেষ বুৎপন্ন এবং সুন্দর সুন্দর গ্লোকরচনায় পারদর্শাঁ হয়েন। পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে, এই সময় নবদ্ধীপের নবধুগ্ । পরম ভাগবত শ্রীমন্‌ কৃষঃচৈতন্য, 
প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও বাসুদেব সার্বভৌম, কৃষ্ণান্দ 
আগমবাগীশ প্রভৃতি মনীষিগণ এই সময়ে বিদ্মান। দেশ তখন সর্ববিষয়ে 
নবহিল্লোলে টলটলায়মান। 





পরাশর ব্যাদশগ্ানাথত। দক্ষগোতমৌ।  শাতাতপো। বশি্ঠণচ ধর্মশান্্ প্রয়োজকাঃ 1” 
যাঁজ্জবন্ধ্য সংহিত1। 
* “নবাই শক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতা।” 
জ্যোতিষতত্বে রবি-সংক্রীস্তি গণনয)। 


অর্থাৎ ১৪৮৯ শকাঙ্থে পূরণ করিবে। ভাহার কৃত জ্যোতিষতন্ সঞ্কলনের কাল এবপ 


নদীয়াকাহিনী ১৩১ 


মহা ্রনুর প্রবর্তিত ধর্শের বলে জাতিভেদপ্রথা শিথিল হইয়া আসিতে- 
ছিল। ব্রাঙ্ষণের গুরুত্বের অনেক লাঘব হইয়াছিল। রঘুনাথের নব 
ন্টায় দেশে একপ্রকার নাস্তিকতা আনয়ন করিতেছিল, তন্ত্রোক্ত মৃত 
বামাচারের কৃষ্ণ আবরণে ব্যতিচার ও সুরা জোতের প্রশ্রয় দরিতেছিল ঃ 
ওদিকে মুলমানগণের নুদীর্ঘকালের শাসনে ও সংস্পর্শে সমাজের রীতি, নীতি, 
আচার ব্যববহাত্র সর্বপ্রকারে বিপর্যস্ত হইতেছিল। এই টলটলায়মান 
সনাজ দু়ীকরণে ও তৎকালোচিত সমাজগঠনের একাস্তিক প্রয়োজন অন্ধতৃত 
হইতেছিল। এই প্রয়োজন স্থুসি্ধ করিতে বর্তমান যুগের মন্থু, রঘুনন্দন 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। রবুনন্দন সমগ্র স্থতিশান্ত্র আলোচন। করিয়া দেখিলেন 
যে সমাজে? বর্তমান অবস্থায় খাকশণ প্রবর্তিত সমস্ত বিধি যথাযথ আচব্িত 
হইতে পারে না; সুতরাং এই সকল কঠোর বিধি কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া 
দেশকাল পাক্রোচিতরূপে সংস্কারে মনোনিবেশ করেন এবং স্বীয় মত দৃী- 
করণের নিমিত্ত বন্ুগ্রস্থ প্রণয়ন করেন। এ সকল গ্রন্থের তিনি এইরূপ 
তালিক। প্রদান করিয়াছেন £_- 

“মলিক়চেদায়ভাগে সং্কারে শছধিনির্য়ে। প্রায়শ্চিত্তে বিবাহেচ তথো জন্মাষ্টশী ব্রতে॥ 

ছুর্গোতসবে ব্যবহৃতাবে কাদগ্ঠানি নির্ণয়ে । তড়াগণ্ভবনোতসর্গে বৃষোসর্গ ত্য়ে ব্রতে ॥ 

প্রতি্টায়ং পরাক্ষানাং গ্যোভিষে বাস্তযন্ঞকে । দীক্ষায়ামাহিকে কৃতো, ক্ষেত্রে শপুরুষোত্তমে ॥ 

সামশ্রাদ্ধে যজুঃশ্রাদ্ধে শুদ্রকৃতা-বিচারণে | ইত্যষ্টীবিংশতিস্থানে তত্বং বক্ষণামি ঘত্ততঃ |” 

সমগ্র স্বতিশাসন্ত্র এইরূপে সংস্কত হইবার পর তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ 
ভমণানস্তর ও সর্বন্থানের প্রাসদ্ধ অধ্যাপকগণের সহিত বিচারে স্বায় মত 
সংস্থাপন করিয়! নবদ্ধাপের পগ্ডিতমগুলীর সহিত বিচারাথা হয়েন এবং স্বীয় 
অদাধারণ প্রতিভাবলে শীঘ্রই আত্মমত স্থাপনে সমর্থ হয়েন। এই সময়ে “বার্তা 
শব্দ ফোগরুঢ় হইয়া একমাত্র তাহীকেই নির্দেশ করিত। তাহার মত তখন 
সকলে এতই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে থাকেন যে, কথিত আছে-__-একদিন 





লিখিত হইল । উক্ত গ্রন্থথানি তীহাঁর শেষ বয়মের রচনা বলিয়া গ্রাহ্া করিলে ১৪২৫ হইতে 
১৪৩* শকের মধ্যে তাহার আবিতীব কাল কল্পনা করিতে হয়। অতএব প্চৈতস্ভের জন্মগ্রহণ 
কালের প্রায় ১৫২* বর পরে তিটি নবস্বীপে অধতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাই অনুমিত হয় 


১৩২ নদীয়া-কাহিনী 


প্রাতঃকালে নবদ্ীপের গঙ্গাতটে শিবপুজাকালীন রঘুনন্দনের বস্ত্রের কচ্ছদেশ 
তাহার অজ্ঞাতসারে যুক্ত হইয়া যায়, রঘুনন্দন তখন ধ্যানমগ্র__বাহাবিষয়ে 
একেবারে অজ্ঞান, সুতরাং কাছা খুলিয়া গিয়াছে, ইহা আদৌ জানিতে পারেন 
নাই। এই কালে নবদ্ধীপের ঘাট সমুদ্দায় বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল।* সহত্র সহত্র 
লোকে সকল সময়েই এই ঘাট পূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পঙ্িতমগ্ডলীর শ্বান, 
পুজার্না, পাদচারণ, এমন কি ছাত্রাধ্যয়ন ও তর্কধুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত কাধ্যই 
এখানে সমাহিত হইত। সমবেত পৃজানিরত প্ডিতমগুলী শ্মার্ত তট্টাচার্যযকে 
রূপে মুক্তকচ্ছ হইয়া! পুজায় নিরত দেখিয়া উহাই শাস্ত্রোক্ত প্রথা মনে 
করিয়া সকলেই মুক্তকচ্ছ হইয়া পুজা করিতে থাকেন। পুজান্তে স্মার্ডঃ 
সকলকে তদবস্থ দেখিয়া কারণানুসন্ধানে সমস্ত অবগত হইয়া মহাকৌতুক 
করিতে থাকেন। 


কধিত আছে £_রঘুনন্দন তাহার মত স্থাপনার্থ দেশত্রমণে বহির্গত 
হইয়া ৬গয়াক্ষেত্রে পিতৃ মাতৃ কার্যের জন্য উপস্থিত হয়েন, তখন গয়ালী 
পাগ্ডাগণ অনেক পণ গ্রহণ করিয়া তবে ৬গদাধরের শ্রীপাদপন্মে যাত্রীদ্িগকে 
পিগদীন করিতে দিতেন । লোকমুখে রঘুনন্দনের খ্যাতি ও যশ শ্রুত থাকিলেও 
পাঞ্াগণ তখনও কেহ তাহাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই; সুতরাং তদানীন্তন 
প্রথান্থ্যায়ী গয্যালী পাগাগণ সাহার নিকটেও উচ্চপণ চাহিয়৷ বসেন এবং 
স্মার্তের উকান্তিক কাতরতায় দয়ার্্ না হইয়া! অর্থের জন্য জেদ করিতে 
থাকেন। উহাতে ন্মার্ডপ্রধান রঘুনন্দন শাঙ্্ান্যায়ী ক্রোশব্যাপী গয়াক্ষেত্র 
ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া মন্দির হইতে দূরে এক প্রান্তরে পিগুদানের 
উদ্ভোগ করেন। এখন পাগডারা তাহাকে ম্থার্ত ভট্টাচাধ্য জানিতে পারিয়া 
নিজেদের ক্রটা স্বীকার পূর্বক তাহাকে সমাদরে মন্দিরে আহ্বান করিয়া 
লইয়া যান। কারণ, তাহারা বেশ জানিতেন, সেই দিন ন্মার্ত যদি প্রান্তরে 
পিও দান করিতেন, তাহা হইলে আর কেহ পাণাদের অযথা অত্যাচারে 
গীড়িত হইতে মন্দিরে গমন করিত না। এই সকল কাহিনী হইতে রঘুলন্দন 





* নবদীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে । এক গঙ্গাঘাটে লক্ষলোক স্বান করে॥ 
জিবিধ বৈনে এক জাতি লক্ষ লক্ষ। সরস্বতী প্রসাদে সবাই মহাদক্ষ ॥ 


মদীয়া-কাহিনী ১৩৩ 


তদানীস্তন হিন্দুসমাজে কি উচ্চতম আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ 
উপলব্ধি হয়। পু 
এই সময়ে হিন্দুবিধবাগণের আচার-ব্যবহার ঠিক শাস্তরসম্মত না থাকায় 
এবং তৎসন্বন্ধে সমাজের শিথিলতা দেখিয়া স্থার্ত একাদশীতে উপবাসাদির 
কঠোর নিয়ম প্রচলিত করেন। তিনি তিথিতত্ব নামক গ্রন্থে প্রতেক তিথিতে 
আচরণীয় কার্য্যাদির ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন) এবং আহারাদির 
বিষয়েও সবিশেষ সংস্কার করিয়া যান। কথিত আছে, এই সময়ে ব্রান্মণগণ 
কর্তৃক গোপনে সিদ্ধ চাউল মস্থর ডাউল ব্যবন্ৃত হইতে আরম্ভ হয়। ন্ার্ড 
উক্ত দ্রব্যদ্বয়ের প্রকা্ঠ ব্যবহার বিধি দেন। এইরপে সর্ববিষয়েই তিনি 
সংস্কার সাধন করিয়া যান। 
শ্বতিরাজ্যে এইরূপে একাধিপত্য করিয়া স্মার্তপ্রধান রঘুনদ্দন সপ্ততি বৎসর 
বয়সে লোকাস্তর গযন করেন। 
রঘুনন্দনের মৃত্যুর পর অনেকেই তাহার গ্রস্থাদি পাঠ করিয়া গ্রামে গ্রীমে 
ধীর্চ. ব্যবস্থাদি দিবার নিষিত্ত টোল স্থাপন করেন। তিনি এইকূপে 
সার্জতৌম বহুশানত ব্যবসায়ী পণ্ডিতের আয়ের সংস্থান করিয়া যান। অগ্তাপি 
ভাহার স্থাপিত নব্যস্থৃতি বঙ্গদেশ শাসন করিতেছে। ইহার পরে সময়ে সময়ে 
এক এক জন পঞ্ডিত তহারই গ্রস্থ সমূহের টীকা ও ভাষ্য সংস্কলন করিয়া 
যশস্থী হইয়াছেন। স্থুবিখ্যাত রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ রাজা রামজীবনের 
সভায় শ্রীরুষ্ণ সার্বাতৌমকে প্রধান ন্মার্তরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি 
স্বৃতি ব্যতীত কাব্য রচনীতেও বিশেষ পারদর্শা ছিলেন। ইহার “পদাঙ্ধদুত” 
একখানি কুষ্ণলীলাময় সুখপাঠ্য কাব্য । তিনি উক্ত গ্রন্থে এই রূপে আত্ম- 
পরিচয় দিয়াছেন £-_ 
“শাকে নায়ক-বেদ-যোড়শমিতে শ্রীকৃষণশর্মা ম্মরন্‌ 
আলন্াপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্বারবিন্দং হৃদি । 
চক্রে কুষ্ণপদাক্কদূতরচনং বিদ্বন্-মনোরগ্রনং 
গ্রল প্রীতৃত রামজীবন-মহীরাজীধিরাজা দৃতঃ ॥” 
ভ্ররুঞ্ণ .সার্বভৌমের পর চন্দ্রশেখর বাঁচম্পতি নবন্ধীপে স্থৃতির মান রক্ষ] 
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করিয়াছিলেন । তাহার কৃত *স্থৃতিপ্রদীপ? ও 'স্বতিসার-সংগ্রহ)” “সংকল্পদুর্গভঞ্জন 
ও ধর্ম্মবিবেকা" প্রভৃতি পুস্তক ভীহার বিদ্যাবত্তার সাক্ষ্য দিতেছে । 

খৃ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সকল পণ্ডিত বর্তমান থাকিয়া বিশেষ রূপে 
খাত হয়েন, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার 
দৈত্য বীরেশ্বর ও রামানন্দ বাচম্পতি শীর্ষস্থানীয় ্রীকুষ্ণতর্কালঙ্কার জীমৃত- 
বাহন কৃত দীয়ভাগের টীকা ও “দায়ক্রমসংগ্রহ” নামক দায়তাগ সংক্রান্ত 
এক গ্রন্থ রচনা। করেন। স্ুপ্রসিদ্ধ কোলক্রকৃ সাহেব এই “দদায়ক্রমসংগ্রহ'” 
ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন । 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্‌। ইহার পূর্ণনাষ রামগোপাল ন্ায়লঙ্কার 
গোপাল ইনি উদ্বাহ, আচার, তিথি, দায়, সঘন্ধ, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, দুর্গোৎসব 
ায়লক্কার প্রস্তুতি কতকগুলি নির্ণয় শ্রস্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। 
কথিত আছে ৮-এতিহাসিক রাজা রাজবল্লতের কন্তা বালিকা-বয়সে বিধবা 
হওয়ায়, যাহাতে বালবিধবার বিবাহ দেশে প্রচলিত হয়, তাহার ব্যবস্থা 
গ্রহণের জন্য রাজবললত কতিপয় প্ডিতকে নবদ্বীপাঁধিপতি রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের 
সভায় প্রেরণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র বু বিষয়েই রাজা রাজবল্পতের নিকট খণী 
ছিলেন, স্থৃতরাং এ বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূ় হয়েন। কিন্তু এই গোপাল- 
্তাত্বলঙ্কারই অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ বলে বিধবা-বিবাহ যে অশান্ত্ীয় ও 
সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশ কাল পাত্রান্ুপযুক্ত, তাহ প্রতিপন্ন করেন। 
বিধবা-বিবাহরূপ ঘোর সমাজবিগ্নব এইরূপ মুকুলেই শুষ্ক হইয়া যায়। এই 
সময়েই ইংরাজবাহাছুর বাঙ্গালার শাসন ও কিয়ৎ পরিমাণে বিচারভার 
নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিচার সম্বন্ধে হিন্দুর ব্যবস্থায় 
তাহারা একেবারে অজ্ঞ ছিলেন? সুতরাং স্থার্ভ পঙ্ডিতগণের ব্যবস্থার একাস্ত 
প্রয়োজন হয়। এই গোপাল ন্যারালঙ্কারই প্রথম মাসিক বৃত্তি অবধারণে 
গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপক নিঘুক্ত হন। ইহার পর বীরেশ্বর স্ায়পঞ্চানন এই 
পদে নিযুক্ত হয়েন। * 





* সদাশয় ইংরাজরাক্ত এদেশ অধিকার করিয়া যখন আইন কানুন প্রণরণ করিতে আরগ্ভ করেন 
তখন হিন্দুগণের আচার ব্যবহার অব্যাহত রাখিতে তাহাদেরই দেশ প্রচলিত শান্তান্যায়ী 
ভাহাদের শাদন-বিধি প্রণয়নে যত্ববান হয়েন এবং সেই জঙ্চ লর্ড-হেস্টিংস্‌ সাহেব কর্তৃক বঙ্গের 


নদীয়া-কাহিনী ১৩৫ 


বীরেশ্বর পঞ্চানন ও “আহ্িক-আচার» প্রণেতা রামানন্দ বাচম্পতি 
সবীরেঙ্বর. মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সতার অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন । উক্ত বীরেশ্বর 
পঞ্চানন স্টায়পঞ্চাননই “দৈত্য বীরেশ্বর” নামে খ্যাত। কথিত আছে, 
একদিবস বীরেশ্বর তাহীর কোন এক ভৃত্যের উপর অতিশয় বৌষপরায়ণ 
হইয়া তাহাকে একটা চড় মারেন। ভীহার একমাত্র চপেটাথাতেই ভৃত্যটী 
প্রাণ ত্যাগ করে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দয়ায় ব্রাহ্মণ সে যাত্রা অব্যাহতি 
পাইলেন বটে, কিন্তু হারা বলিলেন__“পপ্ডিত ! আপনার কার্য্যটা দৈত্যের 
যায় হইয়াছে” তদবধি তিনি ও ভীহার বংশীয়ের! দৈত্য নামে খ্যাত হয়েন। 
সে কালে কোনও লবূ পাপের শান্তি দিতে হইলে কুক্রিয়াশীল ব্যক্তির নামের 
সহিত উক্ত কার্যের যোগ করা হইত। এই রূপ শুনা যায় যে, একবার 
কোন এক ব্যক্তি প্রাতঃকালে মুখ প্রন্নমীলন না করিয়াই বাসিমুখে মহারাজ 
ককষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয়। রাজা তাহার শ্লেম্সা ও লালাসংলিপ্ত মুখ 
দর্শনে তাহাকে “বাসিমুখো” বলিয়া সত্দোধন করেন; তদবধি প্র ব্যক্তি 
ঠ“বাসি মুখো” নামে খ্যাত হয়। ইহাদের বংশ শাস্তিপুরে অগ্ভাপি 
বর্তমান আছে। 





বিভিন্ন প্রদেশ হইতে একাদশ জন শান্্রজ্ঞানী পগুতের তন্বাবধ(নে সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র মগ্থন করিয়) 
“বিবাদ (রব সেতু" নামক এক মহাগ্রন্থ প্রণীত হয়। এই একাদশ জন পঙ্িতের মধ্যে নবন্ধীপ 
বাসী রামগোপাল ্ায়লঙ্কার ও বীরেশ্বর পঞ্চাণন এই ছুই জনের নাম প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। সমগ্র 
ব্যবহার শাস্ত্রের মধ্যে এরূগ মুলাবান গ্রস্থ আর দ্বিতীয় নাই তখন ইংরাজি ও সংস্কৃত উভয় 
ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব বশতঃ উহ! প্রথমে পারসিয়ান ভাষায় অনুদিত হয়, পরে মিঃ 
হ্ালহেড কর্তৃক ইংর(জিতে অনুবাদ্দিত হইয়। ০০৫০ ০00০০ [,2%/ নামে ইংলণ্ে ছাপা 
ও প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকে ১১ জন্‌ পণ্ডিতের এইরূপ নাম দেওয়! আছে, 


১। বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। 


২। কৃপারাম তর্কদিদ্ধাস্ত । ৭। গোৌরীকাস্ত তর্কসিদ্ধাস্ত। 
৩। রামগোপাল ম্যায়লঙ্কার। ৮। কৃষ্কিশোর তর্কালঙ্কার । 
৪) কৃষ্তীবন ্যায়ল্কার। ৯। কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ। 
৫1 বীরেশ্বর পঞ্চানন । ১০1 কৃষকিশোর তর্কালঙ্কার। 


৬। কুফচন্দ্র সার্বভৌম । ১১। লীতারাম ভাট। 
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মহারাজি গিরীশচন্দ্রের সভায় কৃষ্ণকাস্ত বিগ্তাবাগীশ ও লক্গীকাস্ত স্টায় ভুষণ 

কৃষ্কান্ত প্রধান ম্ঘার্তরূপে বিরাজিত ছিলেন। কুষ্ণকাস্ত, স্ায় ও স্তি 
বিদ্যাবাগীশ উভয় শাস্ত্রে স্ুপগ্ডিত ছিলেন। তিনি ন্যায়ের গ্রন্থ “শবশক্তি- 
প্রকাশিকা” এবং জীমৃতবাহনকুত দায়তাগের টীক1 লিখিয়া উভয় শাস্তরেই 
বুৎপত্তি দেখাইয়া গিয়াছেন। মহারাজ গিরীশচন্ত্রের সময়ে নবদ্ধীপস্থ উত্তর 
মাঠে মৃত্তিকাত্যন্তর হইতে এক গোপানমূর্তি উিত হয়েন। এই ঘটন! 
অবনঘন করিয়া তিনি “গোপাললীলামৃত” রচনা! করেন। এই গোপাল 
অদ্যাবধি রাজবাটিতে আছেন। কথিত আছে; কৃষ্ণকান্ত অতিশয় দাস্ভিক 
ছিলেন। বন্বতঃ ভাহার সময়ে নবদ্ধীপে সংস্কৃত অতি হীন অবস্থায় পরিণত 
হইতেছিল এবং একমাত্র তিনিই নবন্ধীপের জ্ঞানগৌরব রক্ষা করিতেছিলন। 
সাহার আসন্নকালে যখন আম্বীয় স্বজনে তাহাকে গঙ্গাতীরস্থ করেন, তখন 
তাহার একজন আত্মীয় কহিলেন, “থুড়া মহাশয় গঙ্গায় আনা গেল প্রণাম 
করুন” । তাহাতে বিগ্যাবাগীশ বলেন “বাপুহে আনা গেল নহে, 
আনা রহিল; আমি গেলে নদের পনর আনা যাইবে, আনা রহিবে।” 
কেহ কেহ বলেন “তিনি মৃত্যু-শবাঁয় শায়িত হইয়া! শিশ্নলিখিত ক্লোকটী 
বচন করেন £- - 

“অধিগগনমনেকান্তারক। দীপ্তিভীজঃ 

প্রতিগৃহমপি দীপা দরশযস্ত প্রভুত্ং। 

দিশি দিশি বিলসম্তঃ সন্ত খছ্যোত-পোতাঃ 

সবিতরি পরিসৃতে কিন্নলেকৈবলোকি |” 
অর্থাৎ সুর্ধ্ান্তে তারাগণও দীপ্তিতাজন হয়, প্রতিগৃহে দীপসকল প্রতৃত্ব 
প্রদর্শন করে এবং চতুদ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খগ্োত সকলও দীপ্তি পায়, অতএব 
আমার ন্যায় স্ধ্য অন্ত গমন করিলে নদীয়ায় বিগ্যাকাশে এখন ক্ষুদ্র পপ্ডিত- 
গণও প্রতুত্ব করিবে। 

বর্তনীন শতাব্দীর প্রারস্তে ব্রঙ্জনাথ বিগ্ভারত্ব নবন্ধীপে প্রধান ন্থার্ডরূপে 

বিরাজ করিতেছিলেন। এই মহাপুরুষ পুর্বে শাক্ত-মতাবলম্বী থাঁকিজেও 





ইহার! সকলেই গবর্ণমেন্ট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন তন্মধ্যে কেবল মাত্র বীরের 


2 ওত 7 (কৌ লীন টি তানি কনারাত্মাঁনে ওখাছি ॥ 
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শেষ জীবনে মহা প্রভ্র শরণাপন্ন হয়েন এবং “চৈতন্চন্দরোদয়” নামে একখানি 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং স্বীয় চতুষ্পাঠীতে একটা হরিসভা' স্থাপন করেন। 
এই অবধি নবধীপের পণ্ডিত-মগুলীর মধ্যে অনেকেই মহাপ্রভুর মতান্ুবর্তাঁ 
বৈষ্ণঞবগণের উপর বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন। কথিত আছে ;- 
কঞ্ণনগরের রাজগণেরও মহাপ্রভুর ধর্শ ভাল লাগিত না। একদিন রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় একজন বৈষ্ণবের সহিত আলাপ-কালীন্‌ রাজা কষ্চন্্র 
&ঁ ভাবের কোন বাক্য বনিয়াছিলেন; তাহাতে এ স্পষ্টবাদী বৈষ্ণবটী 
গ্নেষব্যঞ্চকশ্বরে উত্তর করেন, “মহারাজ আপনার এই চৈতন্তদ্বেষ স্বাভাবিক 
ও শান্্রম্মত ) কারণ পুরাণাদি সমস্ত পাঠ করিয়া দেখুন, যে দেশে যখনই 
বিষ কলেবর গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই সেই দেশের পরপারবাসী রাজগণের 
(দৈত্যগণের ) সঙ্গে তাহার বিবাদ ও বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
অযোধ্যায় রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে অপর পারস্থ রাবণের সহিত বিবাদ হয়। 
গোকুলে স্্ীকষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলে পরপারস্থ কংসের বিদ্বেষ জন্মে। এইরূপে 
প্রযাণিত হইতেছে আপনার এই বিদ্বেষ শাস্ত্ান্থমোদিত ও শ্বাভাবিক। 
ব্রজনাথের পুত্র মথুরানাথ পদবত্ধ প্রধান পনে, পরে লালমোহন বিগ্ভাবাগীশ 
তৎপরে শিবনাথ বাচণ্পতি প্রধান পদে বৃত হয়েন, তৎপরে পূর্বস্থলীনিবাসী 
মহামহোপাধ্যায় কৃষ্চনাথ ন্যারপঞ্চানন বছদিন প্রধান ম্মার্ের পদে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 

খ্যাত নামা মৈথিলী পণ্ডিত অর্জুন মিশ্রের বংশে নিয়্তর নবম পুরুষে 
কুষ্নাথ কৃষ্ণনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের পৃর্বপুরুষের নিবাস নবদ্ীপ 
্কায়পঞানন হুইলেও কৃষ্ণনীথের পিতামহ অভয়াচরণ তর্কবাচম্পতি পুর্ববস্থলীতে, 
এক বাসবাটা নির্্াণ করেন, তদবধি ইহারা তথায় বাস করিতেছেন, ১৭৫৫ 
শকাবে কষ্ণনাথ জন্মগ্রহণ করেন; কৃষ্ণনাথ শৈশবেই পিতৃহীন হয়েন। 
তাহার তুল্য অশেষ শান্ত্জ্ঞানী সুপ্ডিত অধুনা বঙ্গদেশে বিরল। ইনি বু. 
গ্রন্থের টিকা, ভাষ্য ও মীমাংসাদি প্রণয়ন করিয়া দেশমান্য হইয়াছিলেন। 
ই'হার প্রণীত গ্রস্থাবলীর তালিকা সংক্ষেপতঃ এইরূপ”_দকপুঝাদি স্োত্রের 
টাকা» বাতদূত,” অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের টাকা” “মলমাস তত্ব ট্যকা”) | 
“্দায়তাগ টাপ্লনী,” “বেদাত্ত পরিভাষার টাকা,” *গ্তামা-সস্তোধ,” “হও 
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মুদ্ধবোধ,” “অর্থ সংগ্রহের টাকা,” “মীমাংসা স্তায় প্রকাশ,” “তত্ব-কৌমুদরী।” 
স্থৃতি সিদ্ধান্ত।” ইনি স্বীয় নিরপেক্ষতা গুণে শ্রীভারত-ধন্ম মহাঁমগুলের 
ব্যবস্থাপক পদে গৃহীত হয়েন ও প্র সভার সভাপতি দ্বারবঙ্গেশ্বর কর্তৃক 
“পপ্ডিত কুল চক্রবর্তী” উপাধি ভূষিত হয়েন। নবদ্ীপাঁধিপতি কর্তৃক ইনি 
নবন্বীপের প্রধানম্থার্ডের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া! বহুদিন & পদে অধি্ঠত 
ছিলেন। বৃদ্ধ ব্সসে কাশীবাসী হওয়ায় তাহার স্থলে পণ্ডিতপ্রবর হরিশ্ন্দ্ 
তর্করত্ব মহাশয় * এ কার্যে নিযুক্ত হয়েন। বিগত ১২ই ডিসেম্বর ১৯১১ 
খ্রষ্টাবে কৃষ্ণনাথ স্বর্গারোহণ করেন। 

এখন নবদ্ধীপে সর্ধবসমেত দশখানি স্থৃতির টোলে অন্ন ১০* শত জন 
ছাত্র প্রতিবৎসরে স্ৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অধ্যাপকগণের মধ্ো 
বঙ্গবিবুধী জননী সভার সম্পাদক শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ স্ৃতিভূষণ, বর্দমানরাজের 
স্বার্ড-প্ডিত শ্রীদিতিক্ঠ বাচস্পতি (ইনি এখন বর্ধমানে থাকেন ) শ্ীঅজিত- 
নাথ ন্যায়রত্ব, চৈতন্যচতুষ্পাঈর অধ্যাপক শ্রীষোগেন্দ্রনাথ স্মতিতীর্ঘ, 
শ্্রীতারাপ্রসন্ন চূড়া মণি, শ্রীশশিভূষণ, স্বতিরত্র, নদীয়া রাজপুরোহিত শ্রীনিরঞজন 
বিষ্কাভৃষণ_ প্রভৃতির নীম উল্লেখযোগ্য । এই সকল অধ্যাপক মহাশয়গণের 
মধ্যে পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ব কাঁব্য ও অলঙ্কারে অদ্বিতীয়। ন্ুচারু 
দেবভাবাঘ্ স্থললিত কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। উপস্থিত পাদপুরণে ও 





* শ্রীহরিশচ্দ্র তর্করত্ব মহাশয়--১২৫৬ সনে ময়মনসিংহ জেলার ট ঙ্গাইল মহকুমার 
শীকরাইল শ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ? এক্ষণে নব্ধীপে অধ্যাপনা কাধ্যে নিযুক্ত রহিয়। এই থানেই 
বাঁদ করিতেছেন। ইনি স্বীয় পিতৃদেব হরমোহন চক্রবর্তীর নিকট ব্যাকরণ পাঠ করিয়া পরে 
বু খ্যাতনামা পত্তিতের নিকট অশেষ শাস্তর-অধ্যয়ন পূর্বক নবহ্ীপন্থ স্বরগয় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব 
ও মহামহোপাধ্যায় রাঁজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট যথাক্রমে স্বৃতি ও স্ায় পাঠ করিয়া স্বগ্রীমে 
১৬ বত্মর অধ্যাপন। করেন, পরে মূলাজোড় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়া 
নবন্বীপে গবর্ণমেন্টের স্মৃতির পদ খালী হওয়ায় এ পদে নিযুক্ত ইক নবদীপ আগমন করেন 
এবং তত্রস্থ প্রধান পরম পঙ্ত.মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ স্যায়পঞ্চাননের স্থলে বর্তমীণ স্মৃতির 
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মুখে মুখে শ্লোক রচনাতেও তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব 1 এই সকল টোল ধারী 
অধ্যাপক ব্যতীত নবদ্ীপে এক্ষণে শ্ীকেদারনাথ স্থতিভূষণ, ভ্রীহরিদাস স্তায়- 
সিদ্ধান্ত, সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্বব অধ্যাপক শ্রীশিবনারায়ণ শিরোমনিঃ 
শ্রীউমেশচন্দ্র তর্কতত্ব, শ্রীঘ্ধারিকানাথ শিরোমণি_ প্রমুখ বহু অধ্যাপককল্প 
পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন। 

বেদাস্তশান্ত্রে ্বামী শিবগোবিন্দ ভারতী ও শ্ীদামোদর শান্রী বিখ্যাত। 

এতৎ প্রসঙ্গে নিকটবর্তী বিষপুক্ষরিণীর সুরে ন্দ্রনাথ তর্করত্ব, প্রীদেবীপ্রসন্ন 
স্বৃতিরতর, ্রীমৃত্য্য় স্বৃতিতীর্ঘ, শ্রীযছুনাথ সার্ববতৌম ; শাস্তিপুরের জ্ীরামনাথ 
তর্করত্ু শ্রীকালীপরসন্ন বিদ্যার, উলার শ্রীগদাধর শিরোমণি, কাঞ্চননগরে 
শ্ীমৃত্যঞজয় স্থতিতীর্ঘ, শ্রীকালীপ্রসন্্ বিদ্যারতব, পুর্বস্থলীর শ্রীগঙ্গাচরণ বিদ্যারত্ব ; 
চাকদহের শ্রীছুর্গাগতি শিরোমণি, আঁইসমালীর অস্বতিক শিরোরদ্ব, 
মারিটারির শ্রীকুমারনাথ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি পগ্ডিতগণের নাম নদীয়ার বর্তমান 
চতুষ্পা্ীধারিগণের নামের মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে। | 

এতত্তিন্ন পুত্রাণ বা ভক্তিশাস্ত্রে নদীয়ার মহাপ্রভুর সেবক শ্রীযুক্ত প্যারীলাল 
গেস্বামী ভাগবতরত্র, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তাগবতভূষণ, শ্রীমাধবচন্দ্র গোস্বামী 
তাগবতভুষণ প্রভৃতি পৌরা ণিকগণ, বিশেষ প্রসিদ্ধি লাত করিয়াছেন। 





1 কবিবর আঅজিতনাথ ্যায়র কবিরঞ্জন ১৭৬১ সালে সাধকপ্রবর কৃষ্ণানন্দ আগমবাগিশের 
পবিভ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শৈশব হইতেই কাব্যে তাহার. অসাধারণ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। 
প্রসিদ্ধ প্রেমচীদ তর্কবাগীশের নিকট ই'হাঁর কাব্য ও অলঙ্কার এবং কবি মাধবচন্্র তর্কমিদ্ধান্তের 
নিকট সর্ব বিষয় শিক্ষা সৌ্টব সম্পন্ন হয়। এই সময় রাজপুরের শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার দিনাজপুরের 
মহেশচন্ত্র চূড়ামণি ও পাবনার যছুনাখ স্ঠায়রত্র এই তিন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও কবি নদীয়ায় 
অধ্যয়নার্থ আগমন করেন। ভীহাদের সাহার্ধযে অজিতনাথের কবিক্ব শক্তি দিন দিন স্ডুর্ডি 
প্রাপ্ত হয়। দ্বার্থবাচক ও গ্েষীত্বক কবিতীরচনায় তিনি সিদ্ধ হত্ত। তাহার কৃত এইরূপ 
অনংখা কবিতা অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। তৎকৃত মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে খণ্ড ব্যাকরণ 
নাট্য-পরিশিষ্ট গ্রস্থের টাকা, কাশীথণ্ডের বঙ্গানুবাদ ও ততসম্পাদিত বিশ্ব-দূত নামক সাপ্তাহিক 
পত্র উল্লেখযোগা । ভাহার নিকট সাহিত্য পাঠ করিয়া অসংখ্য ছাত্র গবর্ণমেপ্টের নিকট পুরক্ষার 
জাত করিয়াছেন ; ভগবান্‌ ভাহাঁকে দীর্ঘ-জীবি করুন নতুবা তাহার বিহনে নবহীপের বর্তমান 
বশঃতাতি নিতাস্তই মান হইয়। যাইবে । 
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জ্যোতিষ । 


শ্তায় এবং স্বৃতিশাস্ত্রের স্তায় নবদ্ধীপে জ্যেতিঃশাস্ত্রেরও বিলক্ষণ উন্নতি 
হইয়াছিল। কত কাল পূর্বেবে তারতবর্ধে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অভ্যুদয় হইক্সাছে 
তাহা নির্ণয় কর! ছুরহ। তবে' পৃথিবীর আদি জ্ঞানতাগডার বেদের মধ্যেও 
নাতি-বিস্তৃত ভাবে জ্যোতিব্বিগ্ভার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বেদ যজ্ঞকর্মাত্মক। 
যজ্ঞ করিতে হইলে কালজ্ঞানের আবগ্ক। জ্যোতিঃশাস্ত্রই সেই কাল-জ্ঞানের 
একমাত্র উপায়। এই জন্যই জ্যোতিষ বেদের ছয়টি অঙ্গের অন্যতম অঙ্গ । 

ুরয্যসিদ্ধান্তে উল্লিখিত হইয়াছে, _ময়নামক অসুরের প্রীর্ঘনায় শ্বয়ং 
সুর্যযদেব তাহার অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত স্বীয় দেহ হইতে এক খধিকে স্থষ্ট 
করেন ; তিনি ময়ের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করায় স্্য্যসিদ্ধা্ত গ্রন্থ বিরচিত হয়। 
ুর্ধ্যসিদ্ধান্ত রচিত হইবার পর আর্ধ্যভষ্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্যয, কেশব- 
দৈবজ্ঞ, গণেশ-দৈবজ্ঞ প্রভৃতি অসংখ্য জ্যোতির্ষ্িৎ ভাগতীয় জ্যোতিষ-বিগ্ভার 
অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। আর্ধ্যত্ই সর্বপ্রথমে পৃথিবীর 
গতি নির্ণয় করেন। বরাহমিহিরের গ্রন্থে জ্যোতির্বিগ্ঠা-সংক্রান্ত নবাবিষ্কত 
অনেক তত্ব পরিলক্ষিত হয়৷ ভাস্করাচার্য্যই প্রথম মীধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিফাঁর 
করেন । কেশব-দৈবজ্ঞ ও গণেশ-দৈবজ্ঞ প্রভৃতির গ্রন্থে তিথি নক্ষত্র ও 
গ্রহণ-গণনাদির সুন্দর নিয়ম দৃষ্ট হয়। এতত্তিতর অনস্ত-দৈবজ্ত-প্রভৃতি বহুসংখ্যক 
গ্রন্থকার জাতক-সংক্রান্ত (জন্মপত্রিকা প্রস্তি নির্মাণ সন্ধে ) বহুগ্রন্থ রচনা 
করিয়। গিয়াছেন। 

বঙ্গদেশে কতকাল পূর্বে জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ত হইয়াছে, 
তদ্বিষয়ে সঠিক কোন লিখিত বিবরণ নাই, তবে জ্যেতিব্রিৎসম্প্রবায়ের কুল 
গ্রন্থ হইতে এই জ্যোতিবিদ্-বংশীয়দের বহু বিষয় অবগত হওয়া যায়। 

এইসফল পৃস্তক পাঠে জান! যায় যে বহু পূর্বকাল হইতেই নদীয়ার 
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জ্যোতিষী গ্রহ বিপ্রগণের বাস ছিল, এবং তাহার “নদীয়া ব্-সমাজ” নামে 
পরিচিত ছিলেন, কান্তকুল্াগত পঞ্চবরাহ্মণের বংশীবলী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, 
তাহারা ম্লান হইয়া পড়িয়াছিলেন মাত্র । হ্বাদশ ্রষ্টান্দে যখন সেনবংশীয়গণ 
নবন্বীপ-রাজধানীতে অবস্থান করিয়া বন্ধদেশ শাসন করেন, তখনও গতাবশিষ্ট 
গ্রহবিপ্র বা জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত হ্রীস হইলেও নিতান্ত 
অল্প ছিব না। সেনবংশীয়দের সময়েও জ্যোতিঃশান্ত্ের বিজক্ষণ সমাদর ছিল । 
য় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেও নবন্ধীপে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিলক্ষণ 
চর্চা ছিল। এ্রীচৈতন্তের জন্মকালে তাহার জীবনের ভাবি ফলাফল গণনা 
করিয়া নবদধীপের জ্যোতির্ষিৎ গ্রহবিপ্রগণ পাণ্ডত্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলেন । ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নদীয়ার রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দমজুমদার যখন আন্দুলিয় গ্রামে বাস করেন, সেই সময়ের 
কয়েকটা জোতির্কিৎ গ্রহবিপ্রবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। নিয়ে যথান্ক্রমে 
&ঁ ষকল বংশের সংক্ষিপ্ত বৃত্তাস্ত লিখিত হইতেছে। 
হৃদয়ানন্দবিদ্ধার্ণৰ একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি গণিত ও 
গর্স-গোত্রী্জ জাতক উভয়বিধ জ্াতিঃশাস্ত্রেই বিলক্ষণ কৃতিত্ব দেখাইয়া 
দু গিয়াছেন। তদানীন্তন কালে হৃদয়ানন্দবিদ্যার্ণবের ন্তায় কৃতী 
জ্যোতিব্বিং বঙ্গে কেহই ছিলেন না। তবানন্দ ম্ুমদার এই 
বিদ্যার্ণৰ মহাশয়কে যথেষ্ট সন্মান ও বিশ্বীস করিতেন। হৃদয়ানন্দের কৃত 
এন্র্যোতিঃসারসংগ্রহ” একথানি স্ুপ্রসিদ্ধগ্রন্থ। হৃদয়ানন্দবিদ্তার্ণব বোধ হয় 
অতিশয় দীর্ঘদীবী ছিলেন, তজ্জন্যই আমরা তবানন্দমজুযদারের প্রপৌন্র 
মহারাজ" রামজীবনের সময়েও যে তিনিই নদীয়া রাজধানীর জ্যোতির্ব্বিৎ 
পণ্ডিত ছিলেন, এইরূপ প্রাচীন পরম্পরার মুখে গল্প শুনিতে পাই। রাজ। 
রঘুরামের সময় হৃদয়ানন্দবিদবার্ণবের পুক্র বিষুদদাস জ্যোতিরবি পর্ডিত হন। 
ইহার কোন উপাধি ছিল কি না৷ জানা। খায় না। তাহার পর, রাজরাজেন্র 
কুষ্ণচন্্ রায়ের সময়েই নদীয়ার রাজবংশের চরম উন্নতি হয়। মহারাজ 
* ক্ক্চন্্র উজ্জয়িনীর বিক্রমাঁদিত্যের নবরত্রসভার আকারে স্বীয় ব্বাজধানীতে 
একটি “পঞ্চরত্তদভা” প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় বরাহমিহিরের ্যায় 
০১ এ 2 এটি মানকলিচালিবি অনতম রত ছিলেন। এই 
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রামরুত্রবিদ্তানিধি অসাধারণ পঞ্ডিত। তীহার কৃত কতিপয় জ্যোতিষ গ্রন্থ 
এবং পঞ্জিকা গণনার সহজ সঞ্ষেত-স্থচক পুস্তকসমূহ অগ্ভাপি এই বংশের 
(কোন আত্মীয়ের গৃহে বিদ্যমান আছে। 
রামকুদ্রবিগ্ভানিধি সঘন্ধে অনেক কিন্বদ্তী প্রচলিত আছে। তত্মধ্যে 
রামরত্র একটি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে । এক সময় মহারাজ 
বিদ্ানিখি কৃষণচজারায় স্বীয় বিস্তৃত জমীদারীর কর যথাসময়ে না পরিতে 
পারায় নবাবকর্তৃক আহ্ৃত হইয়। মুর্শিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন । মহারাজ 
যখনই মুর্শিদাবাদ যাইতেন, তখনই কয়েকটি প্রিয়পাত্রকে সঙ্গে লইয়া 
ষাইতেন। যে সকল পণ্ডিত মহারাঙ্গের প্রীতিভাজন ছিলেন, তন্মধ্যে রামক- 
বিদ্তানিধি অন্যতম । প্রতিদিনই মহারাজকে পাজিষদ্গণ সহ নবাবের দরারে 
হাজির থাকিতে হইত। নবাব তদানীস্তন বঙ্গের বিশ্ববিভালয় ননবীগের 
পণ্ডিতগণের রাজা বলিয়া মহারাজকে বিশেষ সম্মান করিতেন এরং প্রায়ই 
ভাহার নিকট কোন না কোন হিন্দুশাস্ত্রের কথা উতাপন করিয়া শান্্রচ্চা- 
প্রসঙ্গে আনন্দ অনুভব করিতেন। এক দিবস মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পারিষদগণ 
লহ নবাবের দরবারে উপস্থিত আছেন, এমন সময় নবাব প্রশ্ন করিলেন;__ 
“আজ কি তিথি?” মহারাজ রামরত্রবিগ্ভানিধির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই 
তিনি বলিলেন “আজ পুর্ণিমা”। নবাবের জানা ছিল, পণ্ডিতদের অনেক 
* অময় ভুল হয়, তিনি একটু রহস্ করিবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন;__-“আঙ্গ 
সমস্ত রাব্রিই জ্যোৎস্সাময় থাকিবে ?” বিগ্ভানিধি উত্তর করিলেন “হু হুর 
আজ সমস্ত রাত্রিই জ্যোৎন্গাময় থাকিবে”। নবাব হাসিয়া বলিলেন *পগ্ডিতজী 
আপনি মিথ্যাকথা বলিতেছেন”। বিগ্বানিধি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন 
“না খোদাবন্দ | আমি ঠিক বলিতেছি”। নবাব একটু রুক্ষতাবে বলিলেন 
“কেন আপনিই না গণিয়া লিখিয়াছেন, আজ *চন্দরগ্রহণ” এখন ব্মাবার 
কেমন করিয়া বলিতেছেন “সমন্তাক্সি জ্যোনাময় থাকিবে 1” এ সময়ে 
বঙ্গদেশে একখানি মাত্র পঞ্জিকা গণিত হইত, প্র পঞ্জিকার গণক উক্ত 
রামরুদ্রবিগ্ভানিধি। তখন মুদ্রাষন্্ ছিল না, সতরাং বিদ্ভানিধি মহাশয় ম্বং 
পঞ্জিকা স্বহপ্তে লিখিতেন। মহারাজ কুষচন্্ একখানি পঞ্জিকা মবাব 
সরকাত্রে ও বঙ্গের বিশ বাশি লতি পুর্ন ১২০১ ২০6 
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কয়েকখানি পঞ্জিক! প্রেরণ করিতেন। এ সময় বঘূনন্দনের স্থতির অপেক্ষাও 
অপ্রতিহতপ্রতাবে এই পঞ্জিকার ব্যবস্থা বঙ্গের সর্বত্র গৃহীত হইত। 
নবাবের কথায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্মরণ হইল যে, সে দিবস তন্দরগ্রহন। 
পুর্ব দিবসেই গ্রহণ কালে কর্তব্য বৈধ কার্ধ্যদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। 
সুতরাং তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাবিলেন “কি দুর্ভাগ্য ! নিতাস্ত 
গ্রহবৈপ্রণ্যবশতই কুদ্রবিদ্ভানিধির নবাবের সম্মুখে এই দুর্দশ! ঘটিল”। মহারাজ 
লজ্জায় আর মাথা তুলিতে পারিলেন না॥ বামরুদ্রবিগ্ানিধি একটু তিস্তা 
করিয়াই সপ্রতিভাবে বলিলেন “খোদাবন্দ ! আজ চন্্রগ্রহণ দেখিতে পাইবেন 
না, আজ সমস্ত রাত্রি জ্যোত্সাময় থাকিবে ।” নবাব তখনি পঞ্জিকা 
আনাই দিনের নিয়ের টিগ্লনিতে অঙ্গুলিসংযোগ পুর্বক বলিলেন “সর্ধগ্রাস 
চন্ত্রগ্রহণ” এ কথাটি কাহার হাতের লেখা ?” বিগ্ানিধি বলিলেন “আমি 
লিখিয়াছি বটে কিন্তু এ গ্রহণ আজ দেখ! যাইবে না।” নবাব বলিলেন 
“যদি দেখা না যায়, তাহা হইলে পুরস্কৃত করিব কিন্তু যদি দেখা-যায় 1” 
বিদ্ানিধি বলিলেন “আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন” এমন সময় 
দরবার তঙ্গ হইল। মহারাজ বাসায় আসিয়া বলিলেন “বিদ্বানিধি করিলে 
কি? নবদ্বীপের পঞ্ডিতগণের রাজ বলিয়া নবাবের নিকট যে প্রতিপত্তিটুকু 
ছিল আজ হইতে সে সমুদয়ই নষ্ট হইল, এখন উপায়? আগামী কল্য তোমার 
কি দশ। হইবে এবং কি প্রকারেই বা আমি নবাবের দরবারে মুখ দ্বেখাইব ।” 
বিদ্বানিধি বলিলেন “মহারাজ চিন্তা করিবেন না, গ্রহণ হইবে না।” মহারাজ 
বলিলেন “সর্ধগ্রাস গ্রহণও কি কখন না হইয়া যায়, তুমি একি প্রলাপ 


বকিতেছ, এক বৎসর মাথা ঘামাইয় যাহা স্থির করিয়াছ, এক কথায় বলিলে 
তাহা হইবে না ?” 


মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় দুশ্চিন্তায় অভিভূত, তিনি তখন স্নানে যাইবাঁর জন্য 
প্রন্বত হইলেন। রামরুদ্রবিগ্ভানিধি মহাঁরাজকে বলিলেন “মহারাজ আপনি 
» নিশ্চিম্তমনে আানাদি কুন। আমার একটি নিবেদন, অগ্থ দিবারাত্রির মধ্যে 
আর আমাকে খেশাজ করিবেন না, আগামী কল্য প্রত্যুষে আসিয়া আমি 
মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।” মহারাজ বলিলেন “বুঝিয়াছি তুমি 


টিকবে নন. জনি 


টির বরা রর পরারানরারির নারাজ রহ. লে ারার়োস্রি দি, পরুন... 
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যেখানে যাইবে, সেখানেই ধরা পড়িবে” বিদ্যানিধি বলিলেন “মহারাজ! 
প্রাণের মায়! কি এতই অধিক যে, মহারাজকে ছাঁড়িয়। নিজের ধিকৃকৃত ক্ষুদ্র 
প্রাণ লইয়া পলায়ন করিব ?” মহারাজ বিগ্যানিধির তেজদ্বিতাপুর্ণ স্বভাব 
অবগত ছিলেন, আর কিছু বলিলেন না কিন্তু নানা সন্দেহ ও কল্পনায় 
তীহার ভ্বদয় ব্যাকুল হইয়া রহিল। এদিকে বিদ্ভানিধি মহারাজের কর্মচারী- 
দের দ্বারা একশত আটটি লোহিতবর্ণ জবাকুম্ুম সংগ্রহ করিলেন এবং 
একটি তামীর ক্ষুদ্র কলস, একখানি তাত্রথাল! ও অন্ঠান্য পুজোপকরণ লইয়া 
গঙ্গাগর্ডে অবতরণ করিলেন। তাহার পর, জলের ধার দিয়! বরাবর উত্তরাতি- 
মুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। যতদূর দেখা গেল, মহারাজের লোকের! 
তাকাইয়া রহিল; তাহার পর ফিরিয়া গিয়া মহারাজকে সংবাদ দিল। 
মহারাজ কোন কথাই বলিলেন না। বিদ্যানিধি সহর অতিক্রম করিয়। 
বহুদুরে গল্গাগর্ভস্থ এক নির্ভন স্থানে পূজার দ্রব্য রাখিয়া স্মান করিলেন। 
তাহার পর সন্ধ্যা শেষ করিয়া একশত আটটি জবাকুন্ুম বারা যথাবিধি 
স্বীয় লৌকিক উপাশ্যদেব ভগবান্‌ সহস্রাংগুর অর্চনা করিলেন। সন্ধ্যার 
প্রাকৃকালেই তাত্র-কলসটি যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া মন্ত্রবলে রাহুকে আকর্ষণ 
পূর্বক এ কলসের মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাহার পর; উহার উপরিভাগে 
তাত্রধালাধানি রাখিয়া পাঁচটি শিবলিঙ্গ তছুপরি স্থাপনপুর্রবক পৃজ! শেষ করিয়া 
একাগ্রমনে জপ আরম্ভ করিলেন। রজনী সমাগত হইল, জ্যোৎস্সায় চতুর্দিক 
পুলকিত। প্রাসাদের উপরিতাগে ছাদে নবাব ও তাহার পারিষদগণের 
জন্য আসন স্থাপিত হইল। সপারিষদ নবাব উৎস্থুকচিত্তে আকাশের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া! রহিলেন। নক্ষত্রমালা-পরিশোতিত পুর্ণশশধর নবাবের 
উৎকণ্ঠা দেখিয়া দুর হইতে যেন হান্ত করিতে লাগিলেন। প্রহরে গ্রহরে ঘড়ী 
বজিতে লাগিল। যখন রাত্রি দ্বীতীয় প্রহর অভীত তখনও আকাশ নির্দবলঃ 
সামান্ত একথণ্ড মেঘ পর্য্যন্ত আকাশে নাই, পূর্ণশশধরের অন্ত জ্যোৎস্থারাশিতে 
জগৎ উদ্ভাসিত। নবাবের চক্ষু নিদ্রার আকধণে ডুলু ঢুলু, করিতেছে+ আর 
বসিয়। থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন--“নদীয়ার রাজার পণ্ডিতটা একট 
বুঙ্ররুক, কেন না আমি মৌলবী সাহেবের পত্রেও জানিতে পারিয়াছি-_দিল্লীর 
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ছাঁড়িবে এবং পূর্ণগ্রস হইবে” সেই গ্রহণ হইন না, আর বসিয়া থাকিয়া 
ক্ষি হইবে, চল আমরা শুইতে যাই” । নবাব শয়ন করিতে গেলেন, মহারাজ 
ক্কষ্চচন্দ্রে হদয় আনন্দে পুলকিত। ভাহার এত আনন্দ হইয়াছে ষে বিশিদ্র 
অবস্থায়ই তিনি রাত্রি কাটাইলেন। এদিকে জনপ্রাণিবিহীন গঙ্গাগর্ডে 
মাঘযাসের দারুণ হিম-পাতেও অটলদেহে রামরুদ্বিগ্তানিধি নাসাগ্রে দি 
পাত করিয়া ইষ্টমন্ত্রজপ করিতেছেন। আর রাত্রি নাই রজনীর বিচ্ছেদ 
স্বরণ করিয়া নিশানাথের মুখ পার্ুবর্ণ হইয়া আসিল। ক্ষীণজ্যোতি নক্ষত্র- 
সকলও ক্রমে ক্রযে কোন্‌ অজান। প্রদেশে লুকাইতে লাগিল। বিব্যানিধি 
জপ শেষ করিয়া গাত্রথান কর্রিলেন। তিনি শিব পাঁচটি গঙ্গাত্রোতে 
বিসঙ্জন করিয়া তাত্রাধারটি তুলিলেই সেই প্রভাতকালে পৃথিবী ফেন ধূসর 
বন্ত্রে আচ্ছাদিত হইল। নবাব শহ্য। ত্যাগ করিয়া দেখিলেন গ্রস্তান্ত চক্রের 
ছায়া আকাশপটে বিলীন হইতেছে। | 
যখন, বিদ্যানিধি মহারাজ কুষণচন্ত্রের বাসায় আগমন করিলেন, তখন মহারাজ 
হাত বাড়াইয়া তাহাকে আিঙন কাঁরলেন এবং বলিলেন “বিদ্যানিধি তুমি 
আমার যুখ উদ্ভব করিয়া, আজ আম বার্থ নবদ্বীপের পঞতের রাজা”। 
যথাসময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সপরিখদু নব।বের দরবারে উপস্থিত হইলেন। 
সোঁদন নবাবের দরবারের সমস্ত গাজা, জমিদার, আমির ওমরাহের দৃষ্টি রাজা 
এবং বিদ্বানিধির দিকে পড়িল । সকলেই বিদ্যানিধিকে দেখিবার ভন্ উৎস্থক। 
বিদ্যানিবি, গৌরাদ্দেহ তেজংপুঞ্ত-কলেবর গরদের ধুতি ও উত্তরীয় দ্বার! দেহ 
আবৃত করির়। মহারাজের পার্খে উপবিষ্ট হইলেন। নবাব, জ্যোতিঃশাস্ত্র ও যোগ 
সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন এবং বিদ্যানিধির উত্তরে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। 
তাহার পর,প্রকান্ত দরবারে বিদ্যানিধির প্রশংস। করিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিতে 
অন্থরোধ কত্বিলেন। বিদ্যানিধি বলিলেন,__+খোদাবন্দ ! মহারাজের অভীষ্টরের 
সহিত আমার অতীষ্টের কোনই পার্থক্য নাই। অতএব মহারাজকে সন্তষ্ট করিলেই 
আমি পরম সন্তোষ লাভ করিব” । প্রভুর প্রতি এইরূপ অকৃত্রিম প্রীতি দেখিয়া 
নবাব অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং বাকী রাজস্ব রেহাই দিয়া সে যাত্রায় 


মহারাজকে সসম্মানে বিদায় দিলেন? এই রামরদ্দরবিগ্ভানিধি পঞ্চকোট 
১ জি. কানে. এত রাজি রির রি... রদ ব্রিজে রর ভারা. র্যা রক যারা 


১৪৬ নদীয়া-কাহিনী 


রামরুদ্রবিষ্থানিধির যে সকল ছাত্র ছিলেন, তন্মধ্যে হরিদেব বিগ্ভানিধিই 
প্রধান | হরিদেবের গণনার নিপুণতার অনেক কি্ধদস্তী প্রচলিত আছে। 
হরিদেব বিদ্যানিধি বর্ধমানের মহারাজের জ্যোতির্ব্িৎ পঙ্ডিত ছিলেন। তিনি 
সময়ে সময়ে স্বীয় পাণ্ডিত্যের অসাধারণত্ব প্রদর্শন করিয়! বর্দমীন বীজের 
নিকট হইতে কয়েক সহজ বিঘা ত্রহ্নত্রভূমি ও বহু অর্থ লাত করিয়াছিলেন । 
হরিদেব বিগ্যানিধির বংশধরেরা। বহুশাধায় বিতক্ত হইয়া বর্ধমান নগরের 
“অনতিদুরে গোবিন্দপুরে বাস করিতেছেন। অগ্াপি এ বংশীয় গ্রহবিপ্রগণই 
বর্ধমানের মহারাজের জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় ও পণ্ডিত রামরুদ্রবিদ্যানিধি হইতে রাজবংশের 
এক এক রাঁজার সময়ে বিদ্বানিধি-বংশের এক এক পণ্ডিত পপ্রিকাকার হইয়া 


আসিতেছিলেন। 
রাজ-বংশ । পঞ্জিকীকার বংশ। 
(১.) মহারাজ কৃষ্ণচ্রায় । (১৭২৮ ্ীঃ) পণ্ডিত রামরদ্রবিষ্যানিধি। 
(২), » শিবচন্্ররায়। (১৭৮২ খ্রীঃ) » রামকৃষ্ণবিদ্যানিধি। 
৩) ০, ৮ ঈশ্বরচত্ত্রায় । (১৭৮৮ খ্রীঃ) ». প্রাণনাথবিদ্যাভরগ। 
(৪), » শিরিশচন্্রায়। (১৮১২ খ্াঃ) ১, রামজয়শিরোমণি। * 


রামজয়শিরৌমণি, একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সকল শীস্ত্রেই 
বিচক্ষণ ছিলেন। এক বার তিনি স্বীয় পঞ্জীকায় ছুই দিনে শারদীয় ছুর্গোৎ- 
সবের তিন পুজা হইবে লেখেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে নবদ্বীপের পঞ্জিকা 
ব্যতীত আরও কয়েকখানি পঞ্রিক' গণিত হইত | এ সকল পঞ্জিকায় তিন দিনে 
দুর্গাপূজার ব্যবস্থা লিখিত হয় কিন্তু অধিকাংশ লোক নবদ্বীপের পঞ্জিকার 
মতে বৈধ কার্ধ্য সম্পর করেন, সুতরাং তাঁহারা অত্যন্ত সন্দিহান হইলেন। 
বঙ্গে একটা হলুস্থুল পড়িয়া গেল। এই বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত কলিকাতা 
শোতাঁবাজারের রাজবাঁটীতে এক মহতী পঞ্ডিত-সভ আহ্ুত হ্য়। তাহাতে 
বঙদেশের প্রায় সমস্ত অধ্যাপক ত্রাক্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়৷ আসেন। 
নবহ্বীপ-প্রদেশের অধ্যাপকগণ ব্যতীত সকলেই রামজয়শিরৌমণির বিরোধী । 





* মহারাজ গিরিশচন্দ্র রাজাকাল হইতে মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের সময্কের কিয়দংশ পধ্যস্ত 
রামজয়শিরোমণি জ্যোতিবর্বিং সভাপণ্িত ছিলেন। 


নদীয়া-কাহিনী ১৪৭ 


সকলেই রামজয়কে অপদস্থ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু রামজয়- 
শিরোমণি ভীত হইবার পাত্র নহেন, তিনি স্থির অচল। সভাস্থলে উপস্থিত 
হইয়া বলিলেন ;_-“কে কে আমার ব্যবস্থার বিরোধী, ডাহারা অনুগ্রহ করিয়া 
অগ্রসর হউন।” এই সময় ম্মার্ভ পপ্ডিতগণের মধ্যে একটা মহা! কোলাহল 
উপস্থিত হয়। তাহার পর, তিনি সকলের মতান্থুসারে প্রথমে তিথি গণনা! 
করিয়া দেখান। তিনি যে দিন যে তিথি যতক্ষণ অবস্থিতি করিবে লেখেন, 
তাহা কেহই উপ্টাইতে পারেন না। তাহার পর শ্ৃতিশাস্ত্রের বিচার আরম্ভ 
হয়। শিরোমণি স্বৃতিশাস্ত্েও বিলক্ষণ বুপন্ন ছিলেন। তিন দিন বিচারের 
পর ভাহারই লিখিত ব্যবস্থার অস্থকুলে অধিকাংশ পতিত মত প্রদান করেন। 
তাহার পর, সর্বববাদী-সন্মতি ক্রমে ছুইদিন পূজার ব্যবস্থা-পত্র সমস্ত পণ্ডিত 
স্বাক্ষর করেন। এ বৎসর বঙ্গদেশের সর্বত্র রামজয় শিরোমণির ব্যবস্থা 
অন্থসারেই শারদীয়-পৃজা সম্পন্ন হয়। এই সভায় রামজয় শিরোমণি সর্বোচ্চ 
বিদায় প্রাপ্ত হন। 

একবার গবর্ণর্জেনেরান্‌ হার্ডিঙর সাহেব নবদ্ীপে চতুষ্পাঠি পরিদর্শনার্থ 
আগমূন করেন। নদীয়ার সমুদয় পণিতমগ্ুলী ট্টিমারে গিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারকালে লাটসাহেবকে একটু উৎকষ্ঠিত দেখায়। 
কথা-প্রসঙ্গে লাটসাহেব বলেন “তাহার পত়্ীর যে দিবস কলিকাতা পৌছিবার 
কথ ছিল, সে দিবস অতীত হইয়াছে। লেভী হার্ডিঞ্জ বিলাত হইতে যাত্রা 
করিয়াছেন এ সংবাদও তিনি পাইয়ীছেন, অথচ কলিকাতায় জাহাজ না 
পৌঁছায় সাহেব বিপদাশক্কা করিতেছেন” । সকল পর্ডিতই রামজয়শিরোমণির 
মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । শিরোমণি, সেই সময় যে ভগ্ন প্রশ্ন হইয়া- 
ছিল, তদনুসাঁরে গণনা করিয়া বলিলেন £_-“আপনার পড়ী এখন কলিকাতায় 
অতি সন্নিহিত স্থান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। আপনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেই 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে”। লাটসাহেবের মুর্শিদাবাদে যাইবার কথ! 
ছিল, তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া কলিকাত1 অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে পৌছিয়াই দেখেন “লেডী হার্ডিঞ, লাটসাহেব 
মুর্শিদাবাদ গরিয়াছেন শুনিয়া সেখানে যাইবার জন্ত অন্য একখানি ট্রিমারে 
উঠিয়াছেন”। গঙ্গার ঘাটেই পরম্পর দর্শনোৎস্ুক পতি পত্ীর সাক্ষাৎ 


১৪৮ নদীয়া-কাহিনী 


হইন। লাটসাহেব রামজয়শিরোমণির গণনায় অত্যন্ত পরিহুষ্ট হইয়া 
শিল্োষণিকে তীহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নিমিত্ত নদীয়ার কলেক্উর- 
সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। প্র পত্রে শিরোমণির প্রতি যথেষ্ট সন্জান 
প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং পুরস্কার-প্রদানেচ্ছারও আভাস ছিল। কিন্তু শিগোমণি 
লাটসাহেবের নিকট হইতে কোন পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই। 
(৫) ৮৯ প্রীশচন্্র রায়. (১৮৪২ খ্রীঃ)» আীদাম বিদ্যাভূষণ | 
০০০০8 ] ,, তারিনীচরণ বিদাবাগীশ ( 
৯, ভূবনেশ্বরী দেবী (১৮৭০ শ্রীঃ) 

(৭) ১,» ক্ষিতিশচক্র রায় », ছুগাদান বিদ্যারত্র। 
উল্লিখিত রাজগণের অধিকীরকাঁলে যে সকল পঞ্জিকা গণিত হইত, উহার 
মঙগলাচরণের শ্লোকে যে রাজার আদেশে এবং ধাহার কর্তৃক পঞ্জিকা গণিত 
উভয়েরই নাম থাকিত। নবদধীপ রাজবংশের প্রথম হইতে এই প্রথা চলিয়া 
আসিতেছিল, ইহা নদীয়ার রাজবংশের হিন্দু-সমাজের উপর অসাধারণ 
অধিপত্যের প্রাধান পরিচারক ছিল। মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্ররর বাহাদুরের 
সময় হইতে এই প্রথার লোপ হইয়াছে । 

মুসলমান রাজত্বের সময় নদীয়ার মহারাজের হস্তে মুর্শিদাবাদের নবাব 
প্রতিবংসর একখানি করিয়! পঞ্রিক গ্রহণ করিতেন, এ পঞ্জিকা অন্ুসারেই 
তদানীন্তন কালে রাজকার্ধ্যাদি সম্পন্ন হইত। ইংরাজ রাজও উক্ত নিয়ম 
পরিত্যাগ করেন নাই। অগ্ঠাপি নদীরার জজ, সাহেবের (এখন কলেক্টর 
সাহেবের) হস্তে নবদ্ধীপের পঙ্ডিতের গণিত একখানি পঞ্জিকা প্রতিবৎসর 
গ্রহণ করেন। উক্ত পঞ্জিকার সাহায্যেই বঙ্গদেশের পর্বদিনের অবকাশাদি 
সমুদয় নিরণঁত হইয়া থাকে । 

নদীয়ার আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদূবংশের আদিপুরুষ. সুগ্রসিদ্ধ 
মৌদগল্য- 'কমলাকরজ্যোতিবী। ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 
গোত্রীয়_ :কমলাকরের কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রের কয়েকখানি টীকা! গ্রন্থ আছে 


টড কমলাকরের পুত্র স্থধাকর। স্ুধাকরের পুত্র হৃবীকেশ। 





* মৌদগল্যবংনে গ্রহতূকরাণাও, ধীত সআসীৎ কমলাকরাধ্যঃ। 
বিবৌধকো যঃ গিল বাহ্‌ ময়ানীং সাস্বান্‌ থা পক্কজ-কোরকাণীম,॥ 
গ্রহবিপ্রকূল-পপ্জিকা ) 


ন্দীয়া-কাহিনী ৯৪৯ 


স্ববীকেশের পুত্র গোপীনাথ। ইহারা সকলেই বংশপরম্পরাগত জ্যোতিঃশাস্ত্রে 

স্থপষ্িত। গোপীনাথের যে কয়েকটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে ুপ্রসিন্ধ 
রাজীবলোচন বিস্তাসাগর দিতীয়। $ রাজীবলোচন পূর্বোক্ত রামরদ্রবিস্তা- 
নিধির সমসামস্িক। তিনি ব্যাকরণ কাব্য, অলঙ্কার সায় স্বতি জ্যোতিষ 
প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই স্ুপপ্ডিত ছিলেন। তাহার অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় 
পাইয়া সময়ে সময়ে পণ্ডিত-সমাজ বিশ্মিত হইতেন। শুনাযাঁয়, রাজীবলোচন 
বিদ্তাসাগরের একটি বড় চতুষ্পাী ছিল, তাহাতে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য 
স্বতি জ্যোতিষ সকল শান্ত্রেই অধ্যাপনা করিতেন। গ্রাম্য ছাত্র ব্যতীত 
অনেক বৈদেশিক ছাত্রও তাহার নিকটে অধ্যয়ন করিত। তখনও বোধহয় 
ঞ্লেটের ব্যবহার আর্ত হয় নাই, কা্ঠফলকে ধলা যাখিয়া বাশের কাঠীর 
সাহায্যে আক কসা হইত। রাজীবলোচনের বিগ্ভাবস্তার পরিচয় পাইনা 

কোন কোন রাজা ও জমিদারের বাটী হইতে ভাহার জ্যোতির্বং-সতা- 
পঙ্ডিতের পদ গ্রহনের অন্থরোধ আসে, স্বাধীনচেতা রাজীব বিগ্াসাগর 
তাহা গ্রহণ করেন নাই। 

রাজীবের পুত্র প্রাণবল্লত। প্রাণবল্লভের প্রথম পুত্র ফেশব-বিশারদ । 

ইনি যে পঞ্জিকা গণন! করিতেন, তাহাও বহস্থানে প্রচলিত ছিল। কেশবের 

ছুই পুত্র। তন্মধ্যে প্রথম পুত্র কমললোচনবিদ্ভাবিনোদ । ইহার বংশধরেরা। . 
নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। প্রাণবল্পতের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র ভৃগুরাম- 

বাচ্পতি। তাহার শতানন্দ, শ্তামানন্দ প্রস্তৃতি কয়েকটী পুর জন্মগ্রহণ 

করেন। প্রথম পুত্র শতানন্দ স্থপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সিষ্ধাত্তবাগীশ আখ্য। 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শতানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেরও নবহধীপ-প্রদেশে জ্যোতিঃশাস্তে 

পারদর্শিতার জন্ত বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি প্রবীণ বয়সে কোন আত্মীয়ের 

অন্থরোধে বর্তমান নদীয়া ও ফরিদপুর জেলার সৃক্ধিস্থলে ফরিদপুরের অন্তর্গত 


1 বিদ্যাসাগরসংজ্ঞায়া স্ববিষয়ে খ্যাতিং পরা: প্রাপ্তবান্‌ 

যোইয়ং রাজীবলোচনঃ কৃতধিয়াং সংখ্যাবতামগ্রণীঃ । 

যঃ খ্যাতে। গণিতাগমেষু সততং বিদ্যার্থিভিঃ সেষিতঃ 

ত্তানস্তধশঃ সমস্তবিবুধৈরদ্যাপি সংকী্্যতে 
(গ্রহবিপ্রকুল-পঞ্জিক! ) 
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ধর্মহাটাতে আসিয়া কিছুদিন থাকেন। তাহার অন্তান্ত ভ্রাতৃগণ নবহীপেই 
বাস করেন। নূতন বাসস্থলীতে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি হওয়াতে সিদ্ধাস্ত- 
বাগীশ ভুসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া প্র স্থানেই সপরিবারে বসতি করেন। তাহার 
পাঁচপুত্র, তন্মধ্যে উমাকান্ত জ্যেষ্ঠ। উমাকান্ত বিদ্ভানিধিও সুপঙ্ডিত ছিলেন। 
শাস্ত্রীয় ব্যবসায় ব্যতীত কয়েকখানি গ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভারও তাহার 
উপর ছিল। জমিদারে জমিদীরে বিবাদ হওয়ায় তিনি কোন পক্ষই অবলম্বন 
না করিয়া উক্ত গ্রাম পরিত্যাগপূর্ববক উহার পশ্চিমতাগে রমণীয় চন্দনানারী 
শ্রোতম্বতীর তীরে আসিয়া ভ্রাত্গণ সহ বসতি করেন। অসংখ্য-নারিকেল- 
গুবাক-বক্ষশ্রেন-পরিশোভিত উমাকান্তের পল্লীভবনের দৃশ্ত নদীতীর হইতে 
অতি মনোরম বোধ হইত। বিগ্ভানিধি শাস্ত্রীয় ব্যবসায়ে বনু অর্থ অর্জন 
করিতেন কিন্তু ব্রত নিয়ম পৃজ। অর্চাও দানাদিতে সমন্তই ব্যয়িত হইত। 
তিনি ভাহার মৃত্যুকাল সন্নিহিত জানিতে পারিয়া বনু-ব্যয়-সাধ্য নৌকায় 
আরোহণ পূর্বক কাশী যাত্রা করেন এবং বারাণসীধামে পৌঁছিবার 
দুইদিন পরে তৃতীয় দিবসের অরুণোদয়-কালে মণিকর্ণিকাতীর্ঘে সঙ্ঞানে 
দেহত্যাগ করেন। 


উমাকান্তের চারিপুত্রের মধ্যে তৃতীয় সুপ্রসিদ্ধ পীতান্বরবিগ্ঠাবাগীশ। 
পীতাশ্বর- বিগ্াবাগীশ মহাশয় শৈশবে কলাপ ব্যাকয়ণ অধ্যয়ন করেন, তাহার 
বিদ্বাবাগীশ পর জ্যোতিশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত হন। তিনি জন্ম-পত্রিকায় 
যাহা যাহ! লিখিতেন অবিকল উহ! ফলিত। অনেকে উহা৷ পরীক্ষা করিয়াও 
দেখিয়াছেন। কোন সময়ে ত্বঙ্গের কোন ব্রাহ্মণজমিদীরের একমাত্র পুত্রের 
এক জন্মপত্রিকা প্রস্থত করেন। উহাতে মাস ফল লিখিত হইয়াছিল। উনিশ 
বৎসর সাত মাসে বিবাহ হইবে লেখা ছিল। এ জমিদার প্রতিজ্ঞা করেন, 
এ সময়ের ছুই বৎসর পরে পুত্রকে বিবাহ দিবেন! তজ্জন্ত অনেক সম্পন্ন 
কন্তাদায়গ্রস্তকে নিয়ত প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে এমন 
একটী অপরিহার্য ঘটনা আসিয়! উপস্থিত হইল যে, ঠিক উনিশ বৎসর 
সাত মাস শেষ হইবার ছুই দিন পূর্ধের পুত্রের পরিণয় কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে 
হইল। 

বিগ্কাবাগীশ মহাশয় প্রতিদিন ত্রাহ্গমুহুর্তে উঠিয়। স্নান সন্ধ্যা পুঁজাদি শেষ 
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করিতেন। সমস্ত রাত্রি ঝড় বহিয়াছে, প্রভাতেও বৃষ্টির বিরাম নাই, এ 
অবস্থায়ও তিনি প্রীতঃ-ন্নান পরিত্যাগ করেম নাই। সদাচার ও নিয়ম 
পালনের নিমিত্ত তাহার দেহে কোনই ব্যাধি ছিল না। লোকে তাহাকে 
«বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ” বলিত। তিনি যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহাই সিদ্ধ হইত। 

বিগ্ভাবগীশ মহাশয় যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতেন কিন্তু সঞ্চয় করিতেন না, 
সমূদয়ই সৎকর্ম নিয়োগ করিতেন । দোল ছুর্গোসব বাসস্তী-পুজা প্রভৃতি 
নিত্যক্রিয়। তাঁহার বাটিতে অতিসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। এতভিন্ন 
সমুদায় ব্রত ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, গৃহোতসর্গ প্রহথতি অনেক নৈমিতিক ব্যাপারও 
তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী 
ছিলেন। কুঠিগ্ান্‌ সাহেবেরা৷ অনেক সময় প্রজাদিগকে ধরিয়া! লইয়া যাইত 
এবং আবদ্ধ করিয়। রাখিত। বিগ্বাবাগীশ মহাশয়ের পত্র পাইলে দেওয়ান 
বা অন্ঠান্ঠ কম্মচারিগণ তৎক্ষণাৎ এ সকল কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে যুক্তি দিতেন । 
& প্রদেশের নীলকুখীর সাহেব, জমিদার, জেলার জজ, মাঞিষ্টরেটে সকলেই 
ভাহাকে জানিতেন এবং বাঙ্গালী কর্খচারিগণ ত তাহাকে দৈবক্ষমতাসম্পন্ন 
পুক্ধধ বলিয়া দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। 


বিগ্াবাগীশ মহাশয় চিরকাল সদাচার এবং সুক্মরদেহে পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়। ধাট বংসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন। তাহার চাব্রিপুত্র বি্যমীন। 
জ্যেষ্ঠ ্রীবিশ্বস্তর জ্যোতিযার্ণব, দ্বিতীয় শীশরচ্চ্্র শাস্ত্রী, তৃতীয় মহামহোপাধ্যায় 
সভীশচন্দ্র আচার্য "৫ 4১, চ. ঢা. 0.১ চতুর্থ ভ্রীবতীন্দরভূষণ আঁচার্যয.। ইহারা 
সকলেই পুনরায় পূর্বপুরুষদের অধ্যুষিত নবদ্ধীপে আসিয়া বাস করিতেছেন। 


এখন ইনি নবদীপের সর্বপ্রধান জ্যেতিব্রিদ্‌ এবং পঞ্রিকাকার। বিদ্ভা- 
ীবিশবস্বর নিধিবংশের শেষপুরুষ ছূর্গাদাসের পরলোক গমনের পর 
জ্যোতিযারণৰ জ্যোতিযার্ণব মহাশয়ই হাইকোর্টের পঞ্জিকা! প্রণয়নের ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন। নদীয়ার কলেকউরের হস্তে দুইখানি পঞ্জিকা দিতে হয়। 
একখানি নদীয়ার কলেক্টরের অফিসে থাকে, অপরখানি কলিকাতা হাইকোর্টে 
প্রেরিত হয়। গপ্রপ্রেস পঞ্জিকা বাঙ্গালার অন্যতম প্রধান পঞ্জিকা এই 
পঞ্জিকার প্রণেতাঁও জ্যোতিষার্ণব মহাশয় । 
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নবদ্বীপের আরএকটা প্রসিন্ধ জ্যোতির্বিৎ বংশের আদিপুরুফ সুবুদ্ধি 
কাগ্তপ-. শিরোমণি। ইনি জ্যোতিঃশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 
না ইহার পূর্বনিবাগ যশোর জেলার অন্তত চৌগাছা গ্রামে ছিল। 
শিরোমণি চৌগাছ। গ্রহবিপ্রকুল-পপ্জিকায় “চতুঃপলাশী নামে কীর্তিত 
হইয়াছে। পলাশী অর্থ রক্ষ (গাছ) চতুর অর্থে (চারি ) স্ৃতরাং চতুঃপলাশী 
অর্থে চৌগাছা । “চিত্রাকুমারেশ্মিবিধৌতপাদহ” চৌগাছা। গ্রামের এই 
বিশেষণ দ্বারা বোধ হয় প্র গ্রামের নিকটে চিত্রা এবং কুমার নদের সংযোগ 
হইয়াছিল ও সর্বদা এ নদীছয়ের উর্দিমালা দ্বারা গ্রামের প্রান্তভাগ বিধৌত 
হইত। এক সময়ে ইনি কোন কাধ্যবশতঃ নদীয়া জেলার আন্দলিয়া 
গ্রামে আগমন করেন। তখনও ভবানন্দমঙ্কুমদারের উন্নতির স্থত্রপাত হয় 
নাই। একজন অধ্যাপক তবাশন! মজুমদারের বিশেষ শ্রদ্ধীতাজন ও প্রিয় 
পাত্র ছিলেন। তাহার সহিত সুবুদ্ধিশিরোষণির সাক্ষাৎ ও আলাপ হইলে 
তিনিই শিরোমণিকে সঙ্গে করিরা। ভবানন্দ মজুমদারের নিকট উপস্থিত 
করেন *। মহ্ছুমদার নিজের জীবনের ফলাফল জানিতে চাহেন। স্মবুদ্ধি- 
শিরোমণি কোঠ্ঠী দেখিরা বলেন “আপনার অমুক সমগ্র হইতে অমুক সময় 
পর্যন্ত জীবনের উৎকৃষ্ট সমর । এ্ী সময় আপনার এত সৌভাগ্য হইবে যে, 


__._._____ ৭.2 
* যশোহরাখ্যে রমণীয় ক্ষেত্রে বন্সীযভাগে হবিশালদেশে | 
লতাবিতানৈঃ পরিশেভমানে আদিঙসিযাসো মহনীয়কীন্ে ॥ ১॥ 
সবুদ্ধি-সংজ্ঞস্ত সুধাবরপ্ত, কান্বাপ্তিকগ্তাত্র যশোহস্থিতন্ত | 
চতুঃপলাশীতি ররাজ গ্রামঃ চিত্রাকুমারোশ্মিবিধৌত-পাদঃ॥ ২) 





সংসারাব্বেগৈব্য'খিতহৃদয়ঘুক্‌ ভাবনা-ভাঁবিতাক্স! 
বিভ্তানাং লাভক মত প্রথিত-জনপদে পুণ্যপূত-প্রদেশে | 
দাক্ষিপ্যাদী প্তনাম। বিপুলবিভববান্‌ শ্রীভবানন্দসন্ঞঃ , 
লেভে স কাপের স্্রিুবনবিদিতং তং হি যৌইহুচ্ছরণাঃ ॥৩। 1 
( শ্রহবিপ্রকুল-পণ্ভিকা ) 
+ তৃতীয় শ্লোকটি ব্যাকরণী শুদ্ধি-দৌশে দুষিত । কিন্ত প্রাচীন হন্তলিখিত গরহবিপ্রকুল-পঞ্জিকা় 
লিপিকর-প্রমাদবশতঃ বোধ হয় ইরূপ লিখিত হইয়াছে । আমর! আর উহার কৌন পরিবর্তন 
করিলাম না। এ কুলপঞ্রিকাঁ় আরও অনেক শ্লোকে রতিহাদিক কথা দৃষ্ট হয়। 





সপরিকর শ্রীুষ্ণচৈতন্যেব ভাগবত শ্রবণ। 


সে 
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তদ্বারা আপনি চিরসুখী ও বহুসম্বানে সম্মানিত হইতে পারিবেন” । তবানন্দ 
মজুমধীর উহার অর্থ কিছুই বুঝিলেন না, বলিলেন “এমন কি সৌভাগ্যের 
সম্ভাবন! আছে, যদ্দারা আমি চিরস্ধী হইব”। তাহার পরই মানসিংহ 
জাহাঙ্গীর বাদসাহের সৈন্য সহ প্রতাপার্দিত্যকে দমন করিবার জন্য বাঙ্গালায় 
আগমন করেন। তবানন্দ বর্ধমানে গিয়া! মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
মজুমদারের সাহায্যে মানসিংহ কৃতকার্ধ্য হইয়া দিল্লী গমনকালে মজুমদারকে 
সঙ্গে ইয়। যান। তবানন্দমজুমদার বাদসাহকে সন্তষ্ট করতঃ বছ জমিদারির 
সনন্দ লইয়া গৃহে আগমন করিয়াই সুবুদ্ধিশিরৌমণিকে ডাকিয়া পাঠান। 
শিরোমণি মাটিয়ারিতে উপস্থিত হইলে তীহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করেন এবং 
মাটিয়ারিতেই বাস করিতে অন্থরোধ করেন। শিরোমণি তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ । 
তিনি এই বয়সে বাসস্থান ও ভূমিবিস্ত ত্যাগ করিয়া আসিতে সম্মত হন না । 
তীহার প্রপৌক্জ গোকুলানন্দবিগ্ভামণি বিলক্ষণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। 
গোকুলানন্দ নদীর প্রবন্গবেগে শ্বীয় ভবন ও ভূমিবিত্ত জলসাৎ হওয়ায় তিনি 
বদ্তানিখি ক্কষ্ণনগরে মহারাজ ক্ুষ্চন্্র রায়ের নিকট আগমন পূর্বক 
তাহাল্স বৃদ্ধপ্রপিতামহের পরিচয় প্রান করিয়। কিছু ব্বত্তি প্রার্থনা করেন। 
মহারাজ পরম্পরাগত জনশ্রুতিতে সুবুদ্ধিশিরোমণির গণনার কথা শুনিয়া- 
ছিলেন। তিনি বলেন “আমি তোমাকে অন্যতম জ্যোতির্বিদ্‌ পদে নিযুক্ত 
করিয়। বৃত্তি দিতে পারি কিন্ত এখানে আসিয়। বাস করিতে হইবে । অন্তস্থানে 
থাকিলে এব্বত্তি পাইবে না। গোহুলানন্দ মহারাজের নির্দেশ অনুসারে 
নবধীপে আসিয়! বাস করিলেন। 
গোকুলানন্দ এক উৎকুষ্ট ঘটীকাঘন্ত্ নির্মাণ করিয়াছিলেন । তখন বৈদেশিক 
ঘড়ীর স্থষ্টি হয় নাই, এ ঘড়ীর সাহায্যে সময় নিণাঁত হইত। তাত্ত্রের চারিটা 
মতস্ত পরম্পর মুখোমুখী করিয়া গঠন করা হইত। এ মৎস্যগণের পুচ্ছ উর্দধ 
ও মস্তকস্থিত তাআ্রাধারে সংলগ্ন থাকিত। উহাদের মন্তকে একটি তাম্রাধারে 
অতি উষ্ত তরল পারদ রাখা হইত। তাত্রাধার্ের গাত্রে ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে 
সুক্ষ সুশ্ধ ছিদ্র ছিল। এ ছিদ্রদিয়া পারদ পরবর্তাঁ আধারে পতিত হইত 
পারদের ন্যুনত। অন্থুসারে দণ্ড পল বিপল অস্থুপল পধ্যস্ত স্থির হইত । 
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হইত। পরদিন মধ্যাঙ্ছে ঘটিকা যন্ত্রের একটি স্থান টিপিলেই মৎন্য প.চ্ছ দিয়? 
পারদগুলি প্রথম পাত্রে উিত হইত। গোকুলানন্দ নিজে বিলক্ষন পণ্ডিত 
ছিলেন। কিন্তু ঘড়ি নির্মাণের উপদেশ তীহার পূর্ব পুরুষগণের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত হন। 


অতিপূর্বে নবহীপে এক সিদ্ধপুরুষ আগমন করেন। তিনি নবন্ধীপের 
মালঞ্চপাড়ায় গঙ্গাতীরে (এখন পুরাতন গঙ্গার চিহ পলতা শ্রস্থানে বিদ্যমান) 
এক কাণীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গোকুলানন্দের ভোট পুত্র নিমাই বহুদিন 
পরে প্র স্থানে সমাগত অপর এক সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষিত হইয়া বামাচার 
মতে সাধনা করিতেন। গভীর রাক্রিতে নিমাই সিদ্ধ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত কালীর 
সম্মুখে বসিয়া জপ করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি সঙ্্যাস গ্রহণ করিয়া 
কাশীতে চলিয়। যান। পরে গোকুলানন্দের পৌন্র নন্দরাম ব্র্মচারীও এ 
স্থানেই সিদ্ধ হন। সিদ্ধ পুরুষের প্রতিষ্ঠিত কালী পল্লীমাতা সিদ্ধেশ্বরী শীমে 
গ্রসি্ধ। & কালী অতিশয় জাগ্রত। নদীয়ারাজ গোকুলানন্দের প্রতি 
কালীর সেবার ভার অর্পণ করেন। প্র কালীর অনেক দেবোত্তর ভূমী ছিল, 
এখন গঙ্গায় ভা্িয়া গিয়াছে। নবদ্ধীপের অনেক প্রসিদ্ধ সাধক পল্লীমাত। বা 
পাড়ার মার সম্মুখে জপ করিয়া সিদ্ধি লাত করিয়াছেন! নবন্বীপের পাড়ার 
মা সর্বাপেক্ষা গ্রাচীনদেবতা, ইনি আগমবিগ্যাবাগীশের প্রতিষ্ঠিত আগমেশ্বরীর 
অপেক্ষাও পূর্ববর্তিনী । 


গোকুলানন্দের তৃতীয় পুত্র কার্তিকচন্দ্র আচার্য্য রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র 
ছিলেন। তাহার অসাধারণ কবিত্ব ছিল। তিনি “বরাজবংশাবলী” নামক 
নদীয়ারাজ বংশের কীর্তি স্থচক একখানি বাঙ্গল কাব্য প্রথয়ন করিয়াছিলেন । 
ভাহার পুক্র ভবানীশঙ্কর। তবানীশঙ্করের পুত্র কাশীনাথ আচার্যের প্রনীত 
কয়েকখানি বাঙ্গালা কবিতা গ্রন্থ খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়। কাশীনাথের 
তিন পুত্রের তিন পৌন্র আছেন। প্রথম পুত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত সিতিকণ 
আঁচার্ধ্য। দ্বিতীয় পুত্রের গোত্র ্রীযুক্ত পঞ্চানন আচার্ধা। তৃতীয় পুজের 
পৌর শ্রীযুক্ত ঘোগেন্রনাথ কবিভুষপ। ইনি কলিকাতা সেপ্টমেরি হাই 

স্ব 


মস্ত. ছি 
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এততিত্ন নদীয়ার গাঁতখগোত্র-সস্ভূত গণিতাচার্য্যের বংশ পাগ্ডিত্যের জন্ত 
টা অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন । এই বংশে বিশ্বেখবরবাচস্পতি, হারাধন- 
বংশ বিদ্বাতরপ, সন্তোষ তর্কবাগীশ, বিজয়রামবিদ্ভার্ণব প্রভৃতি কয়েক 
জন বিখ্যাত পঞ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। ইহার! ব্যাকরণ ন্যায় স্বৃতি জ্যোতিষ 
প্রতৃতি বহুশান্ত্রে কৃতী ছিলেন। ছুঃখের বিষয় এইবংশের আর এখন 
কেহই নাই। অতিরাম চক্রবর্তী, রূপরাম অধিকারী এবং নরসিংহের 
বংশধরের।ও বেশ প্ডিত ছিলেন। 

নবদ্বীপের আর একটি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ধিৎ মৌগ্জায়নগোত্রীয় গৌরীবর- 
বিগ্তালক্কার। তাহার অধস্তন পঞ্চম পুক্রষ যাদবেন্দ্রবিগ্ভাবাচম্পতি পূর্বববঙ্গের 
চন্দনানদীর তীরবর্তী মথুরাপুরে অনেক সময় বাস করিতেন । নবাবী আমলের 
প্রাচীন বারেন্র-্রাক্ষণ ভূম্যধিকারী রাঁধাবল্পত রায় ইহার বিগ্ভাবন্তার পরিচয় 
পাইয়া পত্মাতীরে স্বপ্রতিষ্টিত মেথন! গ্রামে লইয়া স্থাপন করেন। ইহার 
বংশধরের। ধারাবাহিক ক্রমে জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত। এই বংশের পরম পঞ্ডিত 
গোরটাদবিদ্ভালঙ্কারের মূখে নৈষধচরিতের ব্যাধ্যা। শুনিবার জন্য কাব্যরসজ্ঞের! 
একাত্ত উৎসুক হইতেন। ইহার! রাধাবল্লত রায়ের প্রদত্ত প্রভূত ব্রহ্মব্রভূষি 
ভোগ করেন। এখনও এই বংশে জ্যোতিষ শাস্ত্রের চচ্চা আছে। শ্রীযুক্ত 
নগেন্্রনাথ আচার্য প্রভৃতি কয়েকটি বংশধর এখন বিদ্ধযান। শাস্তিপুরের 
স্বতকোৌশিকগোত্রীয় কালীদাস চক্রবন্তা শিরোমণিও জ্যোতিঃশান্ত্রে বিশেষ 
ক্কৃতী ছিলেন। পাটুলির জমিদার হরশঙ্কর রায় ও সীতারাম বায়, শিরোমণি 
মহাশয়কে অনেক ত্রক্ষত্র ভূমি প্রদান করেন। কয়েক পুরুষ ভোগ করার 
পর গঙ্গার প্রবলবেগে উক্ত ভূমি জলসাৎ হর। সেই সময় শাস্তিপুব-সংলগ্ন 
সুত্রগড়ে কেবল নৃতন বসতি হইতেছিল। জমিদারের নিকট উক্ত ক্রহ্বত্র 
নষ্ট হওয়ার সংবাদ দেওয়ায় ভাহারা স্ুত্রগড়ের মধ্যে পুনরায় এ পরিমাণ 
জমিান করেন। এখনও চক্রবর্তী শিরোমণির বংশীয়েরা উক্ত ব্রন্মক্র ভোগ 
করিতেছেন। এখন স্ত্রগড় কুষ্ণনগরের মহারাঁজার। চক্রবর্তী শিরোমনি- 
বংশীয় শ্ীযুক্ত কিশোরীলাল আচার্য্য স্থশিক্ষিত। ইনি কিছু কাল তিব্বতের 
গিয়াংশি নগরে গবর্ণমেন্টের অফিসে কার্য করিয়া এখন কলিকাতার অপর 
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১৫৬ নদীয়া-কাহিনী 


যে সকল জ্যোতিবিিৎ বংশের বিষয় উল্লিখিত হইল, উহা ব্যতীত নদীয়া 
জেলার হরধাম, কৃষ্ণনগর নেদিয়ার পাড়া, নৃসিংহ দে পাড়া, খুরসির্দপুর 
চুনিয়াদহ, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি আরও অনেক স্থানে প্রসিদ্ধ প্ডিতগণের 
বংশধরেরা বাস করিতেছেন। বাহুল্য ভয়ে সে সমুদ্রয়ের উল্লেখ কর? 
হইল না। 


বৌদ্ধদ্িগের অবনতির পর হইতেই তারতে তন্্রমতের উদ্ভব হয়; * কিপ্তু 
এতাবৎ বাঙ্গালাদেশে উহার বিস্তৃতি ও চর্চা সেরূপ হয় নাই। ক্ষণ 
সেনের রাজ্যচ্যুতির পর বঙ্গদেশ হিন্দুশীসনচ্যুত হইয়া! শনৈঃ শনৈঃ 
অধোগতির দিকে অগ্রসর হয়। লৌক যথেচ্ছাচারী, স্ুরাপায়ী ও সর্বববিষয়ে 
ব্যতিচারী হইয়। উঠে এবং ইহার ফলে বঙ্গে তান্ত্রিক মতের প্রচার হয়? 
তস্ী:মারণ, উচাটন, বশীকবণ গ্রস্ত ক্রিয়াগুলির প্রশংসা থাকায় দুর্বলচিত্ত 
বাসনাচালিত অনেকেই তন্ত্রমতাবলদ্বী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অন্যান 
করেন, কোনও কোনও কুলগুরু স্ব স্ব কাপুরুষ শিষ্যগণকে অত্যাচারী মুসলমাঁন- 
গণের বিপক্ষে উত্তেজিত করিবার জন্য এই উত্তেজনা পুর্ণ বীরাচাবু গ্রহণে 
তাহাদিগকে বাধ্য করেন। যে কারণেই হউক, সমগ্র দেশ তথন তাঁন্ত্িকমতে 
অনুপ্রাণিত হয়। এই নবন্বীপ হইতেই উদ্ত মত সমুদ্ভূত হইয়াছিল। তান্ত্রিক 
গুরুগণ স্থানে স্থানে ঘটস্থাপনা করিনা স্বীয় স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র সাধন করিতেন ? 
কেহ কেহ বশ মন্ত্সিদ্ধ হইয়া সিদ্ধপুরুষরূপে লোকের নিকট সম্মানিত 
হইতেন। নবদ্ধীপে যে «পোড়ামাতা” দেবীর পীঠস্থান দুষ্ট হয়, উহা 





নদীয়া-কাহিনী ১৫৭ 


জনৈক তেজস্বী ক্রিয়াবান সন্ন্যাসী দ্বারা স্থাপিত। 1 কথিত, আছে উক্ত 
সিদ্ধপুরুব নবদ্বীপের কোনও ত্রাক্ষণকুমারের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে 
দীক্ষার্ধীন করেন এবং দীক্ষাদ্ধানকালে ত্রমবশতঃ স্বীয় সিদ্ধমন্ত্র উপদেশ দেন ? 
সিন্ধমন্ত্র প্রকাশ হওযবায় সন্র্যাসী বিশেষ দুঃখিত হইয়া উক্ত শিষ্যকে তাহার 
স্থাপিত ঘটে দৃক্ষিণাকালীকাদেবীর পৃদ্দ£ করিতে উপদেশ দিয়া চিরদিনের, 
নিমিত্ত নবদধীপ পরিত্যাগ করেন। ্রব্রাহ্মণকুমার ও গ্রামস্থ অনেকেই এঁ 
ঘটে পূর্বনবৎ পুজা করিতে থাকেন। পরে যখন বাস্থদেব সার্বভৌম নবদ্বীপের 
ন্টায়দর্শনের চতুষ্পাা স্থাপন করেন, তৎকালে গ্রামের প্রান্ত হইতে এই ঘট, 
আনয়ন করিয়া গ্রামের মধ্যস্থানে এক বটবৃক্ষমূলে স্থাপন করেন। তদবধি, 
উক্ত দেবী গ্রাম্য দেবীরূপে পঙ্জিতমণ্ডলী ও সাধারণ কর্তৃক পুদ্ধিতা! হইয়া, 
আসিতেছেন। কিছু দিন পরে উক্ত বটরৃক্ষ অগ্িদগ্ধ হইলে প্র স্থান পোড়া, 
বটতল। ও দেবী “পোড়া মা” বা! বিদগ্ধ জননী নামে থ্যাত হইয়াছেন। কেহ, 
কেহ অনুমান করেন, “পোড়া মা” শব্দ “পরামায়া" শবের অপত্রংশ.। 

তখন পূর্ণানন্দের ন্তায় বনুলোকেই মন্ত্র সিদ্ধ হইতেন। প্রতি গ্রামেই 
২১ জন্‌ অমান্থুসিক ক্ষমতীপন্ন বাধাচারী পাওয়া যাইত ; তাহাদের অনেকেই 
গতীর নিশীথে হুর্গম শ্বশানে বসিয়া সাধনা করিতেন । “পঞ্চ মকার” * তখন 
গ্রামে গ্রামে আধিপত্য করিতেছিল এবং দেশ এক বীতৎস যূর্তি ধারণ 
করিয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর তোতে বাধা দিতে নবদীপে শীগ্রুই এক শক্তিশালী 
যহাপুরুধের আবির্ভাব হয়। এই মহাপুরুষ আগমবাগীশ নামে পত। 
ইহার প্রকৃত নাম কষ্টানন্দ ; তাহার পিতার নাম মহেশ্বর গৌঁড়াচার্য ও 
কনিষ্ঠের নাম মাধবানন্দ সহত্রাক্ষ। এই মাধবানন্দ একজন বিশুদ্ধ শান্ত 
বৈষ্ণব ছিলেন এবং গোপালের উপাসন! করিতেন। আধুনিক প্রসিদ্ধ কবি 
ও নৈয়াস্িক অজিতনাথ ন্যায়রত্ব ইহার বংশধর । কৃষ্টানন্দের আবির্ভীবকাঁল 





+ কথিত আছে এই সিদ্ধপুরুষের নমে বৃহচ্ছ বা বৃহপ্রথ এবং শিব্যটা স্ুপ্রসিদ্ধ বাসদের 
সার্বভৌমের পিতামহ নরহরি, ইনি যৌবনে মুর্খ ছিলেন পরে গুরুর কৃপায় মহাপত্ত ও সাধক 
হয়েন ; তদ্দানীস্তন ন্বদ্বীপের অন্তর্গত চীনেডাঙ্গ! নামক স্থানে তাহার আবাদ ছিল। বৃহচ্ছবার 
আশ্হে দেবী জগন্মাতা প্রত্যহ নবর্ধীপে ছুইদণ্ড কাল আবি হইবেন স্বীকার করেন 
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১৫৮ নর্দীয়াকাহিনী 


লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় জনস্রুতি হইতে ও তাহার বংশীবলীর 
নিকট হইতে যতদুর জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় তিনি গ্রীন্তীয় পঞ্চদশ 
শতাবীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন, কিন্ত 
প্রসিদ্ধ তিহাসিক হান্টার সাহেব তাহার “ই্টাটিসটিকেল আযাকাউন্ট” নামক 
প্স্তকে নদীয়ার রাজবংশের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে 
কষণানন্দকে মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের সতাসদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন 1 কিন্তু 
এ মতটী নিতান্ত ভ্রমসন্ুল। যাহাহউক তিনি যে একজন মহা! ক্ষমতাশালী 
সাধক ছিলেন) তাহাতে মততৈধ নাই। ক্ৃষ্টানন্দই প্রথমে তক্ত্রোক্ত দেবী 
মুর্তি সকলের সাকার পুজা প্রবর্তন করেন। বর্তমান সময়ে যে শ্হামামূর্তি 
পৃঁজিত হইয়া থাকে, তাহা। এই কুষ্ণানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত। কথিত আছে, . 
দেবীর তন্ত্োক্ত যূর্তি কিরূপ গঠিত হইবে এবং বরাভয়প্রদ হ্ততয়ের কি 
জতঙ্গিম। ও ভ্রয় কি রঙ্গে রঞ্জিত হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি 
দেবীর শরণীপন্ন হয়েন। দয়াময়ী দেবী স্বপ্ে আদেশ করেন, “কল্য প্রভাতে 
উঠিয়া যাহার মূর্তি সর্ববপ্রথমে দেখিবে, তাহারই ভজিমায় ও রূপে আমাকে 
গঠিত করিবে”। কৃষণানন্দ সোৎস্থকে প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া যেমন 
বহিদেশে পদার্পণ করিলেন, অমনি দেখিলেন, এক শ্তামাঙ্গিনী গোপবালা 
দক্ষিণপদ অগ্রবর্তী করিয়া গৃহের ভিত্তিযূলে দণ্ডায়মান! হইয় বামহত্তস্থিত 
গোময় গ্রহণ পূর্বক দক্ষিণ হস্ত উ্থাপিত করিয়া ভিত্তিগাত্রে গোময় পিষ্টক 
রচনা করিতেছে ; শ্রমাধিক্যে এ রমণীর কপোল দেশ ঘর্শাক্ত হওয়ায় দক্ষিণ 
হস্তের পৃষ্ঠদেশ দিয়। ললাটের ঘর্শ মোচন করায় তাহার সীমস্তের সিন্ছুরবিন্দু 
জন্বয় রপ্রিত করিয়াছে, অবগঠঠন স্থানচ্যুত হওয়ায় আলুলায়িত কেশরাজি 
ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে । এতদবস্থায় সহস| তাহাকে দর্শন করিয়া তিনি 
রমনীস্ুলভ লজ্জায় দতস্তাগ্রে জিহ্বা ঈষৎ কর্তন করিলেন, কৃষ্ণানন্দ তক্তিপুর্ণ 
হদয়ে ছলছল নেত্রে এই মূর্তি দর্শন করিয়া হৃদয়ে মায়ের কাল্পনিক মূর্তি 
অন্ধিত করিয়া লইলেন এবং পরে তাহাই প্রকাশ করিয়া পৃজাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ 
করিলেন। এতদবধি ভূতচতুর্দশীতে দীপদানের প্রথা স্থজিত হইয়া আজ 
পর্য্যন্ত চলিয়৷ আসিতেছে ও ক্রমে এই প্রথ। সমগ্র ভারত ব্যাণ্ড হইয়াছে। 


নদীয়া-কাহিনী টু ১৫৯ 


শিবমুখ হইতে আগত পার্বতী হৃদয়ে গত এবং কৈশবের ইহাই মত 
বলিয়া তন্ত্রের অপর নাম আগম। তন্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকায় তিনি 
আগমবাগীশ নামে খ্যাত হয়েন। উচ্ছ্খল বামাচারীগণের বথেচ্ছাচার রহিত 
করিতে তিনি “তন্ত্রসার” নামে এক সুবৃহৎ তন্তগ্রস্থ সঙ্কলন করেন। তত্ত্রের 
নাম করিয়া যে সকল নিষ্ঠুরতা ও যগ্ঘপানাদি কুক্রিয়া প্রচলিত ছিল, এই গ্রস্থ 
প্রকাশের পর হইতেই দেশ হইতে তাহা! অনেক পরিমাণে তিরোহিত হয়। 
: ক্কষগানন্দের পৌত্র গোপাল “তন্ত্রদীপিকা” নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
“সিদ্ধান্ত কুমুদ চন্দ্রিকা” গ্রন্থকার শ্মার্ভ রামত্র স্যায়ালঙ্কারের পুত্র 


.“রামেশ্বর” একজন সাধক বলিয়া খ্যাত। তৎকালে সকলেই ইহাকে রামেশ্বর 
তান্ত্রিক বলিয়া ডাঁকিত। ইনি দীক্ষা) ও হোমাদি বিষয়ে “তন্ত্র প্রমোদন” 
নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার সহোদর রঘুমণি “আগমসার” নামক পুস্তকের 
গ্রন্থকার, এইবূপ উল্লেখ আছে । 

সেই সময়ে দেশের গণ্য মান্য ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও তন্ত্রের প্রচার 
হইয়াছিল। বাণী তবানীর পুত্র রামকৃষ্ণ একজন উৎকৃষ্ট সাধক ছিলেন। 
তাহার মৃত্যুকালীন সাধন] “আনরে ভোলা৷ জপি মালা” প্রত্ৃতি গান দেশ- 
বিখ্যাত। বিখ্যাত সাধনসঙ্গীতরচয়িতা রামপ্রসাদ সেন কবিরগ্রন বাঁমাচারী 
ছিলেন। রামমোহন রায় নামক একজন বিখ্যাত গায়কের বহুতর সাধনসঙ্গীত 
দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণনগর বাঁজবংশের অনেকেই সাধক ছিলেন। রাজা গিরীশচন্্র 
শেষ জীবনে দেবীসাধনায় নিযুক্ত হন এবং নবদ্বীপে ছুই বৃহৎ মন্দির স্থাপন 
পূর্বক ভবতারিণী ও ভবতারণ নামে ছুই ঘূর্তি প্রতিষ্ঠী করেন। ই"হারই 
সময়ে শাস্তিপ,রের নিকটবর্তী ব্রহ্মশাসন গ্রামে চন্্চুড় গ্যায়পঞ্চানন নামে 
জনৈক ক্রিয়াবান তান্ত্রিক জগদ্াত্রী-যুর্তা প্রকাশ ও তন্ত্রোন্ত পুজাপদ্ধতি 
প্রণয়ন করেন। এই সময় হইতেই স্ততি ন্যাষ প্রত্ৃতি শাস্ত্রের ন্যায় তন্ত্রের 
অবনতি ঘটিতে থাকে এবং মহাপ্রভুর আচরিত ধর্মের প্রবল শ্রোতে তস্তোক্ত 
মত তাসিয়া যায়। 


ইহাই সংক্ষেপতঃ নবস্বীপের সংস্কৃতচঙ্জীর ইতিহাস। ৯৯৯ শকে মহারাজ 
আদিশুর কান্তকুজ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়া এতদঞ্চলে বিদ্যাচ্গির ষে 


১৬৩ রঃ নদীয়া-কাহিনী 


বীঙ্গ বপন করিয়াছিলেন, কালে মহারাজ বল্লালসেনের সময় উহ অস্কুরিত 
হইয়া শ্রীমন্‌ মহীপ্রভুর যুগে সমগ্র নবদ্বীপকে এক মহান্‌ কর্দ্রমে পরিণত 
করে। এই সময়ে নবদ্ীপ সর্বববিষয়েই উন্নতির শিখরদেশে আরূঢ়। নৈয়ারিক 
প্রধান সার্বভৌম অজেয় তার্কিকশ্রিরোমণি+ তাপ্রিকশ্রেঠ আগমবাগীশ এবং 
পরমতাগবত হরিনাযমূর্ভি মহাপ্রভু এ মহাত্রমের অমিয় ফল। সমগ্র 
ভারতবর্ধ তখন এই. অমৃতময় ফলের সুধাধিক রসাস্বাননে মত্ত, কালে কল্পদ্রম 
শুদ্ধ হইতে থাকে । মধ্যে মহারাজ রুষ্টচন্দ্রের যত্বে এই শুগ্ষপ্রায় রৃক্ষে ছুই 
একটা নবমুকুল মঞ্চুরিত হইয়া তাহাদের যশঃসৌরভে দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল। 
ই*হারা_বাণেশ্বর, ভারতচন্্র, কবিরঞ্জন, বীরেশ্বর প্রভাতি । 
বৈদেশিক শাসনে দেশ তখন সংস্কৃত বিদ্যার প্রতি দিন দিন হতশ্রদ্ধ হইয়! 

আসিতেছিল ; কারণ তখন উহা! আর অর্থকরী বিদ্যা ছিল না। মুসলমান 
শাসনে ফারসীর আদর ছিল, কিন্তু এই সময়ে কোম্পানীর হস্তে রাজত্ব 
যাওয়ায় উহার আদরও কমিরা আসিতেছিল। ক্রমে এই ছুই ভাষার অবস্থা 
আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। শাসন কোম্পানীর হস্তে আসিলেও সর্বদা 
শাসন সৌকর্ধযার্থে উপযুক্ত সংস্কতব্যবস্থাপক ও মৌলবীর সাহা্য প্রয়োজৰ 
হইত, কিন্তু অনেক সময়েই উক্ত কার্ধ্ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া কঠিন হইয়। 
উঠিত। তন্লিমিত্ত এই অভাব দুরীকরণার্থ ৯৭৮১ খুষ্টান্দে হেষ্টিংসের সময়ে 
যুসলমানগণকে ফারসী ভাষায় শিক্ষা দিবার জন্য এক মাদ্রাসা ও ১৭৯২ খৃষ্টাবে 
জেনাথান ভান্কান নামক কোন ইউরোপায়ের হতে কাশীধামে ব্রাহ্মণ ও 
বৈগ্ভজাতির শিক্ষার জন্য চতুর্দশ সুহশ্র মুদ্রা বাধিক ব্যয় নির্ধীরণে এক 
সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পনীর নৃতন সনন্দ 
গ্রহণের সময় উপস্থিত হয় এবং পালি ামেণ্ট যহাসভায় উক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত 
হইলে চালপদ্‌ গ্র্যাপ্ট এবং জ্রীত দাসের চিরবদ্ধু উইলবারফোর্” সাহেব প্রমুখাৎ 
কতিপয় উন্নতহ্বদ্রয় সাহেব ভারতবাসীদিশের মধ্যে যাহাতে বিদ্যাশিক্ষা ও 
নৈতিক উন্নতির সমধিক প্রচার হয়, তৎসংক্তান্ত এক প্রস্তাব উপিত করেন। 
দেশের অবস্থা তখন আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সংস্কৃতচ্চা দেশ 
হইতে একরপ অপসারিত হইয়াছিল বলিলেও হয়; চিৎ কোথাও ছুই 


য় রি প্রি 


নদীয়া-কাহিনী ১৬১ 


এইসময়ে দেশের এই বিগ্যাহীনতাভাব গবর্ণমেন্টের সবিশেষ মনোযোগ 
আকর্ষণ করে। তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিন্টো! বাহাঁছুর এ সমন্ধে 
গবেষণাপূর্ণ এক মন্তব্য প্রকাশ করেন।* তাহাতে তিনি তাৎকালীন দেশের 
বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবনতির বিষয় বর্ণন, ও কাঁরণ নির্দেশ করিয়াছিলেন। 
তিনি বলেন “এ দেশে কেবল যে বিছজ্ছনের হ্রাস হইতেছে তাহা। নহে, 
তাহাদের মধ্যে বিদ্যার ক্ষেত্রও নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। মনো- 
বিজ্ঞান দর্শন আর অধীত হয় না? সুকুমার সাহিত্যের আর আদর নাই 
এবং জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মগ্রন্থ ভিন্ন অন্য সাহিত্যের চর্চা নাই। 
এই অনাদরের ফলে দেশ হইতে সধ্‌ গ্রন্থ একেবারে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে 
এবং ভয় হয়, অচিরে উপযুক্ত গ্রন্থ ও অধ্যাপক অতাবে দেশ হইতে সংস্কত 
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নদীয়া-কাহিনী 


শিক্ষা একেবারে 'তিরোহিত হইবে । আমার মতে এই অবস্থার পরিবর্তন 
করিতে হইল্লে কাশীতে যেরূপ সংস্কত বিগ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে, সেইরূপ 
বিদ্যালয় নদীয়া ও মিথিলাতেও স্থাপিত হউফ”। এই যন্তব্যের পর মহামতি 
মিঞ্টো বাহাদুর নদীয়ায় কিরূপ ধরণে ও ব্যয়ে বিগ্কালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে 
ফার্ধ্যকর হইবে, তাহার ও একট! আভাস দিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তার 
কেবল প্রন্তাবমাপ্রেই পধ্যবসিত হয়। পরস্ত, নদীয়ার সুবিখ্যাত রাজবংশের 
ব্দান্ত রাজগণ তাহাদের নিজ্জ বিষয়ের আয় হইতে ইংরাজ গবণমে্টের হস্তে 
নদীয়ার টোলে মালিক পাহাধ্যকল্পে যে ১২০ পাউও বামসরিক আয়ের সম্পত্তি 
স্কান করেন এবং কমিটী অব. রেভিনিউ যাহা এতাবৎ মঞ্জুর করিয়া! নিয়মিত 
দিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ১৮২৯ ্রীষটান্দে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বন্ধ কর! হয়। 
পরে নদীয়ার ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দের এবং মুর্শিদাবাদের কমিসনর সাহেবের 
কাস্তিক চেষ্টায় উহা আবার মঞ্জুর করা হয়। * তদবধি নিয়মিত 
মাসিক ২০০২ টাক নদীয়ার ছাত্রগণের বৃতিস্বরূপ নির্ধারিত হইয়া! নদীয়া 
কালেক্টরেট হইতে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। ভূতগূর্ব ছোটলাট স্বরাঁয় 
'সার'জন উডবরণ মহোদয় নদীয়া দর্শনে আধসিয়। পঙ্ডতপিগের নির্বদ্ধাতিশয়ে 
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কিরূপ বায়ে এই করেন প্রতিষ্ঠিত ও কি ভাবে ইহ! চালিত হইবে, তৎসম্বদ্ধে তিনি এইক্সপ 
লিপিবদ্ধ করেন। 
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আর একশত টাকা ফাসিক বর্ডি নির্ধারিত করিয়! ফাঁন, 1 তাহাতে গবর্ণমেপ্ট- 
বৃত্তি মোট মাসিক ৩০৭২ টাকায় দাড়াইয়াছে। এতত্ব্যতীত মহীষাদলের 
রাজবৃতি, ভূদেব বৃত্তি, গিরীশচন্দ্র বস্ুর দত্ত বৃত্তি বৈষ্ণবচূড়ামণি বনমালী বায় 
প্রদত্ত বৃত্তি প্রস্তুতি অনেকগুলি বৃত্তির অর্থে বর্তমান চতুষ্পান্ীগুলি কোনরূপে 
চলিতেছে । সংগপ্রতি নবদ্ধীপে টোলের সংখ্যা পঞ্চদশ; ইহাদের মধ্যে 
চারিখানিতে ন্যায়, আট খানিতে স্থতি, একখানিতে বেদান্ত এবং একখানিতে 
স্থতির সহিত বৈষ্ণব শাস্ত্র ও ষট্‌সন্র্ড ও আর একখানিতে স্ৃতির সহিত 
ব্যাকরণ ও কাব্যের পাঠ দেওয়া হয়। এতত্বযতীত বিবপুষ্করিণী, কৃষ্ণনগর, 
শাত্তিপুর, উলা, রাণাঘাট গ্রতৃতি স্থান সমূহে আরও কতিপয় চতুষ্পাী 
বিছ্ধমান আছে। 

যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত সংস্কৃতজ্ঞানের স্পর্ধা করিতেন, তাহাদের 
অনেকেই নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ আসিয়াছিলেন। খুষ্টায় ১৬৮৪ অনে সুপ্রীম 
কোর্টের বিচারপতি স্ুপ্রসিদ্ধ উইলিয়াম জোম্ সংস্কৃত শিক্ষার্থ এই স্থানে 
বহুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। নবদীপনিবাসী বৈদ্যকুলোপ্তব রামগোপাল 


কবিভূষণ তাহার অধ্যাপক ছিলেন। ডাক্তার কেরিসাহেব ৯৭৯৪ থুষ্টাবদে. 
কিছুদিন এখানে অতিবাহিত করেন। ডাক্তার লিডেন বহুদিন এখানে 
আনিকা এবং কথিত আছে, তদানীন্তন কমিটী 
অব. পাবলিক ইন্সট্রীকশনের সম্পাদক ভাক্তার এইচ, এইচ উইলসন সাহেব 
এই বিদ্যামন্দিরেই সংস্কত শিক্ষা করিয়াছিলেন। 

সেকালের প্ডিতগণ কি ভাবে সভারৌহণ করিয়! তর্ক করিতেন ও কি কি 
গ্রন্থে সমধিক বুৎপন্ন ছিলেন, তাহা জয়নারায়ণ সেন কৃত চণ্ভীকাঁব্যে সুচারু- 
ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত অংশটা উদ্ধৃত করিয়া, আমর! নদীয়ায় সংশ্থত- 


 বি্কাচর্চার ইতিহাস সম্পন্ন করিব, ৫ 


"ত্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে, পাইয়া পত্র নিমন্ত্রণে, উপনীত সভা আরোহণে। 
কেবল অধিষ্ঠীনমাত্র, দান নিতে নহে পাত্র, ধর্ম সংস্থাপন কারণে ॥ 
তেজঃপুঞ সুকীরণ, শুর্ুবর্ণ সুবদন, ডালেতে গল্গ! মৃত্তিকা ফোটি!। 
শুরু যজ্ঞ উপবীতে, রক্ত ভোট আঁদনেতে, বসিতে হি বিচারের ঘটা ॥ 





+ এই উপলক্ষে নদীয়ার পণ্ডিতমগ্ডলী সদীশয় উওবরণ সাছ্েবকে “ন্ডায়নিধি' উপধি 
আচািতে আবি | 


১৬৪. নদীয়া-কাহিনী 


অনুমান প্রত্যক্ষতে, পরম্পর সম্বন্ধেতে, তাঁর্কিক ঘটায় নান] তর্ক। 
প্রমাণ কুস্মাঞ্জলী, নানামতে ব্রচ্গ বলি, একে আর ঘটায় সম্পর্ক ॥ 
পদ পদার্থ বিচারেতে/একদও সমাদেতে, কার কত নিন্দিত ঘটাইয়! 
খৈয়াকরণিয়া সবে, বিচার কর্কশ রবে, গোপীনাথ পরিশিষ্ট লইয়া ॥ 
মধুর কাব্যের বাণী, অলঙ্কার শুনি ধ্বনি, একদিকে কহিছে রসেতে। 
ধ্বনি বাক্য কায়ে কয়ে, ব্যঞ্জনাদিকল'য়ে কাব্য প্রকাশ উদাহরণেতে ॥ 
নানাচ্ছন্দে শ্লোকপাঠ, সাহিত্যে বিচার ঠাট, কত মত বর্ণন! ভাবের | 
রসিক বিবুধগণে, মধ্যস্থ পণ্ডিত মানে, রঘু, ভট্টি, মাঘ, নৈষধের ॥ 
গৌরাণিক পঙিতে, নানীমত, প্রসঙ্গেতে বিচীর করিছে ভাবি মনে) 
বশিষ্ঠাদি বেদ জানে, স্তন্ফ ভাবগণে, অন্ত প্রতান্তর লিখি। 
দশা, বিদশ! বসতি, জানায় সাধু প্রতি, হুয্যসিন্বাস্তের মত দেখি ॥ 
মকলেতে ব্রময়, বেদী স্ছে এ মত কয়, পাঁপ পুণ্যালয় নিরন। 
শক্র-নিতরময় তিনি, জ্ঞানভেদে ভিন্নমানি, শঙ্করাচাধ্যের লিখন ॥ 
পড়িলে বিপত্তি-কালে, দৌষ যদি ঘটে বলে, ধশ্মশান্ত্র মতে পাপ নহে 
স্থৃতিশান্ত্রে লেখ। এই, শূলপ্রাণি মত এই, মুক্তকণ্ঠ হ'য়ে মনু কহে॥” 


বঙ্গভাষ। ও শিক্ষ। 





বঙ্গভাষা কতদ্দিনের পুরাতন, সে সন্ধে এখনও কিছু স্থিরীকৃত হয় নাই। 
তবে ঝৌদ্ববিকার স্ময়ে যখন পৃথক্‌ বঙ্গলিপি ছিল, তখন থে পৃথক্‌ বঙ্গতাষাও 
ছিন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


বাঙ্গলা ভাষার আদিমকালে ডাকের বচন স্থষ্ট হয়। ডাক অর্থাৎ প্রচলিত 
বাক্য প্রথমে একটী, পরে আর একটা, এইরূপ দিনে দিনে উহ বর্ধিত আয়তন 
হইয়া বংশপরষ্পরায় বাঙ্গালীর মধ্যে চলিয়া আসিতেছে এবং বাঙ্গালাতাষার 


নিল্রানহী রত রও উরস বদী বার এর ০ নিনিরাতি ০ পলির এস তি রই, রা 
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ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের আড়ঘরহীন সরল ভাষ। ও তাঁবের প্রতি 
দৃষ্টি করিলে তাহাদের প্রাচীনত্ব বেশ উপলব্ধি হইবে। এই ডাকের পর 
তাহারই অনুসরণ করিয়া শুভ মুহুর্তে খনার বচন প্রকাশিত হয়, ইহাদের 
বর্ণিত জ্ঞানগর্ভ উপদেশমালা। চিরদিনই বাজ্গলাভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিবে। 
বাঙ্গালীমাত্রেই সাধারণতঃ শাস্ত হিন্দু গৃহস্থ । সাধারণ দেবদেবীতে তাহার 
চিরদিনই অচল! ভক্তি, সুতরাং যে যুহুর্ডে বৌদ্ধধর্থ্ের অবনতির সত্রপাত 
হয়, সেই মূহুর্তে পৌত্তলিক হিন্দু আবার চিরঅভিলধিত দেবদেবীর গঠনে 
ও পৃজনে নিযুক্ত হয়। বাঙ্গালী তখন আপনার একটা ভাষা পাইয়াছে, সুতরাং 
আপনার ভাষায় আপনার অভীষ্ট দেবদেবীকে পুজা করিতে ও তাহাদের মহিম। 
কীর্তন স্বতই আগ্রহবান হইয়াছে, সুতরাং তদানীন্তন অব্যবহিতধর্্ম বাঙ্গালী 
স্বীয় স্বীয় কঙ্পনা অনুযায়ী দেবতার মহিমা গাহিয়। গিয়াছেন। কালে শিব, 
চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবীর মাহাত্ম্-কাহিনী “পালা” কারে ভাষায় 
রচিত হইয়াছে এবং এই আত্তরিক আগ্রহ হইতেই কালে আমরা কৃত্তিবাসের 
“যধূর রামায়ণ, কবিকষ্ষণের চণ্তী, কাশীদাসের মহাভারত প্রভৃতি অমূল্য . 
্রন্থরাজি প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৃপাকটাক্ষে এই সুকুমার ভাষা 
তীয় অসংখ্য প্রেমিক ভক্ত কর্তৃক নানালকঙ্কারে সুশোভিত হইয়া বর্তমণন 
কমনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। যে দিন নদীয়া! দেবগ্রামবাসী শ্রীমস্তাগবতের 
প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তা প্রমুখ সংস্কৃতে প্রগাঢ় জ্ঞানশালী পণ্ডিত- 
মগুলী বাঙ্গালীর নিমিত্ত গ্রন্থ প্রণয়নে সংস্কৃত অপেক্ষ। বাঙ্গালাকে প্রীধানত্ব 
দিয়! বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল বাঙ্গালাভাধায় প্রণয়ন, এমন কি বঙ্গভাষারচিত “পদামৃত 
সমুদ্রের” সংস্কত টীকা রচনা করিয়াছিলেন, সেই দিন বঙ্গতাষার ইতিহাসে 
চিরম্মরমীয় রহিবে। 


বঙতাষার স্থটটি ও পুষ্টি নদীয়ায়। যদিও বাঙ্গলায় ক্ষুদ্র ্ষুত্র গীতি ও রচনা 
কৃর্তিবাস বহুদিন হইতে দেখা যায় বটে, ও “বিদ্ভাপতি” প্রভৃতি আধাবাঙ্গালী 
কবি বঙ্গকবিরূপে পৃজিত হইয়া আসিতেছিলেন বটে, কিন্ত প্রসিদ্ধ রামার়ণকার 
ক্কতিবাসই খান বাঙ্গালী আদি কবি। ইনি নদীয়াজেলার অন্তর্গত ফুলিয়ায় 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার আবির্ভাবকাল লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয় 


৯৬7... 
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করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কৃতিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়া বাহ! 
এক্ষণে বনাকীর্ণ হইয়া আছে; তাহা তাহার সময়ে গঙ্গাতীরস্থ এক সমৃদ্ধ স্থান 
ছিল। কবি অনেক স্থলেই 

ূ “স্থানের প্রধান সে ফ.লিয়ায় নিবাস । মাপ গান ্বি মনে অতিলাব |” 
প্রভৃতি বাক্য বার! সাহার জন্মভূমির যশোগান করিয়াছেন। স্থানে স্থানে 
তিনি ইহাকে “গ্রামবদ্ধ'” বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। চঞ্চলা তাশীরথী এখন 
ফুলিয়ার বহুদূরে প্রধাহিতা। কিন্ত খ্রী্ায়্ ১৬৮২ অবেও ফুলিয়ার নিয়ে গঙ্গা 
বহতা ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফ্যাক্টরি সমূহের এজেন্ট ও গবর্ণর 
সাহেব তীহাঁর রোজমামচায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। * 
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এই গ্রন্থ রচনাকাঁলে, আমি আসার শরদ্ধাম্পদবন্ধু “মাইকেল মধুসদন দত্ত জীবনী” প্রভৃতি বহু 
প্রস্থ প্রণেতা সাহিত্যসেবী শীত যোগে্রনাধ বন্থ মহাশয় এবং বহুভাষাবিৎ ও প্রত্ততব অনুসন্ধিৎহ 
গপ্ডিত প্রীধূত অমূল্যচন্্ বিদ্যাতুষণ এম এ, মহোদয়ের সহিত কৃত্তিবাস সম্বন্ধে ভীতব্য বিষয় 
অনুমন্ধানের নিমিত্ত ফ'লয়ায় যাইয়া তখীকার কতিগন্প অতি বৃদ্ধের ব্বিকটে মন্ধাদ করিয়া 
জানিতে পারি থে ক্ববিবর নবীনচত্তর দেন মহাশয় যখন রাণীঘাটে সহকুম! ম্যালিস্ট্রেট ছিলেন, 
তৎকালে বু অনুসন্ধানে কৃত্তিবাসের এক দৌলমঞ্চ আবিষ্কার করিয়! তাহার চতুঃপার্বস্থ তুমি 
সাধারণের অর্থে ক্রপ্ন করিয্নাছিলেন; এবং একটী পাঁক ইন্দারা খনন করিয়াচিলেন; উহ। 
অর্ধমমাগুভাবে। এখন পড়িয়া রহিয়াছে। ইহারই কিন়্দ্দ,রে একজন বৈধ্ব, যবন হয্রিদাস 
ঠাকুরের পাঠ আবিষ্কার পূর্র্বক একটা কৃঠারি নির্মাণ করিয়া! তাহাতে পরত্রীরাধা কৃষ্ণের যুগলমুস্ত 
স্থাপন করিয়াছিলেন । হরিদাসের সমাধি যেখানে নিদিষ্ট হইয়াছে, ভাহারই উত্তর সীমার 
গ্রামবাসীরা কৃত্তিবাসের ভিটা! বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওর়| যায় ন1। 
কিন্তু দৌলমঞ্চসন্বন্ে দেখা যাঁয় যে বহু প্রাচীনেরাও উল্ত স্থানটা কখন কর্ধিত হইতে দেখেন নাই 
এবং একটা কষতরমৃত্তিকা সপ অদ্যাপি এম্থলে দৃষ্ট হয়। বর্তমান কালে (১৯১২ শ্বীঃ) এ দোজ- 
মঞ্চের ধর্ংশের উপর একটী কোনও স্থায়ী শ্মৃতিচিহু স্থাপনের জন্য রাণাধাটের মহকুমীর বিগত 
স্যানিষ্রেট হীযুক্ত মুরলীধর রায় চৌধুরী ও অ্রস্থ কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির চেষ্টায় ও বসে কৃত্তিধাস 
শ্বিতিভাগ্ডারঃ নীমে একটা সমিতি হইয়াছে, রাণীঘাঁটের বর্তমান মাজিপ্রেট, সুত্রসিদ্ধ নলডাঙ্গা 
রাজ পরিবারের অস্যতম বংশধর শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র দেব রার মহীশয়েরও এ বিষয়ে বিশেষ 
এ আল ভা তাও তা পটার হস্ত জন্মের একী ব্াতী ম্মকিজাত আন মাসিক ইকে। 
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ককভিবাস সন্ধে আমরা ঘাছা! জানি, তাহা তাহারই স্বরচিত আত্মচরিত 
হইতে গৃহীত। সম্প্রতি এই পদ্যময় জীবনীটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন 
স্থানে বিতিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হস্তলিখিত বহু পুরাতন পু'থিতেই এই বিবরণ 
দেখা মাস; সুতরাং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কোন 
কারখ নাই। করি স্বয়ং নিঃসন্তান। তাহার পিভৃব্য অনিরুদ্ধের বংশাবলী 


অগ্াপি ফুলিয়াতে বাস করিতেছেন। 


কৰি কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার কালে গৌঁড়েশ্বরগণ এতদঞ্চলে. রাজত্ব 
করিতেছিলেন। 'তীহার! বিদ্যোতাহী ও স্বয়ং বিদ্ধান ছিলেন; ইহাদের 
অনেকেই মুসলমান হইলেও উদারহৃদয় ছিলেন এবং নিজেও হিন্দু পৌরানিক- 
কাহিনী বঙ্গভাষায় লিখিতে ও শিখাইতে কুষ্ঠিত হইতেন না। সুগ্রসিদ্ধ 
হুসেন সাহার যত্বেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্ীকর নন্দী কর্তৃক মহাভারত 


অন্থবাদিত হয় এবং গুণরাজ থ"। ্রীকুষ্ণবিজয় রচনা করেন। 


লক্ষণসেনের রাজ্যান্তে মহাপ্রস্থুর সময় পর্য্যস্ত অনুশীলন করিলে আমরা! 
বহুগ্রস্থকারের নাম প্রাপ্ত হই। কত অমূল্য প্রাচীন পুথি যত্তাভাবে কত 
পল্লীতে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যতগুলি এ পর্য্যন্ত সবক্রে 
রক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমরা৷ অনেক মেধাবী লেখকের পরিচয় 
প্রাপ্ত হই। ভারত-অন্ুবাদক কবীন্দ্র পরযেশ্বর, শ্ীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত 
প্রস্থৃতি এবং মঙ্গলচণ্তী ও মনসার ভাসান প্রভৃতি গীত প্রণেতাগণ বাঙ্গাল। 
ছড়ায় গীত রচনা কর্রিয়। বাঙ্গাল ভাষার বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করেন। 
চণ্ডীদান ও বিদ্ধাপতি এই সময়েরই কবিতাকুপ্রের কণকণ্ঠ কবি। তাহারা 
বাঙ্গালা ভাষায় যে প্রেমের বাজ বপন করিয়া যান, কালে তাহাই অস্কুরিত 
হইয়! শ্রীচৈতন্তরূপ প্রেমবৃক্ষের উদ্ভব হয়। এই মহাপুরুষের অন্ত কৃপায় 
দীনা বন্ধভাষা সমুদ্ধিসম্পন্না হইয়াছিল। ইহারই অসংখ্য ভক্তরন্দ, অসংখ্য 
প্রেমময় পদাবলী রচনা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে যুগাস্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। 
এই অসংখ্য মেধাবী গ্রন্থকারগণ ছার! পমগ্র বঙ্গভূমি পরিব্যাপ্ত। প্রায় 
প্রতি দ্েলাতেই ছুই দশঙ্জনের আবির্ভাব দেখা যায়। ইহাদের কেহ কেহ 
নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করিষ্াচেন এবং কত কিতা আীনটী 4৯০ 
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করিয়াছেন ।* শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর পার্শদবন্দ যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন ন! 
কেন, এই নবদ্ীপকেই তাহারা প্রাণাধিক তাল বাপিতেন এবং এই নবদ্বীপ- 
চন্্রকে লইঘ্াই তীহাদের কাব্য শ্বুর্তি পাইয়াছিল। স্তুতরাং ইহাদের 
্ন্থাঙ্িত যশের উপর নদীয়ার সম্পূর্ণ দাবী আছে। শ্রীচৈতন্য দেবের 
সমসাময়িক ও পশ্চাদব্তা তক্তগণ কর্তৃক একদিকে বঙ্গতাষার প্রেমের সাহিত্য 
যেক্ধপ পুষ্ট হইতেছিল, অন্যদিকে দাঘুন্টাবাসী প্রসিদ্ধ চণ্ডীলেখক কবি কন্কণ 
মুকুন্দরাম চক্রবন্তাঁ, শিবসংকীর্তন প্রণেতা বামেশ্বর ভট্টাচার্য, ঘমরাম চক্রবর্তিঃ 
পন্মাবতীপ্রণেতা আলোয়াল এবং কাশীরাম দাস প্রমুখ মহাভারত অন্থবাদক 
পণ্ডিতমগুলী ভাষাকে সর্ববাজীন সুন্দর করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। 
চৈতন্তমঙলের গ্রন্থকার জয়ানন্দ এইসময়ের ও ইহার পূর্ববর্তী কলের সাহিত্যের 
একটী সুন্দর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বথাঃ-_ 


এচৈতন্য অনন্তরূপ অনস্তাবতার । অনন্ত কবীন্র গায়ে মহিম। যশাহার॥ 
রামায়ণ করিল বালি]িকী মহাকবি। পাঁচালী করিল কৃত্তিবাঁস অনুষ্তবি ॥ 
খ্রীভাগধত করিল ব্যাস মহাশয়। . গুণরাজ খীন্‌ কৈল ীকৃফবিজয় ॥ 
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ীদান।  গ্রীনৃষণচরিত্র তার৷ করিল প্রকাঁশ ॥ 
সার্ধভৌম ভট্রীচাধ্য ব্যাস অবতার।  টৈতশ্যরিত্র আগে করিল প্রকাশ ॥ 
চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রধন্ধে । সার্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে ॥ 
আপরমানন্দপুরী গোনাঞ্চি মহীশয়ে । সংক্ষেপে করিল তিই গোবিন্দ বিজয়ে ॥ 
আদি.খণ্ু, মধ্য থণ্ড, শেষ খণ্ড করি । রীবৃন্দাবন দাস রচিল সর্বোপরি ॥ 
গৌরী দাদ পঙিতের কবিত্ব হুশেণী । গীত প্রবন্ধ তার পদে পদে ধ্বনি ॥ 
সংক্ষেপে করিলেন তিনি পরমানন্দ গুপ্ত । গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥ 
গোপাল বন্থ করিলেন সংগীত প্রবন্ধে। চৈতন্য মঙ্গল তার চীমর বিচ্ছান্দে ॥ 
ইবে শব্ধ চামর সংগীত বাঁদা বলে ।  জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল গ1'এ শেষে ॥” 





ক ও 
খ্জগদানন্দ দীস, প্রেমদীস, ছোট হরিদীস, বল্পভ দাস, বংশীবদন দাস, মাঁধব দাস, গঙ্গাধর 
দাস, বৃন্দাবন দাস, রামনন্ত্র দাস গোম্বাসী, হরিবললত দাস, মুরারী গুপ্ত, যছুনাধ দান, শিবানদ্ 
সেন প্রত্ৃতি অনংখ্য বিখ্যাত পদকণ্তীর জন্মভূমি নীয়ায়। আবার বাহাদের জন্ম নবন্ধীপে নয়, 
অথচ শ্রীচৈতন্তের প্রেমে বদ্ধ হইয়া নবদ্ীপে আসিয়। বাসস্থান নির্মাণ করিফুছিলেন, ভাঁহাদেক 
সংখ্যাঞ্ত অত্যধিক, বিখ্যাত পদকর্তীদের প্রায় সকলেই এই শ্রেপীভুক্ত 


নদীয়াকাহিনী ১৬৯ 


এই ক্রমোরত বঙ্গভাষা পরবর্তী কালে বিদ্যোৎসাহী মহারাজ। কৃষ্টচন্ত্রের 
যত্ধে সমধিক শ্রীসম্পন্না হয়। বঙ্গতাষার শ্রীরদ্ধি সাধনে নদীয়া যতটুকু চেষ্ট1 
করিয়াছে, তাহাতে মহাপ্রভুর পর মহারাজ কৃষ্ণচন্্রই উল্লেখযোগ্য । ইহার 
অসাধারণ যত্বে ও অর্থব্যয়ে ভারতচন্দ্র, বামপ্রসাদ প্রসতি কবিগণ কর্তৃক 
অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাস্ুন্দর প্রস্ততি বাজালার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । বাঙ্গালা 
ভাষা এই সময়ে আর কষ্টকপ্পিত গ্রাম্য ভাব ও ভাষা ছুষ্ট পল্লী গীতি নহে, 
ইহা তখন অলক্ষারবহুল, রসাশ্রিত, কবিকল্পিত, রাজানুগৃহীত, বিদ্বজ্জনানৃত 
স্ুললিত তাবময় এক মধুর ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী কালে 
বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যে যেমন মৈথিলী ভাষা ও ব্রজবুলির মিশ্রণ দেখা যায়, 
এই সময়ে তেমনি যুসলমানী ভাব ও ভাষা প্রকাশ্ঠরুপে বাঙ্গালা সাহিত্যে 
স্থান অধিকার করে। বাঙ্গাল! ভাষা এইরূপে সংস্কৃত হইতে উদ্ভৃত এবং 
মৈথিলী, ব্রজবুলী প্রস্থৃতি তাধা দ্বারা পুষ্ট হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে হিন্দী, 
ফারসী, ইত্যাদি ভাষা দ্বারা অলম্কত হয়। 

এইরূপে সুচারুভাবে অলম্কত কমনীয় বঙ্গতাষা ক্রমে উন্নত হইয়! 
জয়গোপাঁল তর্কালক্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন 
তর্কালক্কার অক্ষমকুমার দত্ত, বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুস্থদন দত্ত, দীনবন্ধু 
মিত্র, অক্ষয়চন্্র সরকার প্রস্ৃতি বিবুধ মনম্বীগণ কর্তৃক পরিমার্জিত হইয়া 
বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই বর্তমানকাল প্রচলিত বঙ্গতাষার 
উন্নতি সাধনে ধাহারা একান্তিক যন্ত্র ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
জয়গোপাল তর্কালফ্কার, ঈশ্বর গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালক্কার, শ্তামাঁচরণ 
সরকার, প্রন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঁজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, 
অক্ষয়কুমার দণ্ড প্রভৃতি অনেকেরই জন্মভূমি নদীরায়। স্থানাভাবে তাহাদের 
কতিপয়ের মাত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট 
হইতে হইল। 

জন্ম ১৭৭৫ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৪৪ গ্রীঃ। নদীয়া জেলার (বর্তমান যশোহর 
জয় গোপাল জেলার) অন্তর্গত জবরাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা কেবলরাম ভট্টাচার্য 
র্কালক্কার তর্কপঞ্চানন নাটোররাজের সভাসদ ছিলেন। জয় গোপাল 
পিতার সহিত ১৭৮৯ ্রীষ্টান্সে কাশীবাসী হয়েন ও তথায় শিক্ষালাত করেন। 
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সাহিত্যশান্ত্রে তিনি অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। স্কাহার কালে তাহার তুল্য 
শান্িক আর দেখ! যায় না। ১৭৯৫ অবে তাহার প্রথম বিবাহ হয়। পরে 
৪৬ বৎসর বয়সে তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন। ১৮০৫ অব্ধে তীহার 
পিতৃবিয়োগ হইলে তাহার সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হয়। : বহুস্থানে বহ- 
চেষ্টার পর ত্রিশ বৎসর বয়ক্রমকালে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি জ্রীরামপুরের 
কেরী সাহেবের অধীনে কর্মগ্রহণ করেন। পরে ১৮১৩ অব্ধে সংস্কত কলেজের 
সাহিত্য অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৬ বৎসর তিনি এই কার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। 
বিদ্যসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন প্রভৃতি মনীবীগণ সকলেই তাহার ছাত্র । 
তিনি তদানীন্তন স্ুুগ্রীম কোর্টের জজ পণ্ডিতের অন্যতম ছিলেন। মিসনরী 
কেরী ও মার্শম্যান সাহেব তাহার নিকট সংস্কৃত ও বান্গলাভাষা শিক্ষা করেন। 
সাহারা শ্রীরামপুরে সর্বপ্রথম বাঙ্গলা মুদ্রায্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলে সর্বপ্রথম 
জয়গোপাল তর্কালঞ্কার কর্তৃক পরিশোধিত হইয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও 
কাশীদাসের মহাভারত প্রকাশিত হয়। স্বতরাং তিনিই বঙ্গভাষার বর্তমান 
উন্নতির সুত্রপাত করিয়া যান স্বীকীর করিতে হয়। তিনি একজন স্ুকবি ও 
ক্ষমতাপন্ন লেখক ছিলেন। তিনি যদিও রামায়ণাদি প্রকাশ করিয়া বঙ্গতাষার 
অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রাচীনতম বঙ্গগ্রস্থ রামায়ণের 
ও মহাভারতের পাঠ বিকৃত করিয়! সাহিত্যের ঘোর অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি এই ছুই গ্রন্থ ব্যতীত, বিব্মঙ্গলরুত হরিতক্যাস্মিকা সংস্কৃত কবিতাগুলির 
বঙ্গান্থবাদ, “পারসী অভিধান” নামাভিধেয় একখানি অভিধান ও কতিপয় 
ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিধমঙ্গলের বঙ্গান্ুবাদের 
ভূমিকায় আপনাব্র আবাসস্থন সঘন্ধে এইরূপ লিখিয়। গিয়াছেন £ 
“চারি সঙ্গঞ্জের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি, ভুমিপতি ভুমিস্ুর পতি। 
তার রাজ্য শ্রেষ্ঠ ধাম, সমাঁজপুজিত গ্রাম, বজরা পুরেতে নিবসতি ॥ 
শ্রীজয়গোপাল নাম, হরিভক্তি লাভ কাম, উপনাম জীতর্কারঙ্কার। 
ভক্তবুন্দ মধ্য রবি, পরীবিবমঙ্গল কবি, কবিতার প্রকাশে পয়ার $” 
জন্ম ১২১৮ সাল, মৃত্যু ৯২৬৫ সাল। ইনি কীচড়াপাড়া নিবাসী হরিনারায়ণ 
ঈশ্বর গুণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। ইহার পিতা কীচড়াপাড়ার সন্নিহিত 
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ছুরত্ত ছিলেন। কধিত আছে, তাহার দ্শবর্ধ বয়ঃক্রমকালে মাতৃবিয়োগ হইলে, 
তাহার পিতা পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন৷ এই বিবাহ, বালক ঈশ্বরচজের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে হওয়ায়, পরম অভিমানী বালক ঈশ্বরচন্দ্র ইহাতে মর্খাহত 
হইয়া দারুণ ক্রোধে পিতার কাঞ্চনপল্লীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় 
মাতুলালয়ে আসিলেন এবং এখানে থাকিয়। ইংরাক্ধি বিদ্যাত্যাস করিতে 
লাগিলেন! ঈশ্বর গুণ জন্মকবি, বাল্যকালে সেখ সাদী প্রভৃতির কবিতার 
অর্থ শুনিয়া বাঙ্গলায় পদ্ধ রচনা! করিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র মহেশচন্্ 
বাশ্যকাল হইতে কবিতা রচনা! করিতেন এবং তিনিও একজন স্ুকবি 
ছিলেন। 

পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌন্র যোগেন্্রমোহনের সহিত 
স্জাহার বিশেষ প্রণয় ছিল। ইহার সাহায্যে ৯২৩৭ সালে ১৬ই মাঘ ঈশ্বরচন্দ্র 
“সংবাদ প্রভাকর” নামে একথানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন, কিন্ত 
১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রনাথের মৃত্যু হইলে “প্রভাকর” উদয় যায়। অনন্তর 
তিনি ১২৪২ সালের পুনরায় প্রভাকর বাহির করিতে আরস্ত করেন। ১২৪৫ 
সাণের ১লা আষাঢ় হইতে “প্রতাকর, দৈনিকরূপে বাহির হয়। ইহাই 
বঙ্গতাষার সর্বপ্রথম দৈনিক পত্রিক]। 

১২৫৩ সালের ণই আধাঢ় তিনি “পাষণু-পীড়ন” নামে একখানি পৰ্র 
প্রকাশ করেন। এই দময় “ভাস্কর” সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ( গুড় 
গুড়ে ভট্টাচার্য্য) “রসরাজ” নামে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের 
সহিত কবিতায়ুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরও পাঁষগুপীড়নে তার প্রতিবাদ করিতে 
থাকিলে বহুদিন ধরিয়া বহু কুৎসাপুর্ণ রচন৷ প্রকাশিত হয়। উহা৷ তখনকার 
সমাজে একটা আমোদের বিষয় হইয়াছিল, কিন্তু শীরই পত্র ছুইখানি উঠিয়া 
যায়। অতঃপর ১২৪৫ সালের ঈশ্বর গুপ্ত “সাধুরঞ্জন” নামে আর একথানি 
সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। ইহাতে বদ্ষিমচন্দ্র প্রভৃতি তাহার ছাত্রগ্রণের 
কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে । ১২৫৯ সালের ১ল! বৈশাখ হইতে তিনি 
একখানি বৃহৎ কলেবর মাসিক “প্রভীকরু” বাহির করেন ইহাতে অধি- 
কাংশই তাহার ম্বরচিত কবিতা প্রকাশিত হইত। ১২৬৪ সালের ১ল! 
কিরিঅখাথর «পজধকাব” কিনি প্াবাধ প্রভাকব” মায় একখানি এস্ক প্রকাশ 
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করিতে থাকেন। উহ ১লা ভাত্র শেষ হয়। পরে «“হিত প্রভাকর” ও 
“বোধেন্দু বিকাশ” শেষ করেন। তিনি দশ বৎসর কাল বঙ্গদেশের বহুস্থান 
ভ্রমন করিয়া বহুকষ্টে রামপ্রসাদ সেন, রাম বসু, রামনিধি সেন ( নিধুবাবু,) 
হর ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, লক্ষীকাস্ত বসু, নৃসিংহ প্রভৃতি বহুখ্যাতনামা 
প্রাচীন বঙ্গ কবির জীবনচরিত, গীত ও পদাবলী প্রকাশ করেন। পরে 
১২৬২ সালের ১লা জৈোষ্ঠ ভারতচন্দ্রের জীবনী ও অনেক লুপ্ত পদাবলী প্রকাশ 
করেন। এতদ্যতীত তিনি অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা ও ক্ষুদ্র ছড়া প্রন্থৃতি রচনা 
করিয়া বঙ্গভাষাকে সমধিক গোৌরবান্িত করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কবির 
কাব্য ও জীবনচরিত প্রকাশের তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক । 

জন্ম ১৮১৫ ত্রীঃ, মৃত্যু ১৮৫৮ শ্রীঃ। ১৮১৫ গ্রীষ্টাবে নদীয়া জেলার অন্তর্গত 
মদনমোহন বিদ্বগ্রামে মদনমোহন জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতা! রামধন 
তর্কাবঙ্কার চট্টোপাধ্যার কলিকাতার সংস্কত কলেজের একজন পুস্তকলেখক 
ছিলেন। মদনমোহন অল্প বরসেই পিতৃহীন হন এবং প্রথমে স্বগ্রামের চতু 
স্পাচীতে কিছু ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ করিয়া ৯৮৪২ গ্রষ্টান্দে সংস্কত কলেজে 
প্রবেশ করিয] ব্যাকরণ, স্মাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন, স্থৃতি প্রভৃতি 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ইংরাজিতেও ব্যুৎপত্তি লীভ করিয়াছিলেন। এই 
সময়ে এক কলেজে অধ্যয়ননিরত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাগর মহাশয়ের সহিত্র 

* ভাহার বিশেষ বদ্ধ জন্মে। তিনি পাঠ্যাবস্থাতেই “রসতরক্ষিণী” ও দবাসবদত্তাপ 

নামে ছুই খানি স্ুললিত পদস্থ রচনা করেন। তীহার এইক্্প অসাধারণ 
কবিত্বশক্তি দেখিয়া জয়গোপাল তর্কালঙ্কারগরযুখ অধ্যাপকমগুলী তাহাকে 
কাব্যরদ্ধাকর উপাধি দেন, পরে তিনি বদ্দুগণ কুক তর্কালক্কার উপাধি ভুষিত 
হয়েন। পাঠ সমাপন করিয়া তিনি যথাক্রমে বারাঁসত, কলিকাতা ফোর্ট- 
উইলিয়ম কল্লেজে ও ক্ুঞ্চনগর কলেজে অধ্যাপনা করিয়া পরিশেষে ১৮৪ 
্রীষ্টানে কলিকাতা সংস্কত কলেজে লাহিত্যাধ্যাপক পদে প্রতিঠিত হয়েন। : 
এই সময় তিনি কতিপয় দেশহিতকর কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি 
কলিকাতায় “সংস্কৃত যন্ত্র” নামে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া বহু প্রাচীন অনেক 
বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। এই কালে শিক্ষাবিতাগের অধ্যক্ষ 
(জে. ভি লসর ০০ ১০০২৭২: 
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সাহায্ে ও পরামর্শে বেখুন সাহেব, হেছুয়ার ধারে বাঙ্গালী বালিকাগণের 
শিক্ষার্ধে বেখুন কলেজের স্থাপনা করেন। মদনমোহন মহানিব্বান তন্ত্র হইতে 
“কন্যাপেবং পালনীয়া, শিক্ষনীয়াতি যত্ততঃ” বচন উদ্ধত করিয়া সাধারণকে 
বালিকাবিদ্যান্থরাগী করিতে প্রয়াস পান এবং সমাজের ক্রভঙ্গি অবহেলা 
করিয়া প্রথমেই আপনার ছুই কন্ঠাকে এ বিগ্বালয়ে প্রেরণ করেন। এই 
সময় তিনি বালিকাগণের পাঠোপযোগী গ্রন্থের অভাব. অঙ্থুভব করিয়া প্রথম, 
দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ “শিশুশিক্ষা” পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং «সর্ব গুতন্করী” 
দায়ী এক খানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ১৮৫০ শ্রীষ্টাকে তিনি 
মুর্শিদাবাদের জজ পঙ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং 
ছয় বৎসর এ কাধ্যে থাকিয়া পরে এঁ স্থানেই ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট পদে 
নিযুক্ত হয়েন। অনন্তর ১৮৫৮ শ্রী্টান্দে বিশ্বচিক? রোগে তাহার পরলোক- 
প্রাপ্তি ঘটে। 

নবদ্বীপ মগুলান্তর্গত চুপী* নামক গ্রামে ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ 
অক্ষয় কুমার শনিবার দিনে অক্ষয়কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার 

দত নাম পিতার, মাতা দয়ামরী, অক্ষয়কুষারের প্রথম শিক্ষা চ্গী 
গ্রামেই আর্ত হয়ঃ পরে ১* বৎসর বয়সে খিদিরপুর আসিয়া কলিকাতা! 
গৌরমোহন আচ্যের “ওরিয়েন্টাল সেমিনারী” নামক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েন। 
এই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় অর্থাভাবে তাহাকে স্কুল পরিত্যাগ 
করিতে হয়। কিন্তু অসীম অধ্যবসায়ী অক্ষয়কুমার এক দিনের জন্যও পাঠে 
বিরত হইলেন না। বরং অত্যধিক পরিশ্রম সহকারে গৃহে থাকিয়াই ইংরাজী, 
জর্মাণ, ফরাসী প্রস্তুতি ভাষাপাঠে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ 
ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সহিত তাহার পরিচয় হয় এবং ভাহারই অনুরোধক্রমে 
অক্ষয়কুমার “প্রভাকরে” প্রবন্ধ লিখিতে আরস্ত করেন। ১৭৮২ শকে 
কলিকাতায় “তত্ববোধিনী পাঠশালা” প্রতিষ্ঠিত হয়, অক্ষয়কুমার ইহাতে 
আট টাকা মাহিনায় ভূুগোলশিক্ষক নিঘুক্ত হয়েন। ১৬৬৫ শকে তত্ববোধিনী 
পত্রিকা প্রচারিত হয়-__অক্ষয়কুমার ইহার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়েন এবং 





* যদিও চুপী গ্রাম বর্দমান জেলার অন্তর্গত বটে, কিন্তু উহা নবদ্বীপ গ্রামের নিতান্ত সন্নিহিত 
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অক্লান্ত পরিশ্রমে হাদশ বৎসর কাল তিনি উহা! যোগ্যতা সহকারে সম্পাদন 
করেন। এই কালেই তিনি ব্রাঙ্গধর্দের প্রতি সমধিক আগ্রহবান হয়েন ঃ 
১২৯* সালের আধাঢ় মাসে একদিন উপাসনা কালে তিনি অকল্মাৎ মুক্ছিত 
হইয়। পড়েন, ইহাই ত্তাহার নিদারুণ শিরঃপীড়ার নিদান। ১২৯৩ সালের 
১৪ই জৈষ্ঠ ৬৬ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার 
লিখিত পুস্তক সকলের মধ্যে নিয়লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি সবিশেষ 
প্রসিদ্ধ ঃ-_“বাহবন্তর সহিত মানব প্ররতির সববন্ধ বিচার।” “চারুপাঠ প্রথম 
ভাগ, ঢারুপাঠ দ্বিতীয় তাগ, চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ, পদার্থ বিস্তা, ধর্মনীতি।” 
“ভারতবর্ধায় উপাসক সম্প্রদায় প্রথম ভাগ এবং ভারতবর্ধায় উআজসক সম্প্রদায় 
দ্বিতীয় ভাগ”-_ইহাই তাহার সর্বশেষ গ্রন্থ । 

নদীয়। কীচড়াপাড়ার কয়েক ক্রোশ দূরবর্তী চৌবেড়ীয়। গ্রামে ১২৩৬ 
দীনবন্ধু মিত্র সালে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন । এই চৌবেড়ীয়া পূর্বের বহু সম 
মগরী ছিল এবং চতুর্বেষ্টিত দুর্গ নামে খ্যাত ছিল। দীনবন্ধুর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত 
এই গ্রাম নদীয়। জেলার অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে ইহা যশোহরের এলেকাধীন 
হইয়াছে। দীনবন্ধু আপনাকে নদীয়াবাসী বলিয়া সর্বদা! গৌরব অন্থতব 
করিতেন। কলিকাতায় থাকিয়াই দ্বীনবন্ধু লেখ পড়া শিখিয়াছিলেন। 
১৮৫৫ ্রষ্টানে তিনি কলেজ ছাড়িয়া দেড়শত টাকা বেতনে পাটনার গোষ্ট- 
মাষ্টার পদে নিযুক্ত হয়েন। পরে এই পোস্টাল লাইনের কার্যযই তিনি 
সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন। এই উপলক্ষে তাহাকে সর্বদা! মফঃম্বলের 
নানা স্বান পরিভ্রমণ করিতে হইত ; এইরূপে তিনি মনুষ্যরিত্র পাঠের সুযোগ 
লাত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাহার অতুলনীয় নাটক সকলের স্থষটি হয়। 
কার্য্যোপলক্ষে তিনি উড়িষ্যা হইতে নদীয়ায়, পরে নদীয়া হইতে ঢাকায় 
প্রেরিত হয়েন 7 এই সময়ে নীলের হাঙ্গামা। উপস্থিত হয়। মলের অভিজ্ঞ- 
তার ফলে “নীলকর-বিষধর-গণের” নিদারুণ অত্যাচার সকল ব্পরিমাপে 
অবগত হইয়া দীনবন্ধু জগসধিধ্যাত নাটক “নীলদর্পশ” প্রণয়ন করেন। নীলদর্পপ 
প্রকাশিত হইলে চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া, যায় এবং রেতারেগড লং সাহেব 
ইহার ইংরাজিতে অন্বাদ করাইয়! প্রচার করেন। ইহার জন্য তিনি 
ই. 2. এনউলড জান) লীলদপণিই দীনবন্ধএ প্রথম 


নদীয়াকাহিনী ১৭৫ 


মাটক। তাহার পর “নবীন তপস্থিনী,”” “বিয়ে পাগল! বুড়ো।” *সধবার 
একাদশী” পরে «লীলাবতী*। অতঃপর “স্থুরধনী কাব্য,” “জামাই বারিক, 
এবং “দ্বাদশ কবিতা” প্রকাশিত হয়। “কমলেকামিনী” দীনবন্ধুর মৃত্যুর 
কিছুদিন পৃর্বের বাহির হইয়াছিল । “ঘযালয়ে জীয়স্ত মানুষ” *পোড়া। মহেস্বর” 
*কুড়ে গরুর ভিশ্ন গোঠ” এবং “গদ্য সংগ্রহ” নামে আর র করেকখানি কত 
্রস্থও তিনি রচনা করেন। 

১৮৭১ খুষ্টাবে দীনবন্ধু কলিকাতার সুপার নিউমারারি ইনম্পেকটিং পোষ্ট- 
মাষ্টার পদে নিযুক্ত হয়েন, পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের সাহায্য করাই এ 
পর্দের কার্য্য। ১৮৭১ সালে ইনি যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিতে কাছাড় 
গমন করেন এবং তথায় অতি দক্ষতার সহিত কার্ধ্য সম্পাদন করায় তিনি 
গভমেন্টি কর্তৃক “রায় বাহাছুর” উপাধি ভূষিত হয়েন। এই সময়ে কোনও 
কারণে পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ও ডিরেক্টর জেনারেলের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত 
হয়, দীনবন্ধু পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের পক্ষ অবলম্বন করেন, ফলে তাহাকে 
পোষ্ট বিতাগ ছাড়িয়া। কাঁধ্যান্তরে নিযুক্ত হইতে হয়। এই সময়ে ভাহার বহুমুন্ধ 
রোগ দেখ! দেয় এবং তাহারই ফলে ১২৮* সালের আশ্বিন মাসে তিনি 
কুতবিদ্য কয়েকটি পুর রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। পিতার উপযুক্ত পুত্র 
উ্রললিতমোহন মিত্রও এক জন স্থলেখক। নীলহাঙ্গামর ইংরাজী ইতিহাস 
লিখিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইহারা! এখন কলিকাতাবাসী । 

স্টামাচরণ নদীয়া জেলার অন্তর্গত মামজোয়ান গ্রামবাসী ব্রাহ্মণবংশীয় 
স্তামাচরণ হরনারায়ণ সরকারের পুত্র। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োশ হইলে 
সকার স্ামাচরণের ছুঃখিনী মাতা বহুদিন পর্য্যন্ত তাহাকে গ্রাষ্য পাঠ- 
শালায় বিগ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই সময়ে তাহাদের এক আত্মীয় 
কপাপরবশ হইয়া এবং শ্তামাচরণের বিগ্াশিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া কৃষ্ণনগরের 
স্বীয় ভবনে রাখিয়া! পার্শা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। হাহার বাটীতে 
তিনি থাকিতেন, তাহার হাট বাজারাৰি ভৃত্যোচিত সমস্ত কার্যই ডাহাকে 
করিতে হইত; হ্থুতরাং অবসর মতে পাঠ্য পুস্তকাি শ্বহস্তে লিখিয়া তাহাই 
পাঠ করিয়া বহু কষ্টে উক্ত ভাবা শিক্ষা করেন। এই সময়ে তাহার টাকার 


মি নি বানি রন্ররিরন্রারি ররর... জী যার্কুর পনির 
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১০২ টাকা বেতনে এক কর্দে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু নানা কারণে শীপ্রই 
তিনি এ চাকরী পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তাহার সহিত প্রসিদ্ধ রামতন্থ 
লাহিড়ী মহাশয়ের আলাপ হয়। তাহারই পরামর্শে শ্তামাচরণ কলিকাতায় 
আগমন করেন এবং রামতন্গ বাবুর বাসার থাকিয়া ইংরাজি অধ্যয়নে 
মন দেন। এ সময়ে তাহার বয়স ২৩ বৎ্সর। এই বয়সে আদম্য উৎসাহে 
দিবা ব্বাত্র পরিশ্রম করিয়া তিনি ইংরাজী তাষায় বুাৎপত্তি লাভ করেন। 
তিনি প্রত্যহ, বিকালে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন এবং কোন সাহেবের 
সহিত আলাপ হইলে যদ্যপি তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার অভিলাষ 
প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে স্বয়ং সে ভার গ্রহণ করিতেন। এইরূপে বন্থ 
সাহেবের সহিত তীহার আলাপ হয় এবং কিছু উপার্জনও হইতে থাকে । 
এই সময়ে বড় লাট সাহেবের কৌন্লিলের মেঘার সার্‌চালগ্‌ ট্রিবিলিয়ন 
সাহেব ইংরাজী, বাঙ্গালা, উদ্দতে একখানি ক্ষুদ্র অভিধান প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছা করেন। এই উপলক্ষে শ্তামাচরণের সহিত ভাহার পরিচয় হয় এবং 
সাহেব তাহাকেই একাধ্যের ভারার্পণ করেন। এই সময় তিনি কয়েকখানি 
উ্দ, গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। উক্ত সাহেব তাহার এই সকল 
কার্যে সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে কলিকাতা মাদ্রাসায় একটা চাকরী করিয়। দেন। 
এখানে থাকিতে থাকিতে তিনি ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালি প্রভৃতি নান! 
ভাষার ব্যাকরণ মুখস্থ করেন। এইরূপে ত্রিশবৎসর বয়সের পূর্বেই শ্তামাচরণ 
বহুতাধাবিৎ হইয়া উঠেন। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্বাসাগর, ডাক্তার ছুর্গাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতবিদ্ভ বাঙ্গালীর সহিত ভীাহার সৌহ্দদ্য জন্মে। 
বিগ্'সাগর মহাশয়ের আগ্রহে তিনি সংস্কৃত অধ্যরনে রত হয়েন এবং অল্প 
দিনের মধ্যে ই ভাবা আধ্মন্ব করির। লইয়া সংক্কত কলেজে দ্বিতীর শিক্ষকের 
পদ্দে নিযুক্ত হয়েন। এখান হইতে তিনি সদর দেওয়ানীতে পেফারের পদে 
নিযুক্ত হন। পরে এ আদালতে উকিল হইবার জন্য প্রার্থনা] করেন। এই 
সখয়ে উক্ত আদালতে তর্ভমা দপ্তরের স্থষ্টি হইলে জন্রগণ তাহাকেই ৪০০২ 
টাকা মাহিনায় প্রধান অনুবাদক নিযুক্ত করেন পরে কয়েক বৎসর দক্ষতার 
সহিত উক্ত কাঁধ্য করিলে তিনি ৬০০২ টাকা বেতনে সুপ্রীম কোর্টের ইন্টার 


রিনিতার তর সারার... বর. ব্রার রিনার ট্রলির বর ০ 





লক্ষ্মণ সেন দেবের আন্গুলিয়ার আঁবিষ্কত তার শাশন। 





নদীয়ার ঢালাই কামান । 











নদীয়া-কাহিনী ১৭৭ 


ফারিয়া হিন্দু ও মুসলধানগণের ধাবতীয্স আইন অধ্যয়ন করেন ; এবং পরে 
ইংরাজীতে ও বাঙ্গালার দাষতাগানুষারী এক বৃহৎ “ব্যবস্থাসার সংগ্রহ” নামক 
পুস্তক প্রণয়ন করেন। অন্পদিনেই উক্ত গ্রন্থ বা্গালায় ও বিলাতে প্রামাণিক 
গ্রন্থ বলিয়। গন্য হয়। এই গ্রন্থের প্রসারে উৎসাহ পাইয়া তিনি মিতাক্ষরা- 
হুযায়ী ব্যবস্থা চক্দ্রিক! নামক পুস্তক রচনা করেন। পরে মুসলমানগণের 
নিমিভ উক্তরপ গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙ্গাল! ভাষার আইনের গ্রন্থরচনাবর 
তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক । এই স্ময়ে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া! যায় এবং 
লাধারণের উপকারের নিমিত্ত স্বগ্রামে একটী স্কুল, ছুইটী রাস্তা। ছুইটী কপ, 
ও একটী অতিথিশালা স্থাপন করি! অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। 

ইহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ--“ক্ষিতিশ বংশাবলী চরিত”। এই পুস্তক সংস্কৃত 
দেওয়ান “ক্ষিতিশ বংশাধলী চরিত” নামক পুস্তকের অন্করণে লিখিত। 
কার্তিকের এই সংস্কৃত পুস্তকখানি এখন অতি ছুর্ণ ভ হইয়া! পড়িয়াছে ইহ পার্চ 
চ্ররাঃ সাহেব কর্তৃক ১৮৫২ তরীঃ অব্ধে বালি'ন নগরীতে ছাপা হইয়াছিল। 
৯২৭৭ সালের কার্তিক সংক্রান্তিতে কার্তিকেয় বাবু কুষ্চনগরে জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইহাদের বংশ দেওয়ান চক্রবন্তাঁর বংশ বলিয়া খ্যাত। এই বংশের 
অনেকেই কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ানের কাধ্য করাই পূর্বোক্ত 
খ্যাতির কারণ। 

কার্তিক বাবু প্রথমবয়সে পাশা শিক্ষা করেন, পরে বাঙ্গালা, ইংরাজী 
ও সংস্কত তাঘায় ব্যুৎপন্ন হয়েন। ইনি কিছুদিন কলিকাতায় মেডিকেল 
কলেজে চিকিতসা! বিগ্ধাত্যাস করেন। পরে রাজা শ্ীশচন্দ্রের আগ্রহে কুষ্ণনগরু 
ঝাজবাটীতে কর্মে নিযুক্ত হয়েন। এইস্থানে থাকিয়া তিনি আপনার আদর্শ 
চরিত্র বলে সামান্ত পদ হইতে মাসিক ৩০০২ শত টাকা বেতনে সর্বোচ্চ 
কর্মচারীর পদে উন্নীত হয়েন। তিনি একদিকে যেমন কৃষ্ণনগরে রাঁজাগণ 
ও কৃষ্ণলগরবাসীগণ কর্তৃক পৃজিত ও আদৃত হইতেন তেমনি গবর্ণমেন্টেও 
তাহার অভীব সন্মান ছিল 1 “ক্ষিতিশবংশাবলী” চব্িত ব্যতীত আত্মজীব্ন 
চবীত নামে আপনার জীবনী কথ। লইয়া একখানি সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছেন 
এবং গীতমঞ্জরী নামক একখানি সঙ্গীত পুস্তকও বচন করিয়াছেন তাহার 
অন্যান গুণের মধ্যে তিনি একজন স্রগাষক ছিলেন, ১৮৮৫ এ্ষ্টাবের খরা 
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অক্টোবর কয়েকটী কৃতী পুজ রাখিয়া তিনি স্বর্গ গমন করেন। পুভ্রগণের 
প্রজানেল্রলাল মধ্যে জ্ঞানেন্্র বাবু এম, এ? বি, এল পাস করিয়া উকিল 
রায় হয়েন এক্ষণে নদীয়াধিপতি মহারাজ! ক্ষৌনীশচন্দ্রের দেওয়ান 
পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। পিতাঃ ন্যায় ইনিও একজন সাহিত্যসেবী, বহুদিন 
“পতাকা” নামক মাসিক পত্র দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া! যশশ্বী 
হইয়াছেন। ইনি কিছুকাল স্ুপ্রসিদ্ধ “বন্গবাসী” পত্রেরও সম্পাদকতা 
করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র বাবু নদীয়াধিপতির বর্তমান ম্যানেজার, এবং 
বনু গ্রন্থ প্রণেতা স্বুলেখক স্বনাম প্রসিদ্ধ দ্বিজেন্্র লাল রায় মহাশয় নিজগুণে 
দেশ বিখ্যাত হইয়াছেন । , 
সাধুহরিনাথ ১২৪০ সালে নদীয়ার কুমারখালি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । 
হরিনাথ. শৈশবেই ভাহার পিত। মাতার মৃত্যু হয়, একারণে তাহার পিতৃব্য 
সভুমদার। পড়ীই তাহাকে লালন পালন করেন। দরিদ্রের সংসারে জন্ম 
হইলেও পাঠের প্রতি. তাহার অতিশয় যত্র ছিল। অর্থের অভাবে স্কুলে 
যথারিতি পাঠাভ্যাস তাহার অনৃষ্টে ঘটে ন!ই বটে কিন্তু তিনি শ্বীয় অধ্যবসায় 
বলে বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ বৃৎপন্ন হইয়াছিলেন তাহা কৃতবিগ্ভ অনেকের 
ভাগ্যেও ঘটে না, তাহার লিখিত ফকিরচাদ তণিত। যুক্ত সহত্র সহত্র সাধন 
সঙ্গীত এবং সুবিখ্যাত পুস্তক বিজয়বসন্ত ও পরমার্থগাথা, কবিকল্প, দক্ষযজ্ঞ, 
বিজয়া, অক্রুর সংবাদ, ভাবোচ্ছাস, মাতৃমহিমা, ব্রহ্মাগুবেদ প্রভৃতি তাহার 
গ্রন্বষ্ঠ জ্ঞান ও শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতেছে । পণ্ঠ রচনায় কবি ঈশ্বর চক্র 
গুপ্ত তাহার পথ প্রদর্শক । “সংবাদ প্রভাকরে” তাহার বহু প্রবন্ধ স্থান 
পাইয়াছিল। ১২৭০ সালে ১লা বৈশাখ *গ্রামবস্ত। প্রকাশিকা” নামে 
একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। প্রথমে ইহা ছিল মাসিক পরে হয় 
পাক্ষিক পরে সাপ্তাহিক । বাইশ বৎসর কাল এই পত্র চলিয়াছিল। হরি নাথ 
একদিকে যেমন স্থুলেখক ছিলেন তেমনি অপর দিকে ততদর্শাঁ ও সাধক 
ছিলেন, তাহার সরল উদার তাব তাহাকে “কাঙ্গাল” উপাধি দিয়াছিজ.। 
১৩*৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে হরিনাথ দেহত্যাগ করেন। তিনি শেষ 
জীবনে একথানি স্বৃহ্ড আত্মচরিত লিখিয়৷ গিক্বাছেন, উহা এক্ষণে তাহার 


নিরিত রারির ০ ফ্রেস ররর ৫ লিম্রিম্র্াহরন্গা রসি হর সারির বেক যার 
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ইতিবৃত্ত, সামাজিক ও ব্যক্তিগত ইতিহাস ইত্যাদি বনু জ্ঞাতব্য বিষয় 
সন্নিবিশিষ্ট আছে। 
নদীয়! জেলার কীচড়াপাড়া গ্রামের নরক সুবর্ণপুর গ্রামে সংব্রাহ্মণ 
যোগেন্ নাথ কুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন । কলিকাতা সহরেই ইহার শিক্ষালাত 
বিদ্াদুণ । হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর, ভরত শিরোমণি, জয়নারায়ণ 
তর্করত্ব, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতির সাহায্যে ইহার শিক্ষা সৌষ্ঠব 
সম্পন্ন হয় এবং এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এক দিকে ইংরাজীতে যেমন 
তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন তেমনি সংস্কৃত ভাষায় ইহার সবিশেষ দখল 
ছিল। স্বনামপ্রসিদ্ধ এমদনমোৌহন তর্কালঙ্কারের বিদূষী কন্যাই ইহার প্রথম! 
স্ত্রী ক্যাথিড্খাল মিসন কলেজে ইনি কিছু কাল সংস্কৃতের অধ্যাপকত। 
করিয়াছিলেন । এই সময়েই ইহার “আধ্যদর্শন” নামক সাময়িক পত্র 
প্রকাশিত হয়। তদানীন্তন বঙ্গসমাজে আধ্যদর্শনের সবিশেষ প্রতিষ্ঠা 
স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৮ গ্রীষ্টান্দে ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাত 
করেন। এই সময়ে তিনি অবসর কাল পুস্তক রচনায় সমর্পন করেন এবং 
বহু গ্রন্থ রচনা! করেন যথা--গ্যারিবাল্ডির জীবনচবিত, ওয়ালেসের জীবন 
বৃত্ত, আস্মোৎসর্গ, জন ই্য়ার্টমিলের জীবন বৃত্ত, ম্যাটসিনির জীবন বৃত্ত, 
হৃদয়োচ্ছাস, প্রাণোচ্ছাস, মদনমোহন তর্কালক্কীরের জীবন বৃত্ত, শাস্তি পাঁগল, 
কীর্তিমন্দির, সমালোচন। মালা, জ্ঞানসোপান, চিন্তাতরঙ্গিনী, শিক্ষাসোপান 
৩ তাগ, আইন সংগ্রহ ৮ ভাগ, জ্ঞানসোপান ৩ ভাগ ইত্যাদি । পুস্তক 
রচনার অক্ান্ত পরিশ্রমে এবং মফঃম্বলের দূষিত জল বায়ুতে ভুগিয়া তিনি 
শীত্রই ভর্রস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন এবং ১৩১১ সালের ৩০ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় 
প্রাণত্যাগ করেন। তিনি তদানীন্তন সমাজের একজন প্রথম সংস্কারকরূপে 
গ্রণ্য ছিলেন । বর্তমান কালের কলিকা'তীর অন্যতম স্ুপ্রসিদ্ধ বিলাত প্রভ্যাগত 
ভাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 
“চরিতাষ্টক” প্রণেতা পণ্ডিত কালীময় ১২৪৭ সালের কোজাগর রাত্রিতে 
ক্কালীমর  রাণাঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম চন্দ্রশেখর 
ঘটক . তর্কসিদ্ধান্ত ; ইহাদের আসল উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্ডিতের 
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উঠিয়াছিলেন। জবস্থতে ঠাহার যেমন এগাড় অনুরাগ হুষ্ট হইত, তেষনি 
নর্দালস্কুলে পাঠহেতু বাঙ্গাল! ভাষার প্রতিও তীহাঁয় বিশেষ দখল ছিল। 
ভাহার প্রথম চাকরী নদীয়াস্তর্মত ভালুক! গ্রামের বাজনা বিগ্ভালয়ে, পরে 
তথা হইতে বর্ধমানের অন্তঃপাতি বেলেড়ী। গ্রামে বঙ্গবিদ্যালয়ে গমন করেন? 
তথা হইতে নিজগ্রায রাণীঘাটে আসিয়া রাণাঘাটবাসী জনসাধারণের 
সাহায্যে একটা বাঙ্গাল! বি্ভালয় স্থাপন করিয়। স্বস্্ং তাহার প্রধান পঞ্ডিত 
হয়েন। এই বঙ্গবিগ্ভালয়টী পরে রাণাঘাটের ইংরাজী বিদ্ভালয়ের মহিত 
এক হইয়া। যায় এবং কালীময় ইংরাজী স্কুলের প্রধান পঞ্ডিত নিযুক্ত হয়েন 
এই সময়ে তিনি বহু পরিশ্রমে, স্বয্ং বন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়। দুইতাগ 
চরিতাষ্টক রচনা করেন। বাঙ্গল৷ ভাষার স্থুলপাঠ্যরপে এরূপে শ্বদেশী 
লোকের জীবনচরিত প্রচার এই প্রথম ) সে কারণে ইহ! টেক্সট বুক কমিটা 
কর্তৃক পাঠারপে নির্ববাচিত হয়। এই চরিতাষ্টক ব্যতীত তাহার “ছিন্নমন্তা” 
“শর্ববানী” “ইংরাজী ফলাহারের বাঙ্গালী চাট” নামে কয়েকখানি উপন্যাস . 
ও “পদ্ময়)” «মেল» “মিত্রবিলাপ”» “কৃষিশিক্ষা)” “রুষিপ্রবেশ” প্রভৃত্তি 
্ুত্র বৃহৎ আরও কতিপয় পুস্তক দৃষ্ট হয়। সন ১৯৩*৭ সালে ৬* বৎসর বয়সে, 
তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। 

নদীয়া! জেলার অন্তঃপাতী গোস্বামী-ছুর্গাপুরে ১৮৪৫ খ্রীঃ ৩৯শে অক্টোবর 
রায় রাধিকা. তারিখে রাধিকাবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা আনন্দ 
প্মন্ন মুখো- চরণ মুখোপাধ্যার এক নীলকুীতে কর্ণ করিতেন এবং তৎস্থজ্রে 
চট বহু অর্থোপাজ্জন করিলেও অসাধারণ দাতা বিধার মৃত্যুকালে 
পাধ্যায় . কিছুই রাখিয়। যাইতে পারেন নাই। তাহার ছুই পুত্র; প্রথম 
রায় রাধিক1 প্রসন্ন ঘুখোপাধ্যায় বাহাছুর 0. ]. %. এবং কনিষ্ঠ রাজকুষঃ। 
পিতার মৃত্যুতে ছুই তাই কষ্টে পড়িলেও লেখ! পড়ায় একদিনও কেহ অমনোঁ- 
যোগী হয়েন নাই। জ্যেষ্ঠ রাধিকাপ্রসরন প্রশংসার সহিত “জুনিয়ার” 
“সিনিয়ার” পাশ করিয়া পরে স্বীষ্ষ অসাধারণ গুণে বক্গবিদ্ভালয় সমূহের 
পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েন। এই কালে তিনি বঙ্গভাষার বিগ্ভালয় সমূহের পাঠ্য 
পুস্তক রচন। করিয়া যশস্বী হয়েন। বহুদিন উক্তপদে অবস্থান করিয়। পণৈষে - 
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উপাধি ভূষিত হইয়। চারিটা উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া! বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে 
গমন করেন! 
কনিষ& বাজ কষ জ্যেষ্ঠের ঘত্ধে সচ্ছন্দে থীকিরা, একে একে [- 4 উত ১ 
, ১ ও 2. 1,. পরীক্ষায় অতি যোগ্যতার সহিত উতীর্ঘ হইয়া পরিশেষে 
কলিকাতায় আসিয়া! প্রভূত অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত, ফরাসী, জার্নি 
উর্দূ হিন্দি, উড়িয়া প্রভৃতি তাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। এইরূপে 
সর্ধববিগ্ভাবিশারদ্দ হইয়া তিনি ক্রমান্বয়ে জেনারেল এসেঘিলিজ কলেজ 
প্রেসিডেন্নি কলেজ, কটক কলেজ, বহরমপুর কলেজ প্রভৃতিতে অধ্যাপনা 
কাধ্য করেন। পরে কিছু দ্রিন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিয়! 
পরিশেষে ১৮৭৯ গ্রীঃ অবে বাঙ্গীলা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ৭০৭২ টাকা বেতনে 
অন্ুবাদ্কের কাধ্যে নিযুক্ত হয়েন। তিনিই গবর্ণমেণ্টের প্রথম বাঙ্গালা 
অন্থবাদক। তিনি কার্ষেণাপলক্ষে বহু স্থানে অবস্থিতি করিলে এবং শত 
কার্ধ্য ব্যস্ত থাকিলেও চিরদিনই মাতৃভাধার সেবাষ নিযুক্ত ও অনুরক্ 
ছিলেন। তাহার প্রণীত যৌবনউগ্ভান, মিত্রবিলাপ, কাব্যকলাপ, রাজবালা” 
ৰাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গল' এলজেবরা, কবিতামাল! এবং নান! প্রবন্ধ প্রভৃতি 
পুস্তকাবলী বাঙ্গালীর মনে চিরদ্দিন তাহার নাম জাগরূক রাঁখিবে। এতঘ্যতীত 
ভারতবর্ধায় পুরাবৃত্ত সন্ধে তাহার সাতিশর আহুরক্তি দৃষ্ট হইত।* ১৮৮৬ 
গ্ঃ অন্ধের ১*ই অক্টোবর তারিথে তাহার মৃত্যু হয়॥ 
জন্ম ১২১৭, মৃত্যু ১২৯* সালে। নিবাস তাজনঘাট, পিত। মুরূলীধর 
কৃষ্কমল গোস্বামী; জাতি বৈদ্থ। ইনি বাল্যকালে পিতার সহিত বৃন্দাবনে 
গে্বামী বাস করেন ও তথায় ব্যাকরণ পাঠ করেন ; পরে নবদ্বীপে পাঠ 





* লক্ষণ সেন সম্বৎ যে অদ্যাপি টিরছুটে প্রচলিত আছে, এ বিষয় তিনিই আবিষ্কার করেন। 
এ সম্ব্ধেস্প্রসিদ্ধ ঢু, 9৩৮5০৭৪০ সাহেব £888 সনের জুলাই মাসের ০910865 1২৩16% 
গঞ্জে ৪৪ পাঁতে এইরূপ লিখিয়াছেন। 
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সখি শিরা ব্বকাদ- “রি গ্রে রনি কারস পাকি মাদানি রন হান নর রত 


১৮২ নদীয়া-কাহিবী 


সমাণ্ড করেন। হুগলী সোমড় বীকীপুর গ্রামে ইহার বিবাহ হয়। লিখিত্ত 
্রন্ব__“রাইউন্মাদিনী,” “ন্বপ্রবিলাস,” "সুবল সংবাদ” প্রস্ৃতি। রচনার 
পারিপাষ্টরে, ছন্দের মনোমুগ্ধকর বন্কারে, অলঙ্কারের ছটায় “রাই-উন্মাদিনী” 
বক্ষতাধায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। 


জন্ম ১২৫৯, মৃত্যু ১৩৯৬ সাল। কৃষ্ণনগর মাতুলালয়ে ইহার জন্ম। পৈত্রিক 
দামোদর নিবাস শাস্তিপুর। বৈয়াকরনীক লোহারাম শিরোরত্র হহার 
সধাপাধ্াঃ মাতুল। মাতুলালয়েই ইনি প্রতিপালিত হয়েন ও বহরমপুর 
কলেজে শিক্ষীলাভ করেন। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী তিন ভাষাতেই 
ইহার বিশেষ বুাৎপত্তি ছিল। উপন্যাস রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত্ ছিলেন। লিখিত 
পুস্তক-“মৃন্ময়ী,” “মা ও মেয়ে» “দুই-ত্রী,” “বিমলা” একর্মক্ষেত্রে” *শাস্তি।” 
“সোনার কমল” “যোগেশ্বরী»” “অন্রপূর্ণা”  “সপত্থী”  “নবাব-নন্দিনী,” 
“ললিতমোহন, “অমরাবতী”” “নবীনা,” «কমলকুমারী,” দপ্রতাপসিংহ», 
*শুরুবসনা-সুন্দরী,” “শস্ুরাম” প্রভৃতি । এতত্্যতীত নয়টী টীকা ভাষ্য ও 
সথবিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ শ্রীমন্তাগবতগীতার এক সুর্হৎ অভিনব সংস্করণ গ্রকাশ 
করেন। “জ্ঞানাক্কুর” “প্রবাহ” ও একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রও ইহার 
সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। ফলতঃ নদীয়ার শ্রেষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে 
ইনি অন্যতম | 


জন্ম ১২৪৯, মৃত্যু ১৩৯৫ সালে। কৃত নিবাস নবহ্বীপ। পৈত্রিক নিবাস 
: মতিলাল রায় বর্দমান তাৎসাল|। ইহার পিতার নাম মনোহর রায় । নবন্ধীপের 
মিসনারি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাত করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি বাঙ্গালা 
রচনা করেন। লিখিত পুস্তক__“রামবনবাস,” “রাবণবধ” ভীন্মের-শরশয্যা।”' 
পড্রৌপদীর বন্তরহরণ” “নিমাইসন্ল্যাস,« কর্ণবধ,” *গয়াস্থুরের হরিপাদপদ্র লাত" 
প্রভৃতি বছুতর পালা । ইহার যাত্রাদল সমগ্র বাঙ্গালায় সুপ্রসিদ্ধ । রায় মহাশয় 
স্থরসিক স্ুলেখক ও স্বুকবি ও ভাবগ্রাহী। নবন্ধীপন্থ পণ্ডিত মণ্ডলী তাহার 
বাক-চাতুর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে “কবিরত্” উপাবী ভূষিত করেন। ভাহার 
পুত্র ধন্মদীস রায়ও একজন সুলেখক ও সুগাঁয়ক। তিনি তাহার পিতার 
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জন্ম ১২৬৫, সাল, মৃত্যু ১৮৯৪্বীঃ। পৈত্রিক নিবাস শিবনিবাসের সন্নিকট 

জগদীশচল্র মাজদিয়া গ্রাম । জন্মু শান্তিপুর মাতুলালয়ে। ১৮৭৯ শ্্রীঃ অবে 
লাহিকী মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৮৪ অবে কর্ণক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ হন। বাঙ্গালা দেশে হোমিওপ্যাথির পশারবৃদ্ধি হার জীবনের 
লক্ষ্য ছিল। এতদর্থে তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া একদিকে যেমন “হ্োমিও- 
প্যাথি মতে গৃহ-চিকিৎসা” «হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে আপতিখগন,” “ওলাউঠা 
চিকিৎসা,” “নবশরীর তত্ব «জ্বর চিকিৎসা” চিকিৎসাতত্ব” তৈষজ্য- 
চিকিৎসা,” “সদ্বশ চিকিৎসা” প্রস্থতি পুস্তক রচনা ও “হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসা” ও “১19৫109] .০০০৫৪ নামক মাসিক পত্র বাহির,করিয়াছিলেন+ 
তেমনি হোমিওপ্যাথি বিশুদ্ধ ওঁধধের অবাধ প্রচারের জন্য, কলিকাতায় 
“লাহিড়ী এড কোং” নামক হোমিওপ্যাথি ওধধালয় স্থাপন ও একটি 
হোমিওপ্যাথি স্কুল স্থাপন করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া 
ছিলেন। 

জন্ম ১২৪৬, মৃত্যু ১৩০০ সাল। শাস্তিপুর মাতুলালয়ে জন্ম। পৈত্রিক 
বছুনাথ ও নিবাস গরীবপুর কৃতনিবাস রাণাঘাট । ইনি বাঙ্গালার স্তুশিক্ষিত 
সপ ব্যক্তিশণের অগ্ঠতম । তাহার ন্যার তেজস্বী, কাঁধ্যকুশল, সহৃদয় 

বিদ্বান ব্যক্তি সচরাটর দৃষ্টিগোচর হয়না। তিনিই সর্বপ্রথম 
চিকিৎস! পুস্তক বঙ্গতাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন। লিখিত পুস্তক “চিকিৎস।- 
দর্পণ» ধধাত্রী শিক্ষা” “উত্ভিদ বিচার» “সরল শরীরপালন»” “সরল জর- 
চিকিৎসা,” «রোগ-বিচার” প্রভৃতি | এতত্থ্যতীত *ইওিয়ান এম্পায়ার” নামক 
একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র ও “সমাজ ও সাহিত্য” নামক একখানি বাঙ্গাল! 
সংবাদ পত্রও তাহার সম্পাদকতায় বাহির হইত। ঙাহার চারিপুত্রের মধ্যে 
, জোষ্ঠ ভ্তীকুমারনাথ একজন ভক্তিমান সাধক ও তান্ত্রিক উপাসক ) এবং দ্বিতীয় 
পুত্র ভ্রীগিরিজানাথ একজন স্থকবি। “বেলা” “পরিমল” নামক ছুই খানি 
কবিতা পুস্তক লিখিয়া ইনি যশম্বী হইয়াছেন। এতঘ্যতীত রাণাঘাট 
নিজবাটি হইতে প্রকাশিত “বার্ভারহ” নামক সংবাদ-পঞ্রও ইনি দক্ষতার ( 
সহিত সম্পাদন করিতেছেন। 
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জন্ম ১২৫২ সাল, মৃত্যু ১৮৯২ শ্রীঃ। জন্ম মেহেরপুর মাতুলালযে ৷ অত্রস্থ 
জগদাশ্বর গুপ্ত, বিখ্যাত মল্লিক বংশই তাহার মাতুলাশ্রয়। কৃষ্ণনগর কলেজে এল, 
৮০8 এ, পরীক্ষায় ২৫২ টাকা বৃত্তি লাত করিয়া পরে যুলসেফীপদ প্রাপ্ত 
হয়েন এবং বনু-তরীর্ঘস্থান ভ্রমণ করিয় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। 
'ভিনি সীধক ও ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন । *শ্রীচৈতন্য চবিতাসৃত” “লীলাস্তবক” 
এবং *শ্ীচৈতন্য লীলামৃত”” প্রশ্ুতিবৈষ্ণব গ্রন্থ সংকলনও প্রণয়ণ করেন। 
ইহারই পদাস্ক অনুসরণ করি! পূর্বোক্ত মল্লিক বংশীয় ৮ বমশীমোহন 
মল্লিক মহাশয় “চণ্ডীদাস,” “জ্ঞানদীস»? “বলরাম দাস,” প্রভৃতি বৈষ্ঞৰ 
কবিগণের পদাবলীর সুন্দর সটীক সংক্ষরণ প্রকাশ করেন। ধনীর-সস্তান 
হইলেও রমণীবাবু যেমন বঙ্গসাহিত্যসেবক ছিলেন, বর্তঘানে নিজগ্রামের 
নর্বাঙ্গীন মঙ্গলের দিকেও ভাহার তেমনি পূর্ণ দৃষ্টি ছিল। 
জন্ম ১৮৩৫ হ্রীঃ মৃত্যু১৮৮৮ খ্রীঃ ২৩শে নবেদ্বর। কৃষ্ণনগর রাঁদৌঁহিত্র 
যদুনাথ ও. বংশে জন্ম। লিখিত পুস্তক “শিক্ষাবিচার,” অতঃপর দর 
দেবেত্রনাথ সামঞ্জস্য” নামক এক পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহ! 
মুদ্রাক্ষিত করিবার পূর্বেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। গবর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক ইনি রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ 
সহোদর ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায় তাহার ব্যবলার উপযোগী তিনখানি পুস্তক 
প্রণয়ণ করিয়াছিলেন প্র্যাকটিস অফ. মেডিসিন, হাইজিন এবং মেডিকাল 
জুরিসপ্রডেন্দ। কন্মোপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় থাঁকিতেন । তিনি 
তথায় একজন বিশিষ্ট সন্ত্রান্ত নেতা স্বরূপ ছিলেন। তিনিও গবর্ণমেন্ট হইতে 
রায়বাহাছর উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন। ৬২ বৎসর বয়সে ১৯০৯ খ্রীষ্টাবে 
২৮শে নবেন্বর পরলোক গমন করেন। | 
নদীয়া! নারায়ণপুরে ইহার জন্ম। বহুদিন ধরিয়া পোষ্ট্যাল সুপারি" 
প্রফ্চ্জ প্েডেপ্টের পদে থাকিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি “সাধারনী” 
বন্যোপাধ্যায় *বঙ্গদর্শন” প্রভৃতির নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং নানাবিধ 
প্রাচীণ কাব্য প্রকাশ করিয়া ব্গতাষার উন্ননি সাধন করিয়াছিলেন । তিনিই 
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অন্ম ১২৫৭, দাল, মৃত্যু ১৩১৭ সাল। নিবাস শিবনিবাস। ইনি কিছুদিন 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেক্সে পাঠ করিয়াছিলেন কিন্তু শারীরিক অনুস্থত। 
নিবন্ধন পাঠ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। যৌবনে 
ইনি মনিষী শ্রীবক্ষয়চন্্র সরকার মহাশয়ের সম্পাদিত 
প্সাধারণীর” সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন পরে শ্বনামখ্যাভ বঙ্গবাসী পত্রিকার 
সম্পাদন ভার গ্রহ্ণপূর্বক তাহার স্বাভাবিক রচন1 পারিপাঁটো উহার গর 
বর্ধন করেন। অতঃপর দৈনিক চন্্রিকার সম্পাদকতা করিতে থাকেন 
পরিশেষে নাড়াজোল রাজের ম্যানেজারী পদ গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করেন । 
এইখানে বহমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া চাকুরী ছাড়িয়া দেন এবং যোগসাধনায় 
নিযুক্ত হয়েন, ইনি ১৩১৭ সালের মাথীপর্ণিমায় কাশীধামে দেহত্যাগ করেন । 

জন্ম ১২৫৮ সাল মৃত্যু ১৩*৭ সাল। নিবাস কৃষ্ণনগর | ইনি কুষ্ণনগরের 
মহারাজ। শ্রীশচন্দ্রের দৌহির। শ্যামাধর বাবু স্ুপ্রপিদ্ধ লেথত্রিজ সাহেবের 
প্রিয় ছাত্র ছিলেন। যৌবনে ডেপুটী ম্যাজিষ্রেটের 
কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার 
বিশেষ অন্থরাগ ছিল। তিনি কবি রসসাগরের জীবন চরিত লেখেন এবং 
তাহার অনেক কবিতা সংগ্রহ করিপা প্রকাশ করেন। বহু সাময়িক পত্রেও 
তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। তাহার রচনায় বেশ মাধুর্য ছিল। মিঃ টয্নেনবী 
সাহেবের হুগলীর ইতিবৃত্ত তিনি বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছিপেন। 

পুর্ববোক্জ গ্রস্থকারগণ ব্যতীত নদীয়ার পরলোকগত নিম্নলিখিত গ্রস্থকার- 
গণের নাম উল্লেখ যোগ্য ২. 

বহুতর সাধনসঙ্গীত প্রণেতা_ মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র। 
শ্্রীমন্তাগবত"” অনুবাদক তত্তবায় কুলোগ্ভব-লালু নন্দরাম। “প্রভাসখণ্ড? 
লেখক ফুলিয়! নিবাসী_-শিশ্তরাম দাস। “গন্গাভক্তি তরঙ্গিণী” লেখক উলাঁ 
নিবানী ছুর্াপ্রমাদ মুখোপাধ্যার। রামায়ণ অঙ্থবাক মাটীয়ারি নিবাশী 
রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । হা্তামোদী রসসাগর উপাণীক বাড়ে বাঁক। 
বাদী রুষ্ঃকাস্ত ভাছুড়ী। “রােলাস”, “কাদন্বরী” অন্ধুবাদক কাতকুলী.. 
প্রাম নিবাসী তারাশঙ্কর কবিরত্ব। “বাঙ্গালা ব্যাকরণ” প্রণেতা কৃষ্ণনগ্রর 
নিবাসী গোহারাঁম শিরোরত্ব। প্রাজস্থানের পুরাবৃত্”, “র়্বিতীর 


কষচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় 


হামাধর রায় 
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উপাখ্যান*, “মনিবালিনী নাটক", "পদ্য-পাদপ”, “কবিচরিত"” প্রণে্তা 
কুষ্ণজনগর নিবাসী--হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। “কোকিল দূত” প্রণেতা 
শাস্তিপুর নিবাসী -হরিমোহন প্রামাণিক । “বাসুদেব বিজয়, 'প্রতাত স্বপ্রম্” 
প্রণেতা শাপ্তিপুর নিবাধী-রামনাথ তর্করত্ব। *মুদগর” সম্পাদক শাস্তিপুর 
নিবাদী--স্ট!মাচরণ সাল্সাল। “নারীরত্বমালা”, “জীবন সঞ্চার": প্রততির 
লেখক শান্তিপুরের-_ যোগীন্দ্রকুনার সুখোপাধ্যায়। “ভ্ীচৈতন্তগবিতাম্বত* 
টাকাকার ছিথ্বিজরী পণ্ডিত- মদনগোপাল গোস্বামী। বিষ্ুপ্রিয়া'? 
সম্পাদক শাস্তিপুর নিবাসী পরম ভাগবত--রাধিকানাথ গোস্বামী । “ফুলহার” 
প্রণেতা শাস্তিপুরের রামলাল চক্রবর্তী ও স্থলেখক নলিনীবাস্ত মুখোপাধ্যায় । 
* নবোপাধ্যান” প্রণেতা রাণাঘাট নিবাসী--রাধাময় দেচৌধুরী ।“মালতীমাধব" 
প্রণেত। রাণাঘাট নিবাসী-কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়। “কবির গীত" রচক 
রাণাথাট নিবাসী--জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় । “কবির গীত” রচক শাস্তিপুর 
বৈচি নিবাসী -সাতু রায়। অসংখ্য সাধনসঙ্গীত প্রণেতা_ফকীর লালন লাহী। 
“চিপল।”, “কবিতা-প্রহ্থন” প্রণেতা হরিপুর নিবাসী_ কৈলাশচন্ত্র যুখোপাধ্যায়। 
কাচড়াপাড়া নিবাসী স্থলেখক-বৈদ্যনাথ আচাধ্য এবং প্রেমঠাদ কবিরত্ব ও 
হরিমোহন দসেন। “বীরগঞ্জ” প্রণেতা গরোম্বামা দুর্গাপুর নিবালী-- 
দ্বারকানাথ অধিকারী । “রাম্বাল্যলীলামৃত'” লেখক মাটারারি নিবাসী 
»বিষ্ণরাম চট্টোপাধ্যায়,প্রভৃতি। 

বর্তমান লক্ধগ্রতিষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে নিয়লিখিত গ্রস্থকারগণ উদ্লেখ ফোগ্য। 

জন্ম ১২৭০ সাল। সাধারণতঃ ডিঃ, এল, রায় নামে ইনি প্রসিদ্ধ। নিবাস 
ক্ুষ্চনগর | ইনি স্ুলেপক কান্িকেযচন্ত্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। এম এ, 
গরীন্ার উত্তীণ হইয়া ইনি গবর্ণমেন্ট ট্রেট স্কলাশিপ 
লইয়া কৃষিবিদ্ভ। শিক্ষার্থে বিলাতে গমন করেন। 
তথা হইতে প্রত্যাগমন করিরা গবর্ণমেন্টের নানাবিধ কাধ্যে লিপ্ত আছেন। 
কর্থের অবসরে সাহিত্য চচ্চা করিয়া ইনি বহুগ্রস্থ রচনা! করিয়াছেন! সাধারণত্তঃ 
হাসির গান ও রহস্ত অবতারণায় ইনি দিদ্ধহস্ত। ই'হার লেখার মধ্যে সর্ধত্র 
একটা নিজস্ব ভাঁব দেখা যায় যাহা অন্যত্র দুর্লভি। বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ 
নাউককার বলিরা ইহার খ্যাতি লাভ হইয়াছে । উহার দিহিত গত 


জরান্বিজেন্্রলাল রাহ । 
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গকৃক্ধী-অবতার”, “আধ্যগাথা'”, “আধাটে”, হাসির গান”, ত্যহস্পর্শ”, 
“গৰিরহ'", “পাধাণী”, “রাণাপ্রতাপ”, এছুর্গাধাস”, “ম্থরজাহান”, “হরিনাথের 
শ্বশুর নাড়ী যাত্রা” ইত্যা্দি। এতদ্যতীত মাসিক পক্রাদিতে ই'হার বন্ছতধ 
সথলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ দেখা যায় । 
জন্স ১৮৩১ শ্রী: । নিবাস কুমারখালির মন্লিকট নওয়াপাড়া থানার অধীন 

শি মলাগ্রাম। ইনি রাজসাহীর সর্বপ্রধান উকিল।ইনি কিছুদিন কুমার- 
খালি হইতে প্রকাশিত “গরামবার্তা* সম্পাদন করেন 
ও সাঁধন', ভারতী, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় তি” 
হাসিক প্রবন্ধ লেখেন। পরে অউতিহাপিকচিত্র নামে একখাঁনি মাসিক পঞ্রেও 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । শিক্ষিত বাগালীকে মৈত্রেয মহাশয়ের পরিচয় নৃতন 
করিয়! দেওয়! নিশ্বয়ো্ছন । মৌলিক গবেষণা ও পণ্ডিত জনোচিত সংসাহস 
তাহার প্রত্যেক গ্রবঙ্গে পরিধৃঈি হইবে। লিখিত পুন্তক “পিরাজদ্দৌলা” 
“সীতারাম রাস”, “মীরকাশিম”, প্রাণীভবানী”, গৌড়কাহিনী” ইত্যাদি । 

জন্ম ১২৬৮। জন্মভূমি মাগুরার অন্তর্গত ভ্রজাপুর গ্রামে । কৃত নিবাস কৃষ্ণনগর 
শ্ীচন্রশেখর কর শৈশবে পিতৃহীন হয়! গুণবতী মাতার যত্বে বিদ্যালাভ করেন 
এবং ১২৮৮ মালে এফ, এ, পরীক্ষার উল্তীর্ণ হঈয়। ২০২ টাকা বৃত্তি পান । ১২৯০ 
সালে বি এ, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়। গতি যোগী পরীক্ষ। দিরা ডেপুটী ম্যাজি 
&েঁটের পদ লাভ করেন। বালাকাল হইতেই তিশি বাঙ্গালা ভাষায় অন্গুরাগী ঃ 
পঠদ্দশায় শধারদব কাশ”? নামক যুক্তাক্ষর বিহীন এক ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক প্রণয়ন 
করেন। যৌবনে অনে *গুলি গাহস্থ উপন্ান লিখিস্থা বশস্বী হইয়াছেন । ইনি 
একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। নবদ্ীপন্থ পত্ভীত মণ্ডলী ইহার রচন! চাত্যু্ধ্যে মুগ 
হইয়া ইহীকে “বিদ্যাবিনোদ” উপাধি দান করিয়াছেন। লিখিত পুণ্তক 
“অনাথবালক”, *স্থরবালা” “কথা, ছ আনাজ, পাপের পরিণাম ইত্যাদি। 
মহামহোপাধায় পণ্ডিত সভীশচন্ত্র বিদ্যাভুষণ এ. 4. ৮. 19 মহাশয়ের 
নাম সভ্য জগতের নর্ধত্রই প্রসিদ্ধ। ইনি এক্ষণে কলিকাতা সংক্কুত কলেজের 
প্রিশ্িপালের পদে অধিষ্টিত। এতত্ভিম্ন ইনি বেঙ্গল 
এপিয়াটিক সোসাইটার কাধ্য করী সভার সদস্ত এবং 
ভাষা তহ সমিতির সহযোগী সম্পাদক গভর্ণমেপ্ট ইহাকে এমহাঘহোপাধ্যায়া» 


আঅক্ষকুমার মৈতেয়। 


আনহীশচন্ত্র আচাযা 


কি 
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উপাধি ভূবিত করিয়াছেন । বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভারতবর্ষে, সিংহল ও ইযুরোপের 
বহু বিশ্ব সমিত্রি সদস্ত। ইহার রচিত ও সম্পাদিত সং্কত পালি বাজাল 
ইতরাঙ্গি ও তিব্বতীয়ভাষায় বন গ্রস্থ প্রসিদ্ধ,এতত্তিন্স ইনি 01৩ 17109. 567193, 
এর অন্যতম সম্পাদক এবং তিনি কিছুদিন পূর্বের জৈন ন্যায় সম্বন্ধে মৌলিক 
অতুত্কৃষ্ট এক ইংরাজি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তজ্জন্য কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় 
সহাকে 7 7.0.00০০6০: 06 01011050715 ) উপাধি প্রদান করিয়াছেন। 
লিখিত বাঙ্গাল! গ্রন্থ, “ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য”, “আত্মতত্ব গ্রকাশ* ; 
. *বুদ্ধদেব” প্রভৃতি । 
জগ্ম ১৭৮৪ শক নিবাস নবদ্বীপে। ইনি একজন স্থবপণ্ডিত ও সথুলেখক 
বলিয়য়। খ্যাত । দর্শন জ্যোতিষ, বেদ অলঙ্কার কাব্য সকল বিষয়েই অভিজ্ঞতা 
দেখা ফায়) জগদ্িখ্যাত পণ্ডিত মোক্ষমূলার ইহার রচিত 
সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া ১৮৯৯ শ্রীষ্টান্বের ১৪ই মে 
শ্বহন্তে এক স্ুদীর্ঘ্য পত্র লিখিয়৷ তাহার যশোগান করিয়াছেন; শাস্ী মহাশয় 
আধ্যাবর্ত ও দক্ষিণাপথের অধিকাংশগ্তানে ভ্রমণ করিয়াছেন; এক্ষণে ইনি 
কলিকাত!। রাজকীয় বিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক ; তাহার 
লিখিত গবেগণাপূর্ণ প্রবন্ধ বহু মাসিক পত্রিকাঁতেই প্রকাশিত হয়। লিখিত 
গ্রন্থ সংস্কৃত পরিচয়, নীতি সন্দর্ভ। বাঙ্গালা পুস্তক চার সন্দর্ত; দক্ষিণাপথ 
ভ্রমণ, রচনা-সোপান, শঙ্করাচাধ্য চরিত; রামানুজ চরিত! সম্পাদিত 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রস্থাবলী, স্বর্ণ প্রভা, করুণা পুণ্তরিক; মধ্যমিকা বৃত্তি। 
জন্ম ১২৭৬। নিবান আইশমালী গ্রাম। ইনি প্রাতঃস্মর্ণীয়, বরেন্ ঈশ্বরচন্্র 
বিষ্াসার মহাশয়ের দৌহিত্র। দক্ষতার সহিত স্বনাম খ্যাত দাহিতাপত্র 
সম্পাদন করিয়া ইনি সুলেখক বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। ১৪1 
১৫ । বৎসর বয়ক্রম কালেই ইনি “পতকা,” সমাচার 
চক্দ্রিকা,”* প্রভৃতিতে প্রবন্ধ লিখিতেন। পরে ১২৯২ 
সালে * স্থরতি ও পতাকায়” নিয্মিত প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ত করেন; এই 
কালে “কন্ধিপুরাণ” বাঙ্গালা ভাষায় অন্থদিত করেন। পরে ই'হার লিখিত 
কয়েকটা ক্ষুদ্র গল্প “সাজি” নাষে প্রকাশিত হয়। ইনি যেমন সুলেখক, 
তেমনি সঙ্বক্তা ও সিইভাষী। মাসিক সাহিত্য লমালোচনায় তাহার স্পঞ্ঠবাদিতার 


আশরচ্ন্্র আচাযা। 


আহরেশ্ভ্র সমাজপতি 


মদীয়া-কাহিলী? ১৮৯ 


পরিচয় পরিস্কট | এক্ষপে তিনি *বস্থৃষতী” নামী সাপ্তাহিক পত্রিকার অম্পাদক ॥ 
জন্ম ১২৬৭ সাল। পিতা হলধর সেন, জাতি কায়স্থ, নিবান কুমারখালি $, 
বাল্যাবধি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি ইনি অন্থরাগী। ''লৌমপ্রক।শ” ও “গ্রাম- 
বার্তার” ইনি একঙ্গন নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরে 
কিছুদিন গ্রা্বার্তীর সম্পাদদকতা করিয়াছিলেন । 
যৌবনের প্রারস্তে, স্ত্রী, কন্যা, মাতাকে হারাইয়া ইনি লোটা ও কথ্ছল স্থল, 
করিয়া সন্স্যাসীর বেশে দেশভ্রমণে বাহির হয়েন, তাহার ফলে বাঙ্গালা ভাষায় 
স্ুলিখিভ ভ্রমণবৃত্ান্ত সকল লাভ হইঘ্াছে। ইনি বহুদিন দক্ষতার সহিত 
ণ্ৰ ৮ ও “হিতবাদী” পত্রঙ্গয়ের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন) এক্ষণে 
“কুলভ সমাচারের”? সম্পাদক পদে নিযুক্ত আছেন। লিখিত পুস্তক--“হিমা- 
লয়”) এটনবেছা”, প্প্রবাসচিত্র”, 'পিখিক”ঃ “ছোট কাকী”, "নুতন গিষ্সি» 
“বিশুদার্দা” প্রভৃতি । 
নিবাস মেহেরপুর । জাতি তিলি। বাঙ্গাল! ভাষার একজন স্থুপ্রসিদ্ধ 
লেখক। সমাজচিত্র ও পল্লীচিত্র লিখিতে বিশেষ নিপুণ। বহুদিন এবসুমতী” 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এক্ষণে স্বগ্রামে বলিয়া 
সাহিত্য চর্চ। করিতেছেন। লিখিত পুস্তক 'অজয়- 
পিংছের কুঠী”, "পল্লী চিত্র", “পল্লীটচিত্র”, “নন্দনে নরক”, *সরর্ণার অমৃতলাল”” 
পজালামহান্ত", "বাদ নী”, “হামিদা”, “পপ, “পিশাচ পুরোহিত” ইত্যাদি । 
নিবাস শাস্তিপুর। লাধারণতঃ বাঙ্গাল! ব্যাকরণের জন্য ইহার খ্যাতি। 
পিখিত পুস্তক “কাব্যদর্পন*, “সীতাহরণ”, এশৈবলিনী'”, পরতুযুগলা” প্রভৃতি। 
চিরিক; ইহার উপযুক্ত পুত্র বেনোয়ারীলাল গোস্বামীও এক- 
জন স্থুলেখক বলিয়। খ্যাত। ব্যঙ্গ কবিতা লিখিতে 
ইহার ক্ষমতা! অসাধারণ। লিখিত পুস্তক “খিচুড়ী” । 
জন্ম ১২৪*। নিবাস উল।। চন্ত্রশেখর বাবু বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্ত, 
আরবী ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় স্থপণ্তিত। তিনি সাধারণতঃ দার্শনিক 
লেখক বলিয়া খ্যাত। তিনি বহুদিন ছারবঙ্গাধি- 
গতির সুবিসতীর্ণ রাজ্যের ম্যানেজারী অতি দক্ষতার 
লহিত সম্পাদন করিয়। এক্ষণে উত ট্রেট হইতে মাসিক ৫**৯টাকা পে্গন লইয়া 


শ্রীজলধর সেদ। 


শ্রীদীনেত্রকুমার রার। 


শ্রীচন্্রশেধর বস 


১৯০ 7 নদীয়া-কাহিনী | 


পুত্রাদির সহিত কলিকাতায় বাস করিতেছেন । তাহার পুভ্রগণও এক একটা 
বক্তবিশেষ। মধ্যম পুত্র রাজশেখর বহু মহাশয়ের যত্ডেই স্ুবিখ্যাত 95881 
601081 & 078100905001081 ০] বাঙ্ষালার মুখোজ্জল করিয়াছে । চন্দ্- 
বাবু যৌবনে ব্রাহ্মভাবাপঙ্গ ছিলেন এক্ষণে একক্জন নিষ্ঠাবান হিন্দুর স্কায় জীবন 
যাপন করেন। . তাহার লিখিত সমুদয় পুম্তকই ধর্মক্রিয়া ও ব্রক্ষজ্ঞান 
বিষয়ক। লিখিত পুস্তক “অধিকার-তন', “বক্তৃতা কুম্থমাজলি”, “বেদাস্ত- 
প্রবেশ", পস্থষ্ি?, “বেদাস্তদর্শন”, পপ্রচারতত”, গপরলোকতত্ব”, “হিন্দুধর্টের 
উপদেশ” গ্রতৃতি। 

জন্ম ১২৭৬ সাল: নিবাপ কৃষ্ণনগর | পিতা অভয়ানন। রায়। ১৮৮৩ খ্রীঃ 
কুষ্ণনগর কলেঞ্জে প্রবেশ করিয়া ১০০০ খ্রীষ্টান বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। 

সামরিক সমস্ত পত্রিকায় ইনি প্রবন্ধ লেখেন। বৈজ্ঞা" 
নিক গ্রবন্ধ রচনায় ইহার দক্ষত! অসাধারণ । 

১৭৬* শকে,উপা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম কৃতনিবাস স্বর্ূপগঞ্জ । বেদারবাবু 
যৌবনে ডেগুটা ম্যাজিট্রেট ছিলেন। চাক্রীতে থাকিতে থাকিতেই ভগবৎ- 
প্রেমে রতি হওয়ায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমার্গ গ্রহণ করেন। 

তিনি একজন নিষ্ঠাবান বব সম্প্রতি সন্্যাস 
আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান মা্বাপুরকে শ্রীচৈতম্যের জন্মভূমি বলিয়া 
ধাহারা মত প্রচার করেন কেদার বাবু তাহাদের অগ্রণী! তিনি একজন 
ভাবুক লেখক) লিখিত পুস্তক--“শ্রচৈন্তশিক্ষামৃত” “জীবন” এপ্রেম 
প্রদীপ” “বি্বনগ্রাম" "মক্যাসী”। এতদ্ব্যতীত ইংরাজি, উদ সংস্কৃত প্রভৃতিতে 
তাহার বহু পুস্তক দুষ্ট হয়, যথা-ইংরাজি, 2০০০৪৫৩১1১5 21069 000775585 
08 ছা5009,1105 31725810589055015,0806910 55501) ; উর্দ_“বালিদে 
রেস?) সংস্কত-_'শ্রীঃফসংহিতা” এক্রগৌরাঙগ স্মরণ মঙ্গলত্তো্র', দত 
কৌস্ত 5,” আঙ্ার সুত্র প্রভৃতি কেদার বাবুর ৪র্থ পুত্র শ্রীবিমলী প্রসাদ ভক্তি 
সিদ্ধান্তও একজন নুলেখক | “জ্যাতিষশান্ত্রে তাহার জ্ঞান অসাধারণ, লিখিত 
পুস্তক __“স্থধ্যসিস্কাস্তর অস্থবাদ"*, “্ীভাঙ্গরাচাধ্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণি গোলা- 
ধ্যায়ের অনুবাদ”, “এ গ্রহগণিতাধ্যাস্কের বিবৃতি” *আধ্যভট্ের আধ্াসিদ্ধান্ত”?, 


নিরসন রাত ররর রুবিনা হুর. 25 হত রদ 


আজগদানন্দ রায় 


শ্রীকেদারনাথ ভক্তি বিনোদ 


নদীয়া-কাহিনী। ১৯১ 


খ্লবুজাতক” “লঘুপরাশরী” টাক। প্রভৃতি । এতঘ্যভীত “বৃহস্পতি” “জ্যোতি- 
রবি" প্রভৃতি সম্পাদন করিতেছেন। ইনি আকুমার ক্র্মচর্্য অবলম্বনপূর্ববক 
মায়াপুরে ম্বধামে পুণাজীবন অতিবাহিত করিতেছেন। 

কত নিবাস শাস্তিপুর, পূর্বনিবাস ধন্মদা। ইহার জ্যেষ্ঠতাতঃ কৃষ্ণানন্দ 
বাচস্পতি একজন দিধিক্কয়ী পণ্ডিত ছিলেন। লিখিত পুন্তক---/“সনব্ধ নির্ণয়, 
“কাব্যনির্ঘর”,  "আধ্যঙ্গাতির আদিম অবস্থা", 
প্রভৃতি। ইনি বর্তমানকালে একজন তত্বদর্শী ভাবুক 
লেখক বলিয়া খ্যাত। “সস্বন্ধনির্ণয়” পুস্তকে গ্রস্থকারের প্রচুর গবেষণার পরি" 
চয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

জন্ম ১২৬৬ মাল। নিবাস কুমারখালি। সর্ব্ববিষর লিখনে স্পটু। “বঙ্গ- 
বাসী” প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রে ইহার নানাধ্ধি চিস্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রায়ই বাহির 
হয়। লিখিত গ্রস্থ “তন্ত্রতত্ব”, “শৈবী গীতাবলী'? 
প্রভৃতি। তন্ত্রে ইহার অসাধারণ বুাৎ্পত্তি। 

নিবাস চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থানার অন্তর্গত অনস্তপুর গ্রামে। ভট্টাচার্ধা 
মহাশয়ের বংশ পিদ্ধতান্ত্রিক পণ্ডিত বংশ বলিয়া খ্যাত। দার্শনিক ওপন্যাসিক 
বলিয়া ইনি সাধারণতঃ পরিচিত। দ্বামোদর বাবুর 
ন্যায় ভট্টাচার্য মৃহাশয়েরও বঙ্গভাষায় রাশিকৃত 
পুস্তক দৃষ্ট হইয়। থাকে । ঠিনি তাহার গ্রামের প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েখ। তিনি 
যেমন বিদ্বান, তেমনি বিনগ্, মিষ্টভাষী ও সজ্জনসেবী বলিয়া! খাত। লিখিত 
পুস্তক্ষ _-'পুরোহিতদর্পণ'» “ভিথারিণী”, গহেমচন্ত্র”, "ছছিন্নমস্তা”, “ভবানী- 
পাঠক", “যোগরাণী”, “জাহানারা”, “মোনার ক”, “ন্দাক্ষা ও সাধনা”, 
“ভবানীর মঠ”, প্জন্মাস্তর রহস্ত”, “ত্রপ্ষচধ্যশিক্ষা”, “দেবতা ও আরাধনা”, 
রাধাকষ্ণতত্‌", “লুকোচঢুরী”, “পথের আলো”, মোখার পারিজাতশ, “লট 
পল্টন, “মিলনমন্দির”, “ ফুলওয়ালী” প্রভৃতি । 

নিবান ভাঁজনঘাট। ইনি একদিকে এল, এম, এম, ডাক্তার অপরদিকে 
আঘূর্ষ্্দ অধ্যয়নে কবিরাজ । ব্যবসায়ের স্থখ্যাতির সহিত স্থলেখক বলিয়া 
ইহার খুব খ্যাতি আছে। লিবিত পুন্তক পন্েহময়ী” 
ইত্যাদি। 


আলালমোহন বিদ্যানিধি 


আপিবচন্্র বিদ্যার্ণব 


শহরেন্রমোহন ভট্টাচার্য 


শ্রীহরেন্রনাথ গোম্বামী 


১৯২ নদীয়া-কাহিনী । 


নিবাস উলা। ইনি একজন সুকবি রলিয়! খ্যাত, মাইকেল মধুস্দন দত্ত 
অহাশয়ের “বীরঙ্গনার পত্রোত্তর কাব্য” পিখিয়। যশম্বী হইয়াছেন, এতহ্যতীত 
“নরসিংহ,” “কলিনা,* “পার্বতী” প্রভৃতি বহু বাঙ্গল। 
পুস্তক ও কয়েকখানি ইংরান্ি পুস্তক প্রণয়ন 
করিয়াছেন। ইনি হাইকোর্টের একজন প্রন্গিদ্ধ ব্যবহার জীবি। 

“ভূতের খেলা”, *ন্থদেশরেণু* প্রভৃতি লেখক বাগীচড়া নিবানী স্মুলেখক ও 
স্ুুকবি শ্রীচ ভ্ীচরণ বন্দোপাধ্যা 1 

“নবহীপ-মহিমা” লেখক নবদ্বীপ নিবাসী- শ্রীকান্তিচন্্র রাচ়ী। চা 
“ঝরাফুল” প্রভৃতি গীতিকাব্য প্রণেতা শান্তিপুর নিবাসী- শ্রীকরুণানিধান 
বনেরাপাধ্যায়। “অছ্ভুত-রামায়ন* লেখক কুড়লগাছি নিবাসী_রায় রাধানাথ 
গঙোপাধ্যায় বাহাছর।  ধধাত্রী শিক্ষা” প্রণেতা হরিপুর নিবাসী-- 
উদ্ুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, বি। “বঙ্গীর শবদসিদধ'” প্রণেতা হরধাম নিবাসী 
্রীরক্্নীকান্ত বিদ্যাবিনোদ। বিখ্যাত পাচালিকার ত্রগ্মশাসন নিবাসী-_ 
ভ্রগ্ুরদান চটোপাধ্যায়, শান্তিপুর নিবানী-_শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক গবিশ্বেশ্বর 
ঘাস, ভ্রীকালাচাদ দালাল, শ্রসত্যচরণ সেন খপ্ত। 

এই সকল গ্রস্থকারগণ বাভীত আরও অসংখ্য সাহিত্যমেবী নদীয়ায় বিস্ত- 
মান আছেন। তন্মধ্যে মুসলমান গ্রস্থকারগণের প্রধান কয়েকজনের বিষয় 
শই পুন্তকের ণনদীয়ায় ধর্মচর্চা” শীর্ষক অধ্যায়ের “মুসলমান” পরিচ্ছেদ বণিত 
হইয্লাছে। 

নদীয়ার স্বর্ণগত কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনমোহন 
ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, গঙ্গাধর আচার্ধা, মৃত্াঞ্জয় রায় প্রভৃতি মনিষীগণের 
নাম উল্লেখ যোগ্য € 

ভারতের এই ছুইটী উপযুক্ত সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া নদীয়ায় 
গৌরবান্িত হইয়াছে। ই'হাদের পূর্বব পুরুষদের নিবাস বিক্রমপুর । ইহাদের 

পিতা রামলোচন ঘোষ তদানীন্তন ''সদরআলা 

আমনমোহন, লালমোহন ঘোষ পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তদুপলক্ষে বহু স্থানে 
চাকুরী করিয়া পরিশেষে কুষ্ণনগরে স্থায়ী বাদ বাটা নিম্মাণ করেন, এবং 
এখানেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। রাঁমলোচন বাবু 


শ্রীহেমচত্র মিত্র 


দর্দীয়-কাহিনী ১৯৩ 


তদানীন্তন লমাঁজ সংক্ষারক রামমোহন রায়ের সহিত তীঁহার বিশেষ সন্তাব 
ছিল। তাহার প্রথম পুত্র মনমোহন ১৮৪৪ গ্রীষ্টাবে ১৩ই মাঘ ঢাকা! "বয়রা 
গাড়ীতে” জন্পগ্রহণ করিলে শ্টাহার অপর ছুই পুত্র স্থবিখ্যাত লালমোহন 
€ ১৮৪০ শ্রী: ) ও মুরলীমোহন কুষ্ণনগরের বাটাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
মন্মোহনের ও লালমোহনের বাল্যশিক্ষা কৃষ্ণনগর কলেজ স্কুলেই সমাহিভ 
হয়। ১০৬১ রষ্টাব্দে বাঙ্গালীর গৌরবমি শ্রীযুক্ত সত্যোন্্র নাথ ঠাকুর ও মন্* 
মোহন এক সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন, এবং পরিশেষে একজন প্রথম 
সিভিলিয়ান ও একজন গ্রথম ব্যারিষ্টার হইয়! স্বদেশে প্রত্াাগমন করেন। 
যঙ্দিও জ্ঞানেন্্র মোহন ঠাকুর বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন 
কিস্ত তিনি একদিনও শ্বদেশ আসিয়া এই পথ অবলম্বন করেন নাই, ' সুতরাং, 
মনমোহনকেই এতদেশীয় আদালতে বাঙ্গালীর প্রথম ব্যারিষ্টার বলিয়া শ্বীকার 
করিতে হয় । (নবেম্বর ১৮৬৬ শ্রী:) তিনি অল্পদিনের মধ্যেই আপনার অনন্ত 
সাধারণ গুণে একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার হইয়া উঠেন।--১৮৬৯ ্রষ্টাবে 
তিনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লালমোহনকে ব্যাপ্িষ্টারি শিক্ষার জন্ত বিলাত 
প্রেরণ করেন। ইনিও আপনাঁর অগ্রজের ন্যায় আপনার অসাধারণ যেধা 
বলে শীঘ্বই সমস্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়! স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং অল্প 
কালের মধোই স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতায় ও বাগ্মীত। প্রভাবে দেশপৃজ্য হইয়া 
উঠেন। তাহার ন্যায় বাগ্মী আজ পর্যন্ত ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কিনা 
সন্দেহ। সাহিত্য অগতেও তীহার স্থান অতি উচ্চে। মাইকেল মধুহ্দন 


দত্তের "মেঘনাদ বধ" কাব্যের ইংরাজী অনুবাদে তাহার কৃতিত্বের বিশেষ 
পরিচয় পা+য়া বায়। তিনি খিলাতে পালিরামেপ্টে প্রবেশ লাভের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । এই 1র আন্তরিক যে ও চেষ্টায় ভারতের স্যাসন্তাল 
কংগ্রেস আজি সাফল্য লঃভ করিগাছে । মনমোহন নদীয়ায় নীল হাঙ্গাম! 
কালে ১৮৬০ খ্ীষ্টাব্বে প্রসার পক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং 
*হরিশের” অক'ল মৃত্যুতে হিন্দু পেটি,য়টের অবস্থাহানি ঘটিলে মনমোহনই 
প্রথমে পাক্ষিক "ইপ্ডিয়ান মিরর” বাহির করেন (১৮৬১ খ্রীঃ) পরে মানণীয় 
নরেন্দ নাথ সেনের হস্তে ইহা দৈনিক রূপে পরিবর্তিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 
মনমোহন তাহার উপযুক্ত পুত্র মহীযোহনকে ১৩ বত্সর বয়সে বিলাভ 
লইয়! ষান। -ইনি এক্ষণে সিভিলিয়ান। ১৮৯১ হরীষ্টা্ে মনমোহন ঘোষ ও 
১৯০৯ ইটাঝে লাল মোহন পরলোক গমন করিয়াছেন । 


্কি 





১৯৪ মদীয়-কাহিনী 


কষ্ণনগরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ৬ গঙ্গাধর আচার্য্য মহাশর 
অন্যতম । ইনি ইংরাজী ১৮৩০ সালের ১লা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন, এবং 
কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলার্সিপ পরীক্ষায় 


উত্তীর্ণ হইয়। নানাস্থানে কার্য করার পর মেদিনীপুর 
কলেজের প্রিন্সিপাল হন । গঙ্গাধর বাবু সঞ্চিত বিত্বের অর্ধাংশ প্রায় পনর 
হাজার টাকা গরীব ছুংখীর জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। উহার দুদ হইতে 
যাহা আয় হয়, উহ! প্রতিমাসে গরীব ছাত্র ও অনাথ! বিধবাদিগকে দান করা 
হয়। ইনি ইংরাজী ভাষায় অধিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাবে হার 
মৃত্যু হয়। 
এতদ্যতীত বর্তমান ক্কৃতবিদ্ ব্যক্তিগণের মধ্যে নিম্নলিখিত মহাশয়গণ 
সবিশেষ প্রসিদ্ধ_ 


কৃষ্ণনগর বাসী স্ুবিখ্যাত বিদ্বান ভউমেশ চন্দ্র দত্ত যিনি “দি উমেশ চক্র 
দত্ত" নামে খ্যাত) বাগাচড়া নিবাসী মৃঙ্গের কলেজের প্রিন্সিপাল বৈদানাথ 
বন্ধু; কুমারথালি নিবামী লিটি কলেজের প্রিম্দিপাল শ্রীহ্র্ব চন্্র মৈত্র; 
ভাজনঘাট নিবাণী শ্রীত্রীগোপাল ভট্টাচাধ্য, কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীজ্যোতিভূষণ 
ভাছুড়ী ও তদীয় ভ্রাতাগণ, স্থবিখ্যাত বেঙ্গল কেমিকাল ও ফার্টেসিউটিকাল 
ওয়ার্কসের সর্বময় কর্তা শ্রীরাজশেখর বস, রামুচণাদ স্কলার শান্তিপুর নিবাসী 
শ্রীফণীন্্র নাথ গাঙ্গুলি । জয়দিয়! (বর্তমান যশৌহর ) নিবাসী স্থবিখ্যাত শ্রীনীল- 
স্বর ও খধিবর মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতাছয় বিলাত প্রত্যাগতগণের মধ্যে প্রেসি” 
ভেশ্পি ডিভিসনের স্কুল ইনস্পেকুটর জয়দিয়া নিবাসী মিঃ পি, মুখাঞ্জি, শাস্তিপুর 
নিবাসী সিভিলিয়ন মিঃ অতুলচন্্র চাটার ও তদীয় ভ্রাত। শ্রচারচন্তর চাটার 
কুষ্চনগর নিবাসী সিভিলিয়ান ব্যারিষ্টার মিঃ মহীমোহন ঘোষ, সিভিলিয়ান 
মিঃ জ্যোতগ্বাকুমীর ঘোষাল, আড়বন্দীগ্রাম নিবাসী ব্যারিষ্টার মিঃ এস 
লি, ব্যানাজ্জাঁ, কুষ্চনগর নিবাসী ব্যারিষ্টার মিঃ বি, কে, লাহিড়ী, শাস্তি" 
পুর নিবাসী ব্যারিষ্টার মিঃ সতীশ্চন্ত্র বাগচী, কলিকাতার স্বপ্রসিদ্ধ 
ভাক্গার-হুবর্ণপুর নিবাসী ভাক্তার এম্‌, এন্‌, ব্যানাজ্জাঁ, দেবগ্রাম নিবাসী 
ডাক্তার ইউ, এন্‌. ব্যানাক্জী, ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও তৎপুত্র স্থবিখ্যার 
ডাক্তার জে, এন্‌, মন্ুমদার, মহেশগঞ্জ নিবামী মিঃ বি, পালচৌধুরী প্রমুখ 
কৃতবিদ্য ব্যিগণের নাম উল্লেখ যোগ্য, এতম্যতীত নদীয়ার প্রতি গ্রামেই 
বন্ধতর জানী ও বিধান ব্যক্তি আছেন। 


গঙ্গ'ধর আচার্য । 


নদীয়ায় ধর্মমচর্চা | 


ক্রম বিকাশ 


একদিকে বাণীর কৃপায় নদীয়ার নাম যেমন চিরউজ্জল, তেমনি শ্রীটৈতম্ত 
মহাগ্রতূ, শ্রীঅঘৈত প্রভু, শ্রীআগমবাগীশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি দেব প্রক্কতি মহাত্যা। 
গণের নিমিত্ত নদীয়ার খ্যাতি জগছিখ্যাত হইয়াছে। সমগ্র নদীয়ায় যত 
নংখ্যক শ্রীপাঠ বা বিখ্যাত দেবস্কান মন্দির ও মসঞ্জিদাদি পরিদৃষ্ট হয় নিম্ন 
বজ্জের অন্ত কোনও জেলায় সেন্ধপ নাই। এখানে প্রায় প্রতি পল্লীতেই কোনও, 
না কোনও মহাত্ম। জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার অনন্যসাধারণ চরিত্রবলে লোকের 
শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বা স্বীয় প্রতিভাবলে ধর্ম সম্বন্ধে 
কোনও নৃতন মত গঠন করিয়া এক নব সম্প্রদায় স্থজন করিয়া গিয়াছেন। 

প্রতৈতন্ত মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী কালের এদেশের কোনরূপ প্রামাণিক ইতি- 
হাঁসানি না থাকিলেও ইহা। স্থির নিশ্চয়ে বলা যাইতে পারে যে যখন আপসমুদ্র 
হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিজয়ডঙ্ক। নিনাদিত হইয়াছিল তখন 
নিব বঙ্গদেশ কৌন মতেই তাহার হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই। 
পরন্ধ মগধ রাজ্যের সন্নিহিত বলিয়া এখানে যে বৌদ্ধধর্ম সদৃঢ়বূপে বদ্ধমূল 
হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া শৈব, 
শাক্ত ও টৈষ্ণব ধর্সের সহিত সংঘধণেও নদীয়ার বক্ষ হইতে উহার চিহ্ন 
এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। বঙ্গের অন্যতম প্রাচীন স্থান বর্তমান 
রাণাঘাটের সন্গিহিত আশুলিয়া গ্রামের বাৎসরিক কার্তিক সংক্রান্তিতে অনুষ্টিত 
ধর্দ,গাজন, বঙ্গের স্থবিখ্যাত পল্লী উলার ( বীরনগর ) চ্তীদেবীর পূর্ববকালীন 
পৃজ্জাপন্ধতি এবং. নবহ্বীপ জস্কু, নগরের গাছ-পৃজ1” যাহা কবি কক্ছনে 
৫৫তম রী ০৯) অরিসব ৯তিহিত আন্টি এ এবছ্িধ আরও বত প্লানের অজ্ঞাত 


১৯৬ নদীয়া-কাহিনী 


নাম! দেবদেবীর লম্মান ও পুজা প্রণালী মনোযোগ দিয়া দেখিলে স্পষ্টই 
প্রতীতি হইবে যে বৌদ্ধংস্ম দেশ হইতে এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। 
হয়েস্ত সাং ত্রীঃ সপ্থম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধন্মের সবিশেষ প্রভাব 
দেখিয়া! গিয়্াছেন। মুন্তীর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত যে সমন্ত নগর তিনি পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সর্বশুদ্ধ ৯৭টা সংঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন, তখন 
ী সংঘারাঁম সকলে ১১৫* জন ভিক্ষু বাপ করিতেন। দেবষন্দিরের সংখ্য! ছিল 
৫৪২। প্রত্যেক ভিশ্ষুর বাৎসরিক ব্যয়ভার অন্ততঃ এক শত গৃহত্তকে বহন 
করিতে হইত) স্থতরাং তখন এঁ সকল স্থানে ০১৫০,০০ গৃহস্ত বৌদবধম্্াবলম্বী 
ছিল ইহা শ্বীকার করা যাইতে পাঁরে। হয়েন্ত সাং কেবল চ্টা কি স্টা নগরের 
কথা লিখিয়! গিঘ়্াছেন ; উহাতেই বৌদ্ধমতাবলদী লোকের সংগ্যা ১১৫০,০০*% 
নুতরাং সেই সময়ে সমগ্র বর্ঘদেশে যে অসংখ্য বৌদ্ধ মভাবলম্বী লোক ছিলেন 
ূ তাহাতে সন্দেহ নাই) কিন্তু এই সময়ে বৌদ্ধ ধশ্মের জমোন্গতির পথে নানা 
অন্তরায় উপস্থিত হয় । শশাঙ্ক নামে একজন গ্রতাপশীলী হিন্দু রাগ ব্গদেশে 
বৌদ্ধধর্মের উচ্ছ্দেকল্লে যত্তবান হইয়াছিলেন কিন্ত তিনি কতদূর কৃতকাধধ্য হইয়া" 
ছিলেন তাহা বলা ষাঁয় না । সপ্তম শতাবীতে গুপ্ নরপতিগণই মগধে রাজত্ব 
করিতেন। পরে নবম শতাবীতে পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণ মগধের সিংহাসনে 
আর্ঢ় হয়েন। উ'হাদেরই রাজত্ব কালে হিন্দু কুল চুড়ামণি মহারাজা আদিশূর 
শহ্ষপ্রমুখ ব্রাক্মণগণের সাহায্যে গৌড়বঙ্গ হইতে বৌদ্ধধন্মের বিলোপনাধনে 
বন্গপরিকর হইয়া উঠেন এবং বহুল পরিমাণে কৃতকার্য হয়েন। কিন্তু সহস! 
তিনি কালমুখে পতিত হওয়ায় তথংশীঘগণের পরাক্রম খবর করিয়। মগবাধিপতি 
পাল রাঁজ্গণ গৌড়বঙ্গের অবীশ্বর হইয়া উঠেন, এবং নবদীপের সঙ্মিকটস্থ স্বর্ণ" 
বিহার নামক স্থানে নিম্ন বঙ্গের রাজধানী স্থাপনা করেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ 
মতাবল্বী ছিলেন সেই কারণে তীহাদের রাঁগধানীর *ন্বর্ণবিহার” এই নাম 
করণ করেন । এখানে অগ্ঠাপি তাহাদের প্রস্তরাদি নির্িত গ্রালাদের ধবংশাবশেষ 
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পাল রাজগণের রাজত্ব কালেই নদীয়ায় বুল 
পরিমাণে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার করন! করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। 
বৌদ্ধবন্মীবলম্বী পাঁলবংশীয় নরপাতিগণ কিছু কাল রাজত্ব করিলে পর সেন 
য় হিন্দুরাজগণ পুনরায় মন্ডকোত্তলন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্দধর্ের 


নদীয়া-কাহিনী ১৯৭ 


গুভীব দেশ হইতে আবার ধীরে ধীরে অন্তমিত হইতে লাগিল । শৈব ধর্দীলঙ্থী 
লেন রাজগণ প্রবল হইয়! উঠিলেই পালবংশীকগণের প্রভাব একেবারেই বিলুপ্ত 
হইয়া গেল। দেশমধো তথন হিন্দু ও বৌদ্ধে প্রতিছন্দিতা উপস্থিত হইল । 
ভগবান শঙ্করাচাধ্য ত্রীঃ নবম শাতাব্দীতে বৌদ্ধধর্্ের মুলে যে কুঠারাঘাত করিয়া 
গিয়াছিলেন তাহারই ফলে উহা! এতদিনে ক্রমে হীন হইতে হীন বল হইতেছিল 
এক্ষণে রাজশক্ির সাহাধ্য পাঈয়! শৈবধন্ম বঙ্দেশে বহুল পরিমাণে প্রচারিত 
হইয়া পড়িল। এই সেন রাজগণের অগ্ঠতম রাদ্দা সামস্ত সেন বৃদ্ধবয়সে 
গঙ্গাবাসের নিমিত্ত বর্তমান নবদ্ধীপেব্র অনতিদূরে এক উপনিবেশ স্থাপন করেন । 
সামস্ত সেনের প্রপৌত্র স্থবিখ্যাত বল্লাল সেন এই নবদ্বীপ নগরীতেই তাহার 
অন্যতম রাজধানী স্থাপনা করেন। কথিত আছে এই নবদ্বীপের প্রাসাদে থাকি- 
য়াই তিনি তাহার স্ুবিখ্যাভ সামাজিক সংস্কার সাধন করেন। তাহারই অক্লান্ত 
পরিশ্রমের ফলে বাঙ্গালার মৃতপ্রায় হিন্দুধম্ম পুনজ্জীবিত হইয়া উঠে। হিন্দু 
পারিষর, হিন্দুমন্ত্রী, হিন্দু কবি, হিন্দু দা্শনিকে রাগসভা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 
পৌত্তলিক হিন্দুপপ্ডিতগণ শ্বধন্মী রাজার শান্তিপূর্ণ কোমল আশ্রয়ে থাকিয়া নুতন 
নৃতন ধর্মমত সজনে মনোনিবেশ করিলেন । বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সকলে মিলিয়। 
স্ব স্ব ইষ্ট দেবদেবীর উপাসনায় নিরত হইয়া! বৌদ্ধধর্ের মূলোৎপাটনে যত্ববান 
হইলেন। হিন্দু ম্বতিকারগণ “নগ্রা” (বৌদ্ধদয়া) দশনে প্রায়শ্িত্ের বিধান 
দিলেন, কাজেই তখন আশ্রয়হীন বৌদ্ধধর্ম গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে বিতাড়িত 
হইতে লাগিল । যেচিস্তাশীলতা দেশ হইতে বৌদ্ধের উচ্ছেদসাধনে যত্বান 
হইয়াছিল ভাহাই এক্ষণে আবার বিষু, শিব ও শক্তি পৃজার মধ্য পার্থক্য 
আনয়ন করিল। কেহ বিষুর পদাশ্রয় গ্রহণ করিল কেহ শিবকে শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করিল কেহ বা শক্তি পুজীয় নিরত হইল । শৈব রাজা লক্ষণ সেন শেষ বয়সে 
বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবের অমৃতময় "্গীতগোবিন্দের 
সৃষ্টি হইল। এইখানেই দেশে ভাবী দেশোন্মাদকর বৈষ্ণব ধর্শের বীজ নিহিত 
হইল। এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া! অচিরেই বৈষ্ণবধ্শরূপী মহাপাদপের স্থজন 
করিতে গারিত কিন্তু এই সময়ে মহম্মর্দ-ই-বখতিয়ার কর্তৃক নবদীপ বিজীত 
হওয়ায় নবাগত মুসলমান্গণের অত্যাচারে হিন্দু মাত্রেই শশবাত্ত হইয়া উঠিল। 
হিম্দুর শান্ত, হিস্দুর ধর্্দ, হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান, হিস্কুর শিক্ষা সমস্তই বিজেতা 
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যবন ভূপতির নিকট অনাদৃত হইতে লাগিল ; তখন লোকে জাতিধর্্ম লইয়া 
শশব্ন্ত হইয়া পড়িল। অগ্রতিহত প্রভাব সম্পর দুর্দান্ত সুদলমানগণের সম্মুথে 
শান্ত প্রকৃতি বৈষ্ণব ও শৈব অনেকটা হীনবীধ্য হইয়! পড়িল। কেবলমাজ্ 
বীরাচারী তান্ত্রিক গুরুগণ লোককে বামাচারী হইয়া শক্তির আশ্রয়গ্রহণ পূর্বক 
অত্যাচারী মুনলমানের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা] করণে উত্তেজিত করিতে 
লাগিলেন এবং ধশ্মীচরণের কঠোর বন্ধন শিথিল করিয়। দিলেন । সঙ্গে সঙ্গে 
তঙ্রের দোহাই দিয়া অবাধে দেশে সুরা ও ব্যাভীচারের স্রোত প্রবাহিত হুইল 
এবং কিছু দিনেই প্রলোভন পরিশূন্ত স্নানশক্তি বৌদ্ধধর্ম, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম 
পরিহার পূর্বক বাঙ্গালী নবাবিস্কত পন্থায় গা ঢালিয়! দিল। অস্তঃসার শুন্য 
নরনারী তস্তরোক্ত সত্যধর্শ তুলিয়া বামাচারের কৃষ্ণ আবরণে কুকম্্ী ও কদাচারী 
হইয়া উঠিল। যুগধর্ম্ে জগন্মাতা ভগবতীর জগন্মঙ্গল আরাধনা ভুলিয়া লোকে 
পিশাচ হইয়া পড়িল। ব্রাহ্ষণ, চগ্ডাল, একত্র পান ভোজন আরস্ত করিল। 
পৃথক পরিবারস্থ বিভিন্ন বর্ণাশ্রমী স্ত্রী পুরুষ একএ্রে বনিয়৷ পঞ্চমকারের নাধনায় 
প্রবৃত্ব হইল। বীরাচার, পশ্বাচার, ভৈরবীচক্র, পঞ্চতত্ সাধনায় লোকে উন্মত্ত 
হইয়। উঠিল। মূহুর্তে সিদ্ধিলাভ করিতে যাইয়া মানুষ ইন্দ্রিয় সেবার দাস 
হইয়। পড়িল। লোক তন্ত্রের দোহাই দিয়! হৃদয়ের স্থৃকুমার বৃত্তি নষ্ট করিল। 
স্্ীসংশ্রবে লোকে পশ্বাচারী হইয়। উঠিল ! অন্য ফথাকি পূর্বে যে দেশে 
*অহিংসা পরমোধশ্” বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল তথায্র জীবহিংস! এমন কি 
নরহত্য। পধ্যন্ত পরম ধর্খব মধ্যে পরিগণিত হইল। ধর্মের নামে ধরিত্রী বক্ষে 
সহ ধারায় শোণিত শ্রোত প্রবাহিত হইল । 

কেবলমাত্র কদর্থকৃত তন্ত্রই যে তাৎকালীন নদীয়ার এবং সমগ্র বঙ্গদেশের 
এইরূপ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতির জন্য প্রককষ্টরূপে দামী তাহ! নহে 
তখনকার মুসলমান নরপতিগণের হিন্দুর প্রতি অমানুষিক বর্বরোচিত অত্যা* 
চার, ও মুসলমান সংস্পর্শে দেশবাসীর বিলাস প্রিয়তাও দেশের এই নৈতিক 
অবনতি সংঘটনে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছিল । মুসলমানের অযথাপীড়নে 
বত অসংখ্যহিন্দুর জাতিনাশ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ যুসলমান 
ধনে দীক্ষিত হইয়াছে কেহ বা সংস্পর্ষদোষজনিত পাপে চিরদিনের জন্প 
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সমান ও ধর্মের যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন, সমাজ ও ধর্ঘ্ররক্ষা- 
কর্ড! ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ভক্রিশূন্ত জ্ঞান স্পৃহায় মত্ত হইয়া সমগ্র নবন্ধীপকে এক 
বিরাট পাঠশালায় পবিণত করিয়াছিলেন । অন্তান্য পাঠের মধ্যে তখন 
নবন্বীপে গ্থায়ের চর্চাই বিশদরূপে চলিতেছিল, তর্ক বহুল, বিফল গ্রস্থ 
শুষ্ক ন্যায় দর্শন তখন নদীয়ার অস্থিমজ্জা ও শোণিতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে £ 
তখন লোকে প্রমাণ, যুক্তি ও তর্কন্থারা মীমাংশিত না হইলে কোন কার্য 
করিত না বা কোন বিষয়ই স্সিদ্ধ হইত না। ধন্দাধর্ম ক্রিয়াকাণ্ড সমগ্র ভুলিয়া 
কেবল বিদ্যা বিদ্যা করিয়াই তখন নবহীপ উন্মত্ব। এই সার্বজনীন বিদ্যোন্নাদের 
সঙ্মধে তখন পার্থিব ও অপার্থিব সমস্ত বিষয় বিশ্বত হইতে বগিয়াছিল। 
ধর্খের তো কথাই নাই এমন কি মোহময় সংসারও উপেক্ষিত হইতেছিল | 
তাহার ফলে সমাক্গমধ্যে একদেশদশিতা, যথেচ্ছচারিতা ও বিশৃঙ্ঘলতা 
প্রবেশ করিল তখন দেশ হইতে প্রেমভক্তিময় ধর্্মভাব অন্তহ্িত হইয়া! গেল । 

প্রায়শঃ দেখা যায় কোনও একটা| বিষয় উন্নতি বা অবনতির চরম মীমায় 
উপনীত হইলে তখন তাহার পুনরায় পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এইকপে দেশ 
আধ্যাত্মিক অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইলে দেশের এই ভক্তিশৃন্ত শোচনীয় 
অবস্থা অবলোকনে নদীয়াবাসী জনকয়েক ভক্ত মহাপুরুষ অতিশয় মর্শবেদন! 
অন্ভভব করিতে লাগিলেন | এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে শাস্তিপুর নিবাসী 
প্রঅধৈতাচার্ধ্য অগ্রগণ্য । তিনি পৃথিবীতে তক্তির অভাব দেখিয়া, কিরপপে 
এই ছুর্দশীর বিমোচন হয়, কিসে আশু ধ্বংসের হস্ত হইতে জগৎকে রক্ষা করা 
যায়, কিসে এই পাপ যোহের অবসান হয় ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
তিনি বুঝিতে গারিলেন ভগবানের করুণাকণা ব্যতীত এই দারুণ ছূর্গাতি দূরীভূত 
হইবে না, তাই আকুলহদয়ে জীবকল্যানার্৭থ সেই পরছুংখকাতর মহা মহাতপে 
নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পৃভত্বদয়ের অকপট প্রার্থনা শীগ্রই পরম পিতার 
মাসিংহাসন সন্লিধানে উপনীত হইল। তখন একদিকে উচ্ছৃঙ্খল তান্ত্রিকের 
তশ্তরের নামে যথেচ্ছাচার নিবারণ করিতে নবদ্ীপে যেমন শক্তিধর মহাপুরুষ 
ককষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আবির্ভাব হইল, তেমনি জীবে দয়া নামে রুচি শিক্ষা 
দিতে তক্রাধীন ভগবান বাকুল ভক্ত প্রীঅত্বৈতের মহাকর্ষণে বিচলিত হইয়া! 
স্বয়ং সপরিকরে হীহীরফটচৈতনারূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হঈালিন । 
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শ্রীচৈতন্তর ভাগ্যবান পিতার নাম শ্রীগন্াথ মিশ্র। পুরন্দর তীহার আর 
এক উপাধি ভিল। ঠাহার আদি নিবাস শ্রীহট্ে। তাহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রা্ষণ 
ছিলেন।: ভিনি অধ্যায়নার্থ বাণীর প্রিয় নিকেতন নবদ্ীপে আগমন করেন 
এবং পাঠ সমাপনান্তে নবদ্বীপবাসী নীলাম্বর চক্রবস্তীীর সর্বব জুলক্ষণা কন্য। 
বশাস্তমূর্তি” শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়। নবধধীপের যে পল্লীতে শ্রীহাটয়াগণ 
বাস করিতেন সেই পল্লীতে বসতি স্থাপন করেন। 

শচীর গর্ভে জগন্নাথের পর পর আটটী কন্য| জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্ধ 
সকলেই অল্প বয়সে গতীন্ত হয়েন। শিশু কন্যাগণের শোকে যখন ব্রাদ্ষণদম্পতি 
অিয়মান তখন ঠাহাদের একটা পুত্র সস্তান জন্মগ্রহণ করেন! পিতা আদর 
করিয়া এই রূপবান পুত্রের “বিশ্বরূপ”নাম করণ করেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই 
পুত্র সর্ব শাস্্াদিতে উত্তমরূপে ঝুপন্ন হয়েন। বিশ্বরূপের যোড়শবর্ধ বয়ঃক্রম 
কালে শ্রীনিমাই জন্ম পরিগ্রহ করেন। 

যে শ্বভ নিশিতে শ্রীচৈতনাদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন সেটা কুনির্মল ফাস্তুণী 
পুর্ণিমা এবং যে মৃহূর্তে তিনি ভূমিষ্ট হয়েন তখন চন্ গ্রহণ হইয়াছিল, তরাং 
সমগ্র হিন্দুস্থান তথন চির প্রচলিত প্রথা্যামী দান ধ্যানাদি সৎকর্্ে রত এবং 
মঙগলক্ছচক হুলুধ্বনি ও হরিধ্বনিতে তখন সমস্ত নদীয়া মুখরিত। এইন্ধপ 
অনস্ত ক নিংস্যত হরিধ্বনির মধ্যে "সিংহরাশী, সিংহলগ্ন, উচ্চগ্রহগণে, ষড়বর্গ 
অষ্টবর্ণ, সর্ব শুভক্ষণে,* জগন্নাথ মিশ্রের নবদ্ীপস্থ ভবনে, নিশ্বমূলস্থ স্থৃতিক।” 
গৃহে গোরা ভূমিষ্ঠ হয়েন। স্থৃতিকাগারে ডাকিনী, পিশাচ ও উপদেবভার 
কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে মেয়েরা সাহার “নিমাই” নাম রাখেন। পরবর্তী 
বনে অসংখ্য ভক্ত কর্তৃক তিনি সহজ নামে আখ্যাত হইলেও, জুতিকাগৃহের 
এই আদরের নাম ত্তাহার প্রি়জনে একদিনও ভুলে নাই। ভ্তগন্নাথ অস্মপ্রাশন 
ফালে পুত্রের নাম রাখিলেন “বিশ্বস্ত,” উপনয়ন কালে তাহার আর একটি 
নাম হইল 'গৌরহরি”। ভক্তগণ তাহা "শ্রীগৌরাঙ্গ' নাম রাখিয়াছিলেন, 
এবং তাহার সব্ধশেষ নাম হইয়াছিল “রীক্ফচৈতন্য, | 

শটাছুলাল পিতৃগৃহে শুরুপক্ষীয় শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
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লাগিলেন। এই অলৌকিক সুবর্ণলািত স্থউজ্জ্লবর্ণশালী, স্থঠাম গঠন ও 
মনোহর ভঙ্গিমাশালী গর্বাক্গমুন্দর অপ্রাকৃত শিশুটী ঠিক অন্যান্য শিশুর ন্যায় 
ছিল না শিশু ক্রন্দন করিতেছে, কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না, সহজ 
ধত্ব বিফল হইয়া যাইতেছে তথন একবার হরিধ্বনি কর, শিশু অমনি উৎকর্ণ 
হইফা শুনিবে, মায়ের ক্রোড়ে স্থির হইয়। রহিবে। এইকপে শিশু নিমাই 
বাড়িতে লাগিলেন । 

স্বাহার বয়োবৃদ্ধির সহিত শৈশবের ছুরস্তপনাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 
ক্রমে প্রভু পঞ্চম বৎসরে পদার্পন করিলে, জগন্নাথ পুত্রকে পাঠশালায় দিলেন। 
যে একাগ্রতা শচীছুলাল শৈশবে চাঁপল্য ক্রীড়া করিয়াছেন দেই একা গ্রতায়্ 
এখন তিনি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন এই সময় জগন্নাথের সংসারে 
এক মহা দু্দৈব উপস্থিত হইল। তাহার জেষ্টপুক্র বিশ্বূপ এখন যৌবনসীমায় 
পদার্পন করিয়াছেন। অগ্বৈত সকাশে সর্ধবিদ্যা বিশারদ হইয়া ও ভাগবতাদি 
ধর্দশান্ত্রে ব্পন্ন হইয়া, সংসারের অনিত্যতা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় 
যখন তাহার জনকজননী তাহার বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত হইলেন তখন 
সংসারবিরাগী বিশ্বরূপ একদিন গভীর নিশায় গৃহত্যাগ করতঃ সন্যাস গ্রহণ 
করিলেন। বৃদ্ধ পিতা মাতা উপযুক্ত পুত্র বিরহে বিহ্বল হইলেন ও 
অনুক্ষণ তাঁহার নাম ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 

কালে স্তাহারা ছুল'ভ পুত্ররত্র বিশ্বস্তরের মুখচন্্র অবলোকনে বিশ্বরূপের 
শোক ভুলিতে চেষ্টা করিলেন। এই সময় হইতেই শ্রীনিমাইয়ের দৌরাত্ম্য ও 
চাপল্য একেবারে অন্তহিত হইল এবং ভিনি ধীর শাস্ত ভাবে পিতামাতার সেবা- 
শত্ধায় ও পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। ভীহারাও ক্রমে নিমাইয়ের গুণে মুগ্ধ 
হইয়া বিশ্বক্ূপের বিরহ ব্যথা একেবারেই ভুয়া গেলেন। বৃদ্ধ মিশ্র এইকালে 
পুত্রের এইরূপ অনগ্ঠ সাধারণ জ্ঞানস্পৃহা দেখিয়া সাহলাদে তাঁহাকে গঙ্গাদাস 
পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে দিলেন। শীদ্রই অলৌকিক মেধ। বলে ও 
অসাধারণ অধ্যবসায় গুণে তিনি গঙ্গাাসের টোলের সর্ধপ্রধান ছাত্র হইয়া 
উঠিলেন। এই পময় তীহার বস মাত্র নয বৎসর স্থতরাং জগন্নাথ তাঁহার 
উপনয়ন দিবার আয়োজন করিলেন! এই উপনীত কানে মণ্ডিত কেশ 
2 এিটিক বত বন্গাবীক যখন পিত। শাস্্রনঙ্গত ক্রিয়ার পর 
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কর্ণে মন্ত্র দিলেন তখন শিশু নিমাই আবিষ্ট হইয়। হস্কার ও গঞ্জরন করিতে 
লাগিলেন এবং অবিলগ্ে মুঙ্ছিত হইয়। ধরার পতিত হইলেন। সকলে 
বেখিলেন তখন সেই দেব শরীর হইতে অলৌকিক তেজ বাহির হইতেছে 
ও অশ্রু, পুলক, বৈবর্ণাদি অষ্ট সাত্বিক ভাব পুনঃ পুনঃ দেশে সঞ্চারিত হইতেছে 
এবং অবিরল গারায় নরন হইতে আ'নন্দাস্র বহিয়া পৃথিবী সিক্ত হইতেছে। 
উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলী নিমাইয্ের এই আবেশ ভাব দেখি! স্তন্তিত হইলেন 
এবং তাহার দেহে যে গোপাল বিরাজ করিতেছেন ইহাই সকলের ধারণ! 
হইল তাই তাঁহার! সেইঞ্ষণ হইতে নিমাইয়ের “গৌরহরি* নামকরণ করিলেন। 

নিমাইয়ের একাদশ বর্ষ বগ্ক্রম কালে ভাগাবান মিশ্র জগন্নাথ ইহধাম 
ত্যাগ করিলেন। পিতৃ বিয়োগে বালক নিমাই মহাছুঃখে নিপতিত হইলেন; 
কিন্তু ছুঃখে পড়িয়াও তাহার বিদ্যান্থরাগ কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই বরং এই 
সময হইতে তিনি আরও নিবিষ্টচিত্ে পাঠাভ্যা করিতে লাগিলেন। এই 
অল্প বয়সে ঘরে বপিয়া নিমাই একথানি ব্যাকরণের টিগ্ননী করিয়াছিলেন । উহা 
সেই তদানীন্তন নবন্ীপের হায় বিজ্জন সমাজে এবং পূর্ববঙ্গের সর্ব বিশিষ্ট- 
ব্ূপে অনৃত হইয়াছিল । ব্যাকরণ পাঠ সমাপনাস্তে স্তায় শাস্ত্র অধ্যায়নের নিমিত্ত 
তিনি বাস্থদেব সার্বভৌমের টোলে প্রবেশ করিলেন। সার্বভৌমের চতুঃস্পাঠী 
তখন নদীয়ার মধ্যে সর্বপ্রধান, শত শত বিগ্যার্থী তাহার টোলে অধ্যয়ন 
করিতেন। এই সকল ছাত্রগণের মধ্যে দীধিতির গ্রন্থকার মিথিলার গর্বাথবর্ব- 
কারী রঘুনাথ তখন সর্ধপ্রধান। কিন্তু এই বালক নিমাইয়ের সর্বতোন্ুখী 
প্রতিভায় তিনিও শীঘ্র মলিন হইয়া পড়িলেন । 

এই সময়ে চতুদ্দিক হইতে এই রূপবান স্থুপণ্ডিত হুপাত্রের উপর কুমারী 
কন্তগণের পিতা মাত্রেরই দৃট্টি পড়িল। শচী দেবী পুত্রকে বিবাহ বন্ধনে 
বদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইলেন এবং অনতিবিলঙ্ষে নবদ্বীপ নিবাসী বল্লভ আচার্চের 
সাক্ষাৎ কমলা স্বন্রপ! কন্তা লক্ষীদ্বেবীর সহিত পুত্রকে পরিণয় হ্ত্রে বদ্ধ 
করিলেন । 

এই সময়ে নিমাই মুকুন্দ সয় নামক জনৈক ধনাঢ্য ক্রাঙ্মণের সথবৃহৎ 
চত্ডীমণ্ডপে স্বয়ং এক চতুপ্পাঠী স্থাপনা করিলেন। শীপ্রই এই তঞ্ষণ অধ্যাপকের 
পাণ্ডিত্য ও প্রতিভ! দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইয্সা! পড়িল এবং অসংখ্য ছাত্র 
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নিত্য নিত্য যোগদান করতঃ তাহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ করিল । এইরূপে দিন দিন 
তাহার টোলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল । এই সময়ে নবদ্ধীপের বিদ্বজ্জন. সমাজ 
আলোড়িত করিয়া নবদ্ীপের জ্ঞানগরিমাকাপে দিশ্বীজয়ীরূপী এক ধূমকেতুর 
আবির্ভাব হইল । দিগ্চ্ররী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী ভারতবর্ষীয় যাবতীয় পণ্ডিত 
প্রধান স্থান জয় কয়তঃ বছুপরিবার ও শিষ্য সমভিব্যাহারে নদীয়ায় উপস্থিত 
হইলেন। নবদ্বীপের যশোহরণ করিয়! বিদ্যারাজ্যে একচ্ছত্রী হওয়। তাঁহার 
অভিলাষ । তিনি নবদীপে “অটোপটস্কারে” ঘোষণা করিলেন “ঘদি কোন 
পণ্ডিত সাহসী হন তবে আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হউন নতুব! সমগ্র 
নবদীপ আমাকে জয়পত্র লিখিয়! দ্িউন 1” শ্বরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র কেশবের 
সহিত বিচার করিতে হইবে ভাবিয়া নবীন ও প্রবীন সমস্ত অধ্যাপক ভীত 
হইলেন, বুঝিবা এতদিনে নবদ্বীপের যশোহানি হয়, কিন্তু তরণ নিমাই 
সহাস্ত আন্তে গ্গাতীরে তাঁহার সহিত বিচারে দিগ্ি্জর়ীকে পরাস্ত করিয়] 
নদীয়ার যশঃ শ্রী অক্ষুগ্র রাথিলেন। দিগ্িজদীও পরািত হইয়! তাহার নিকট 
বিদায় লইয়া দণ্ড কমগ্ুলু ও কৌপিন গ্রহণপূর্বক শ্রীকষ্ণ ভজনে প্রাণর্পণ 
করিলেন । দ্রিখিজয়ী বিজয়ের পর হইতেই প্রত নবদীপের সর্ধপ্রধান পণ্ডিত 
বলিয়। গণ্য হয়েন । 
এই তরুণ অধ্যাপকের অনন্য সাধারণ পাঁ্ডিত্য ও প্রতিভামণ্ডিত হাস্তে ও 
শেষে যখন নবদীপস্থ সমগ্র বিবুদ্ধজন ব্যতিব্যস্ত, যখন ব্যাকরণের ও ন্যায়ের 
অতলগর্ভে ভক্তির কথ ভূবিয়া৷ ষাইতেছিল তখন একদিন এমন একটা ঘটনা 
ঘটিত হইল ষে নিমাইয়ের জীবনের শ্োত অন্য পথে প্রধাবিত হইল । এই 
সময়ে একদিন নিমাই যখন সশিষ্যে রাজপথে যাইতেছিলেন তখন মুকুন্দ দত্তও 
গঙ্গাঙ্গানে ফাইতেছিলেন। মুকুন্দ চট্টললবাসী একজন বৈদ্য কুমার, নবদ্বীপে 
অধ্যয়নার্থ আগমন করেন এবং কিয়দ্দিন প্রভুর সহপাঠীও ছিলেন। এক্ষণে 
সর্ধশাস্ত্রের কচ্কচি পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তি মার্গের পথিক হইয্া পরম 
হরিভক্তি পরায়ণ হইয়াছিলেন এবং সুগায়ক বিধায় অদ্বৈতের মভায় কীর্তন 
করিতেন। মুকুন্দ হঠাৎ নিমাইকে রাজপথে দেখিয়া পাছে বহিষুখ সন্ভাবণ 
করিতে হয় এই ভয়ে তটস্থ হইলেন ও অন্যপথে প্রস্থান করিলেন । পরম 
মেধাবী নিমাই তাহা বুঝিতে পারিদ্বা শিষ্যগণকে কহিলেন “দেখ, দেখ, মুকুন্দ 
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আমাকে অবৈষ্ণব মনে করিয়া পলাইয়। গেল, কিন্তু তোমাদিগকে বলিয়া 
বাখিতেছি 
“এমন বৈফব আমি হইব সংসারে। 
অলভব আসিবেক আমার ছুয়ারে ॥” 

এই সময় হইতেই শ্রীনিমাই ধশ্মীচরণে মনোনিবেশ করিলেন । শ্রীমস্ভাগবতা দি 
ভক্তিগ্রন্থ তাঁহার ক$স্থ থাকিলেও তিনি ভক্তির যাজনা একদিনও করেন নাই। 
এক্ষণে এই ঘটনার পর হইতেই তাহাতে একজন শুন্ধাচারী বৈষবের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে পরম ভাগবত শ্রীপাদ ইঈশ্বরপুত্রী নবন্ধীপে 
আঁদিয়। উপস্থিত হইলেন। তীহার সহিত প্রভুর মৈত্রি জন্মে এবং দুইজনে 
সর্বদা ভক্তিশান্ত্রপঠন ও ভক্তি কথা প্রনঙ্গে কালাতিপাত করিতেন । কিন্ত 
ঈশ্বরপুরী শীঘ্রই নবঘধীপ ত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করেন। এখন 
নিমাইয়ের বয়স মাত্র অতিক্রান্ত বিংশতি বসর। এই অল্প বয়সেই তাহার 
আচাব্যখ্যাতি দিগদিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল । এই সময়ে দয়ালপ্রভু একবার 
পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণে ইচ্ছা করেন এবং জননী ও পত্বী শ্রীমতীলম্ষীদেবীর নিকট 
বিদার লইয়। সশিষ্য পূর্ব বন্ধে যাত্রা করেন, এবং ্রীহষ্, চট্টগ্রাম ও পদ্মাতীরবর্তী 
স্থান সমুহ পরিভ্রমণ করিয়া সজ্জন, ছুঙ্জন, আচারী, বিচারী, পতিত, অধম, নীচ 
কার্গাল যে যেখানে ছিল সকলকে অকাতরে হরিনাম নিধি বিলাইয়। দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। নিমাই ঘরে ফিরিয়া মাতৃচরণে প্রণত হইলেন। 
পরে যখন শুনিলেন যে তাহার প্রিরতমা সহধর্শিনী তীহার বিচ্ছেদ কালের 
মধ্যে সর্প দংশনে বৈবুগলাভ করিয়াছেন তখন কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া 
বূহিলেন পরে ধৈর্যাবলম্বন পূর্বক শোকাকুলা জননীকে প্রবৌধ দিলেন। 
মাতা আপাতঃ দৃত্তে প্রবুদ্ধ হইলেন বটে কিন্তু সরলমতি পুন্রের ভবিষ্যৎ 
ভাবনায় বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তাহার আস্তরিক ভয় পাছে বিশ্বরূপের 
গ্থায় নিমাইও সংসারে বীতরাগ হয়, বিশেষ পুত্রের এই নবযৌবনে তাহাকে 
বন্ধনহীন অবস্থায় সংসারে রাখিতে শচীমাতার বড় ভয় হইল তাই অনতিবিলঙ্বে 
নিমাইয়ের ছিতীক্স বার বিবাহ দিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন। মাত অন্থ্রক্ত 
শিশুপ্রকৃতি নিঘাইও মাত আদেশে রাজপন্িত সনাতন মিশরের জুশীলা কন্ত। 
লাক্ষাৎ লক্ষীকূপিনী বিষর্সপ্রয়! দেবীর পাণীগ্রহণ করিলেন । 
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বিবাহের পর প্রায় ছুই বৎসর কাঁল নিমাই নবদ্ীপের টোলে অসংখ্য ছাত্রকে 
বিদ্যাদান করতঃ স্থিরভাবে সংদারে থাকিয়া শচীর মনে হর্ষোৎ্পাদন করিলেন । 
এই সময়ে অর্থাৎ তাহার একবিংশতি বর্ষ বয়সে এক দিন তিনি পিতৃঞ্ণ পরি- 
শোধার্থ গয়াক্ষেত্রে যাইবার নিমিত্ত শচীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। স্সেহময়ী 
শচীদেবী এ বিষয়ে পুত্রকে নিষেধ করিতে পারিলেন না, তাই সঙ্গে নিমাইয়ের 
মেসে চন্ত্রশেখর ও তাহার কতিপয় শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। সাহারা আশ্বিন 
মাসে বাটা হইতে বাহির হইয়। পদক্রজে বহুপথ অতিক্রম করিয়া শ্রীধাম গয়। 
প্রবেশ করিলেন। এই পবিত্র গয়াক্ষেত্রে তীহার সহিত পূর্বপরিচিত 
ভ্াগবতাগ্রগণ্যশ্রীপাদ্‌ ঈশ্বরপুরীর মিলন হইল। ভক্ত পুরীর ভক্তির উচ্ছণান 
দর্শনে তক্কাবতার নিমাই ব্যাকুল হইয়া! পড়িলেন। ভক্তিময় ঈশ্বরপুরীর 
দেবমূর্তি তাহার চক্ষে অপার্থিব প্রতীয়মান হইল; আর অমনি আকুলকঠে 
ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি পুরীর নিকট দশীক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিয়। সুগভীর, সুপবিবর, 
গ্মহান, হুমধুর কৃষ্প্রেমসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। পরে শ্রীমন্দিরে উপাদপদ্ম 
দর্শনে আসিলে .গয্লালী বিপ্রগণ ভক্তিগদগদ্কঠে যখন শ্রপদের প্রভাব বর্ণনা , 
করিলেন তখন, সেই বিরিঞ্চিবান্িত, অজ্ভবপুজিত, যোগীগণ ছুর্পভ শ্রীপদ 
দেখিতে দেখিতে প্রেমাবেশে শ্রীনিমাই একেবারে যুঙ্ছিত হইয়। শ্রীপুরীর 
বক্ষে পতিত হইলেন পরে সঙ্গীগণের যত যখন মুগ্ছাভঙ্গ হইল তখন অজল 
পুলকাশ্র, গোমুখী নিঃস্থত গঙ্গাঘ,ধারানিভ তাহার নয়ন বহিয়। বদনে, বদন 
হইতে বক্ষে, বক্ষ হইতে সহশ্র ধারায় ধরায় পতিত হইয়া সেম্থানকে জলমন্ব 
করিল। উপস্থিত সকলে সেই পবিত্র ধারিতে স্নাত হইয়া! জীবনে সর্বপ্রথম এরূপ 
আশ্চর্য প্রেমবিকাশ ও অপূর্ব্ব অশ্রপাত দর্শন করিতে লীগিলেন। যখন 
কাদিতে কাগিতে আর্তি কণ্ঠে নিমাই চন্ত্রশেখরাদি সঙ্গীগণকে কহিলেন 
«তোমরা দেশে প্রত্যাবর্তন কর আমি.সংসারে যাইব না, আমি প্রাণেশের 
উদ্দেশে মথুরায় চলিলাম, আমার বৃদ্ধা জননীকে তোমরা সান্তনা করিও,*। 
তখন তাহারা বড়ই বিপদে পড়িলেন, পরে বহুযত্রে অনেক প্রবোধ দিয়া ও 
একরূপ বল প্রকাশ করিয়াই তাহারা এই আবেশময় ভক্তির প্রতিমাটাকে 
পৌষ মাসের শেষ ভাগে নবদীপে ফিরাইয়া আনিলেন। 
নবন্ধীপে গ্রত্যাবর্তন করিলে সকলে দেখিলেন নেই উদ্ধতের শিরোমণি 


২০৬ নদীয়া-কাহিনী 


নিমাইিযের পূর্ব ভাব একেবারে অস্তহিত হইয়াছে গৃহে আসিলেও নিমাই গয়্ার 
সেই স্মধুর স্থৃতি মৃহর্তের জন্তও বিশ্বত হইতে পারিলেন না। পরন্ত এই 
সময়ে তাহাতে গ্রেমোন্মাদের লক্ষণ সমূদায় প্রকাশ পাইল। এই দিব্য 
প্রেমোন্সাদের মধ্যে যখন বাহা জগৎ তিনি একরূপ বিস্বত প্রায় তখন 
এক দিন তাহার অসংখ্য ছাত্র, তাহাকে বেষ্টন করতঃ পাঠ গ্রহণ করিতে 
আসিল। তিনিও সকলকে গাঠ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সে সময়ে 
তিনি যাহা কিছু ব্যাখ্য। করিতে লাগিলেন সে সমস্তই হরিপক্ষে হইতে লাগিল, 
এভাবও আবার তাহার অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি 
ছাত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সর্বকালের জন্য কৃষ্ণপ্রেমমাগরে ভাষমান 
হইলেন। তাহার ভাগ্যবান শিষযগণও সেই দিন হইতে ঠাহার ভক্তশ্রেদী 
মধ্যে গণ্য হইলেন এবং তাহাদের লইয়া তিনিও অপূর্ব নাম কীর্তন স্থ্ট 
করিনেন। শীঘ্রই এই শুভসংবাদ নবদ্ধীপস্থ পণ্ডিতমগুলীর মধ্যে প্রচারিত হইল 
আর শ্রীবাস আদি ভক্তগণ আসিয়। একে একে তাহার পার্থে মিলিত হইতে 
লাগিলেন । এই শ্রীবাসের গৃহেই নিমাই হরিসভা স্থাপন করিলেন ও সমস্ত 
দিবারাত্র হরিগুণ কথন, ও নাম সংকীর্তনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 

এইক্সপে প্রতি দিন নিতাই, অদ্বৈত, হরিদাস, গদাধর, শ্রীবাস, সুরারী 
মূকুন্দ, নরহুরি, পুরুযোত্তম, পুগুরীকবিদ্ধানিধি, গঙ্গাদাস, দামোদর, গোবিন্দ, 
দাস্থঘোষ, বক্ধেশ্বর, চন্দরশেখর প্রভৃতি শত শত ভক্ত আসিয়া প্রভুর সহিত 
মিলিতে লাগিলেন । তীহার! সকলে যখন প্রেমে মত্ত হইয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনায় 
নাম কীর্তভনে রত হইতেন তখন নবদ্বীপন্থ কতকগুলি কুচরিত্র অশ্ুয়া পরায়ণ 
বাক্তি বহির্দেশ হইতে নানাবিধ অত্যাচার ও চীৎকার করিয়া তাহাদিগের তপে 
বিদ্ব জন্মাইতে লাগিল। এই দলের প্রধান ছিল দুই বন্ধু। তাহারা সধারণতঃ 
জগাই মাধাই নামে * খ্যাাত। ইহাদের মত পাঁতকী তখন সমগ্র নদীয়ায় আর 
ছিল না। ত্রাক্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার! পাপের শেষ সীমায় উপনীত 





শ. এই ছুই মহাপুরুষের বংশাবলী নদীয়ায় বহুদিন বিরাল করিতেছেন: এতত্মথো 
মাধাইএর বংশ ২০ হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে নির্বাংশ হইয়।ছে এখন একমাত্র জগাইএর বংশ 
এখানে রহিয়াছে, ই'হারা এখানে “ছ'াককলাবাড়ী” উপাধিতে প্রসিদ্ধ, কৌতুকের কর্থা যে 


স্তর লম্জীক্য তা ৯৪ কাল + ১ 


নদীয়া-কাহিনী ২০৭ 


হইয়াছিল, তাই দয়াল নিত্যানন্দ ও হরিদাস ইহাদের উদ্বরার্থ দৃঢ় সংকল্প 
করিলেন। এক দিন নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ ষখন জীবে নাম বিলাইয় 
'কিরিতেছিলেন তখন জগাই ও মাধাই আপিয়া সহসা হ্রাহাদের আক্রমণ করিল। 
মাধাই একটী ভগ্ন কলসীর কাণা লইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় এমন দারুণ 
আঘাত করিল যে তাহার মন্তক হইতে অজন্্র শোণিতধারা বহিতে লাগিল । 
নিতাই সে দারুণ আঘাত উপেক্ষা) করিয়! প্রেমবিহ্বল হৃদয়ে মাধাইকে বক্ষে 
লইতে উদ্যত হইলে মনোন্মত্ত মাধাই আবার তীহাকে প্রহার করিতে আমিল। 
নিত্যানন্দের দেবছুলভ চরিত্র বলে পাষাণও বিগলিত হইল । জগাই এতাব 
মন্ত্যুগ্ধবৎ মাঁধাইয়ের কাধ্য দর্শন করিতেছিল এক্ষণে যখন দেখিল সে পুনরায় 
নিত্যানন্দকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে তখন ক্ষিপ্রগতি আসিয়া ব্জু 
মুষ্টিতে মাধাইয়ের হস্ত ধারণ পূর্বক তাহাকে ততস্নী করিপ। লোকে 
আপিয়া যখন প্রতুকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল তখন তিনি লোকশিক্ষার্থ 
যৎ্পরোনান্তি কোপ প্রকাশ করিয়া সেই ছুই পাষণ্ডকে শান্তি দিতে উদ্যত 
হইলে অক্রোী পরমানন্দ নিত্যানন্দ আনিয়া প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য 
ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। গ্রতুর কুপাঁয় এই দুই হহাপাকী ত্রক্ষার ছুলভ 
পদ্দ প্রাপ্ত হইল। 

জগাই মধাইয়ের টায় ধনশালী, দুর্দান্ত ও প্রবলগ্রতাপাগিত ব্যক্তিদবয়ের 
এইক্সপ অভাবনীয় পরিবর্তনে যদিও অনেকের চিত্ত আলোড়িত হইল তথাপি 
ছুই চারিজন খলম্বভাব ব্যক্তি কিছুতেই শ্রীগৌরাঙ্গের এরূপ নিরভীঁকতা ও 
সম্মান সহ করিতে পারিল না; তাহারা তদানীন্তন নদীয়ার মুলমা'ন কা্গীর 
নিকট যাইয়া তাহার বিরুদ্ধে কত মতে নাঁলিস বন্ধ হইল। কাীও স্বীয় 
স্বাভাবিক দৈত্য প্রকৃতি বশে চালিত হইয়া নবদ্ধীপে সংকীর্ন নিষেধাজ্ঞ। গ্রচার 
করিল। তখন হরিনামমৃত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের কারণে উদ্িপ্ন হইয়া প্রচার 
করিলেন যে “তিনি অদ্যই কাজী দমনে গমন করিবেন, ভক্ত যে কেহ আছেন, 
আসিয়। মিলিত হউন।” শ্রীমুখ হইতে এই আদেশ প্রচার হইবামান্্র 
বিছাত্গতি এ সংপাদ দিকে দিকে রাষ্ট্র হইল, আর অমনি আপরাহু সময়ে একে 
একে, দপে দশে, শতে সহন্রে লক্ষ লক্ষ লোক এক এক দীপ ও তদুপযুক্ত 
তৈলাদি লইয়া প্রভুর বাটা বেষ্টন করিতে লাগিল। কাজী এহাবৎ উদ্দিন 


২০৮ নদীয়া-কাহিনী 


হইলেও বিশেষ ভীত হয়েন নাই এক্ষণে ধখন সেই অসংখ্য কঠের হরিধ্বনি 
ক্রমে কাহার নিকটবর্তী হইতে লাগিল ভখন তিনি ভয়ে অস্থির হইয়! উঠিলেন 
ও পলাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ প্রেমাবিষ্ট ভক্তের চক্ষু হইতে, 
প্র উজ্জল আলোকে অল্প সংখ্যক মুসলমান কোথায় পলাইবে? সুতরাং 
কা্ী আর প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকা বুথা মনে করিয়া গললম্ীক্ৃতবাঁসে দীনভাবে 
জ্রীগৌরাঙ্গের পদে শরণ লইল, তখন অক্রোধী শ্রীগৌরাঙ্গ লৌকিক ক্রোধ 
অপসারণ করিয়া কাজীকে সম্থদ্ধনা করিলেন ।* 
এইবপে প্রতু কাজী দমন পূর্বক হরিধ্বনি দিয়া ভীহার অসংখ্য তক্তবৃন্দকে 
আশ্বস্ত করিলেন এবং নব্ীপে নাম মহাত্ম্য পূর্ণকূপে স্কাপনা করিয় গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই অপূর্ব ঘটনার পর হইতে গৌরহরির বাহজ্ঞান 
ক্রমশঃই হ্থাস হইয়া আমিতে লাগিল। এখন কথন নামরপে বিভোর থাকেন 
' আবার কখন অবিষ্ট হইয়া বিষু্্টা় উপবেশন পূর্বক ভক্তবৃন্দের পৃজার্না 
গ্রহণ করেন। কখন বা নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়ার ছারা সকলকে চম্ধকত 
করেন! শ্রীবাসের মৃত পুত্রের প্রাণদান, সদ্যরোপিত বৃক্ষ হইতে অলৌকিকরপে 
ফলোৎপাদন, সগ্ঘ অসাধ্য ব্যাধি বিনাশ, ম্পর্শ মাত্রেই অপ্রেমিকের প্রেমলাভ 
ইত্যাদি কত শত অত্যাশ্চ্ধ্য বাপার এই সময় সংঘটিত হইতে থাকে । কিন্তু 
সেই অলৌকিক প্রেমময় হৃদয়ের অপূর্ব ভাবোচ্ছাসের নিকট এ সকলের মূল্য 
কি? এই সময় তাহার বযক্রম চতুর্বিংশতি বৎসর মাক্র। এই বয়সে তাহার 
প্রেমবৈকল্য সাতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার দেহ চেষ্টাদিও তিরোহিত হয়, এমন 
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নদীয়া-কাহিরী ২০৯ 


কি দিবারাজির প্রভেদ জ্ঞানও একেবারে অন্তহিত হইয়া! যায় এবং তিনি সম্পূ্ণ- 
বূপে কৃষ্ধপ্রেমে তন্ময়তা লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংসারে বিরাগ 
উপস্থিত হইল এবং দীন দয়াল প্রভূ আসমুদ্র হিমাচল সম গ্রদেশে প্রেম বিলাইতে 
বিশেষতঃ বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদার়ী ও সন্ত্যাসীগণের সান্লিধ্যলাভ করিতে, এবং 
মুর্খগণের মন হইতে বিদ্বেষ ভাব দূর করিতে কঠোর সন্যাসব্রত গ্রহণ বাসনা 
করিলেন এবং ১৪৩১ শক ( ১৫১৯ শ্রীষ্টাবে ) উত্তরায়ণ সংক্রাস্তির গভীর নিশায় 
গোপনে গৃহত্যাগ করতঃ মাঘের দারূণ শীত উপেক্ষা করিয়। সন্তরণে গঙ্গা পার 
হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ কাঞ্চন নগরে ( কাটোয়ায় ) উপস্থিত হইয়া শ্রীকেশব ভারতীর 
সহিত মিলিত হইলেন । ভারতী কিছুদিন পূর্ধ্বে একবার নবদ্ধীপে গর ছিলেন 
তখন শ্রীনিমাই তীহার নিকট সন্গ্যাস গ্রহণের প্রস্তাব করেন, স্থতরাং তাহাকে 
দেখিবামাত্র তিনি ভ্রাহার সংকল্প বুঝিতে পারিলেন। এই সময়ে নিত্যানন্দ 
গদাধর, মুকুন্দ, শ্রীন্দ্রশেখরা চাধ্য, ও প্রীব্রঙ্গানন্দ ঠাকুর প্রভুর অন্থসন্ধানে বাহির 
হইয়| কাটোয্ায় প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন । ভীহারা এবং সমবেত অসংখ্য 
জনশ্রেনী কাতর কণ্ঠে তাহাকে এই দারুণ সংস্কপ্ল পরিতাগের জন্য কত অনুরোধ 
উপরোধ করিলেন, কিন্তু গৌরের দাঁচ? দেখিয়া অবশেষ তাহার। সকলেই নিরস্ত 
হইলেন । তখন শ্রীগৌরাঞ্গ, টন্দ্রশেখর আচার্যের প্রতি বিধিযোগ্য সমস্ত 
আয়োজনের ভাবার্পণ করিলেন । সমস্ত আক্মোজন শেব হইলে শুভ সংক্রা- 
স্তিতে ঘখন শ্রীগৌরার্দের মস্তক মুনের জন্য ক্ষৌরকারকে আহ্বান কর! হইল 
তখন সেই নরঙ্থন্দর, প্রভুর অলৌকিক বূপ গুণে মুগ্ধ হইয়। তাহার মন্তক ম্পর্শে 
সাহসী হুইল না। পরে প্রন্থর নিকটে আশ্বস্ত 'হুইয়া ও বর পাইয়া দেই 
শোকাবহ কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিল। এইরূপে প্রভু ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করত্তঃ 
গঙ্গাম্নান পুর্ববক ভারতীর নিকট সন্াস মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের 
পর প্রভুর আর এক জগন্সঞগল নাম হইল *শ্রীরঘ্চচৈতন্ত” ৷ দীক্ষার 
পর প্রতু প্রেমাবশে মাঝিষ্ট হইয়! হইয়া হুস্কার করিতে লাগিলেন ও বাহ জ্ঞান 
শূন্য হইয়া যদৃচ্ছা গমন করিতে লাগিলেন। পরে কিয়দ্দিবস পথে পথে 
হরি নাগ নিধি বিলাইগা প্রথমে ফুলিয়ায় হরিদাসের আশ্রমে, পরে শাস্তিপুর 
অদ্বৈত আচার্ষ্যের গৃহে আপিয়। উপস্থিত হইলেন । ভক্তবুন্দ এমন কি তাহার 
পূর্ব নিনুক্তণণও গ্রন্থ লন্যান্গ্রহণ করিক্বা অতি নিকটেই আপিয়াছেন শুনিয়া, 
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্রভুকে দেখিতে ফুলিয়! ও শাস্তিপুরে আঘিয়! খিপিতে লাগিলেন। তখন 
সমস্ত শাস্তিপুরে এক হরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুন! যাইতেছিল ন1। 
সেই সংখ্যাতীত ভক্কঠের হরিধ্বনিতে তখন শাস্তিপুর মুখরিত, কবির 
কথার, তখন প্রেষের বস্তায় “শাস্তিপুর ডূবু ডুবু নদে ভেসে যায়” 

এই আনন্দ নৃত্যে কএক দিবস অতিবাহিত করিয়া প্রভু, মাতা ও ভক্ত- 
বুন্দের নিকট বিদাত গ্রহণ করহঃ নীলাচল অভিষুখে মাত্রা করিলেন। 
নীলাচল চন্দ্রের ইন্দু ব্রন দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া, পথে দর্ধ্ব বাধাবিপন্তি 
উপেক্ষা! করিয়া প্রভু পুরীর পথে অগ্রসর হইলেন। বহু পথ অতিবাহন করিয়! 
তিনি তাহার সমভিব্যাহারী শ্রীপাদ্‌ নিত্যানন্দ, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর 
পণ্ডিত, ও মুকুন্দ দন্ত এই চারি জনকে লইয়। স্বচ্ছন্দে রেমুণায় উপস্থিত 
হইলেন। তথাক্স প্রেমানন্দে বামিনী যাপন করিয়া তাহারা রেমুনা ও 
কটকের মধ্যবর্তী স্থান যাজপুরে আসিলেন। তথা হইতে শ্রীদাক্ষীগোপাল 
দর্শনে গমন করিলেন। পরদিন কমলপুরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু ভার্গ 
নদীতে আান দানাদি সমাধা পূর্বক কপোতেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন । 
- নিত্যানন্দ এই স্থানে প্রহর সন্যাসের চিন ও সম্ধণ দণ্ড থানিকে ভগ্ন করিয়! 
নদী জলে ভাপাইয়া দিলেন, তদবধি সেই নদী “দগুভাঙ্গা” নামে খ্যাত হইল। 
কগোতেশবর দর্শন করিয়া মহাপ্রভু আবার চলিলেন। কমলপুর হইতে কিয়দুর 
যাঈতেই পুরীর মন্দিরের চূড়া সকলের নয়নে উদ্ভাসিত হইল, আর সেই 
এত দিনের অভীষ্ট বপ্ত দর্শনে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে হুষ্কার করিতে লাগিলেন । 
এইরূপ ভাবাবেশে পুরী প্রবেশ করিয়া প্রভু চকিতের মধ্যে শ্ীপ্জগন্নথের 
সম্মথে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং লম্্ দিয়া যেমন শ্রীমুত্তি স্পর্ন করিলেন 
অমনি, প্রেমবিহবলিত হইয়! ভাবাবেশে মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। দৈযোগে 
সেই সময় তুবনধিখ্যাত নদীয়ার গৌরবরবি, বান্ুদেব সার্বভৌম তথায় 
উপস্থিত হিলেন। তিনি দেই নবীন নন্নাসীর অপূর্ব প্রেমবিকাশ ও 
অলৌকিক ভাঁবাবেশ দেখিয়া অজ্ঞাতসারে প্রন্থুকে প্রাণ সমর্পণ করিলেন 
তাই ঘড্ত পূর্বক জগন্নাথের পরিকরগণদ্বারা ব্হন করাইয়া প্রকে নিজ বাঁস 


ভবনে লইয়া আসিলেন। সগোষ্টী ভ্চৈতন্য কিছু দিন সার্বভৌমের বাটীতেই 
আজ নত | কোখ্া১ হান খাসির সাঙট বারা আল জাত সনাধসীর গু, 
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নদীয়ার পণ্ডিত কুলরবি সার্বতৌমের মন তক্কিপথে ধাবিত হইল এবং শেষে 
উপ্রভৃকে বেদাস্তমতে শিক্ষা দিতে যাইয়া তিনি স্বযুংই তক্কি রূপে গশিয়া 
যান ও প্রভুর বড়ভুজ মৃত্তি দর্শনে স্তব করেন। সেই স্তবাবগী “চৈতন্য 
শতক” নাগে আছিও তক্তের হৃদয়ে তক্তির উচ্ছাস আনিয়া দিতেছে। 
এইরূপে পণ্তিতকুলশেখর সার্ধভৌম বিজীত হুইলে ক্রমে বহু সন্ন্যাসী, 
দশ্তী, মায়াবাদী পণ্ডিত ও অবিশ্বাসী অনেকেই নির্বিচারে প্রীগৌবাঙগ পদে আত্ম 
সমর্পণ করেন। এমতে নীলাচলে ছই মাস প্রেমান্ন্দে অতিবাহিত হইগে পর 
প্রভূ এক দিন দক্ষিণ অঞ্চল ভ্রমণে ইচ্ছা! প্রকাশ করতঃ ভক্তগণের নিকট স্বীয় 
অভিপ্রায় গ্রকাশ করিলেন এধং শীত প্রত্যাগমন করিবেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়। 
একমান্র কুষ্ণদাস নামক জনৈক ভক্তিমান বিগ্রকে সঙ্গে লইয়া! ১৪৩২ শকের 
(১৫১৯ ত্রীঃ অঃ) বৈশাখ মাসে দাক্ষিণাত্য উদ্ধার করিতে যাত্রা করিলেন* 
পথে অচিস্তনীয় পরমাড়ুত, অলৌকিক এ্শীপজি প্রকাশ করিয়া প্রভু দেহ 
চেষ্টাদি বিরহিত হইয়! নিতান্ত দীনবেশে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
খন তিনি কুশ্দতীর্থে উপনীত হইলেন, তখন বান্থদ্দেব নামে একজন মহাব্যাধি 
গ্রস্ত ভক্তিমান ব্রাহ্মণ আপিয় প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন। দয়ালঠাকুর তাহাকে 
নিতাস্ত কাতর দেখিয়। সেই পুতীগন্ধময্ত, কীড়াস্ুল ক্ষতবিশিষ্ট ব্রা্মণকে গাঢ় 
আবিঙ্গন প্রদানে ধন্য করিলেন। ব্রাহ্গণও দেবদূলভি শ্রীমঙ্গের স্পর্শন্থ প্রাপ্ত 
হইয়। তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহ লাভ করতঃ প্রভূ চরণে আত্মবিক্রয় করিলেন । 
এইস্ধপে অবিচাবে, পতিত, অধম, ছূর্্ধন, কাঙ্গাল সকলকে লমভাবে কুপাপুর্ব্বক 
উদ্ধার করিয়। গ্রভু জিরড নৃসিংহাদি তীর্থ দর্শন করিয়! ক্ষীণসলীলা গোদাবরী 
তীরে উপণীত হুইলেন। পরে গোদ।বরী পার হইয়া রাঁজমাহীন্দ্রপুরে গমন 
করিলেন এবং তথায় রসিকশেখর রামানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। 
রামানন্দের মধুর সঙ্গে দশরাত্রি অতিবাহিশ করিয়। এবং তাহাকে আপনার 
ভুবনানন্দ মঙগলমন্ম রূপ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত 
হইলেন। পূর্বের ন্যায় নাম কী্ডন করিতে করিতে প্রভূ যে পথে চলিতে 





* মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে নানারূপ দেখ] যায়, কিন্তু যুলতঃ 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পথ সমস্ত গ্রন্থেই একরূপ নির্দেশ আছে। আমর! এখানে প্চরিতামুৃতের” 
ক্মনুদরণ করিলাম। 
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লাগিলেন তাহার চতুংপাবস্থ গ্রামে অমনি অনন্থভবনীয় ভাবে প্রেমের ঝটিকা 
বহিতে লাগিল যে কেহ তাহার দর্শনলাভ কব্রিলেন তিনিই প্রেষে সন্ত 
হইলেন ; আবার তাহাকে যিনি দর্শনলাত করিলেন তিনিও প্রেমে মত 
হইলেন $ আবার তাহীকে যিনি দর্পন বা ম্পর্শ করিলেন তাহারও 
এব্প অবস্থা হইল। এইকরপে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অন্নকালরের মধ্যে 
হব্রিনাষ প্রচারিহ হইল। প্রত রামানন্দের নিকট বিদ্বায় লইয়া 
মল্পিকাজ্দুনণীতীর্ঘ। . অহোবল,  সিদ্ধিবউ, স্বন্দক্ষেত্র, ভ্রিমট, বৃদ্ধকাগী 
ত্রিপদিমন্প, বেঙ্কটার, পানানরনিংহ, শিবকাঞ্চি বিষুঃকাঞ্চি, ত্রিমল্প প্রস্তুতি 
স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ও বহর রামায়িৎ, রামানুজ, বিব, বৌদ্ধ, 
দণ্তী গ্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়া ক্রমে কাবেরী তটে উপনীত হুইলেন, তথায় 
অবগ|হন করিরা শ্রীরঙগক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, এখানে বেস্কট ভটু নাঁমে 
একজন ভক্তের গৃহে রহিস্বা তিনি চাতুর্মানা ব্রত উদ্যাপন করিলেন। অনস্তর 
খষভ পব্বতে গরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিগা কামকোষ্টি, দক্ষিণ মথুর! 
মহেন্র শৈল, সেতুবন্ধ ফন্তুতীর্ঘ, প্চাপ্থরা, দৈপাক্নী, কোলাপুর, পারুতীর্থ 
মলয় পর্বত প্রভৃতি অতিক্রম করির। মল্লার দেশে উপনীত হয়েন। এখানে 
ভট্টমারী সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তি শগ্রতুর সঙ্গী কৃষ্ণদাঁপকে প্রলোভিত করে 
প্রভু তাহাদের মায়া হইতে তাহার উদ্ধার করেন। ক্রমে দাদ্রাজ অঞ্চল হইতে 
নর্মর্দা তীরে বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তিনি বোস্বাই প্রদেশস্থ সোলাপুরে উপনীত 
হয়েন এখান হইতে তিনি দ্বারকা গমন করেন পরে পম্প। সরোবর তাণ্তি নদী! 
খযামুখ, দওকারপ্য পঞ্চবটা ও নাসিক, ত্রান্বক, ব্রহ্মগিরি, কুষাবর্ত প্রভৃতি পরি- 
ভ্রমণ করিয়া রামানন্দের সহিত পুনশ্মিপিত হয়েন তথা হইতে পুর্ববপথে 
আলাল* নাথে প্রত্যাব্তন করেন; এই আলাশনাথ হইতে প্রভু 
সমতিব্যাহারী কৃষ্ছদাসকে নীসাচলে প্রেরণ করিলেন। নিত্যানন্বা্রি 
তাহার আগমনবার্তী প্রাপ্ত হইরা সহাকুতুহলে তথায় ঘরসয়! 
প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভুও তাহাদেব্র প্রাপ্ত হইয় তাহাদের সঙ্গে 
বাঁপ্ভনরর্গে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিখেন। এইরপে শ্রীরুষ্চচৈতনা শত 
শত যোজন পথ, অরণ্য প্রান্তর, গিরী, নদী আদি অতিক্রম করিয়া এবং 
পথিমধ্যে ইশ, রামাহ, বৌদ্ধ, এমন কি মুনলমান, পাঠান একতি ভিন্ন ভিশন 
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সম্পরদায়ী ও ধর্মাবলম্বী সহত্র সহত্র ব্যক্তিকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করিয়? 
এক বৎসর আট মাস ফষড়বিংশতি দিন পরে (১৫১১ শ্বীঃ ১৪৩৩ শকে ) 
তর] মাধ তারিখে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাণর্তরনাস্তে কাশীমিশ্রের 
ভবনে রহিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলবামী অসংখ্য ভক্তবৃন্দের সহিত 
মিপিত হইলেন এবং ভীহাদের তক্তিপূর্ণ পুজাদি গ্রহণ করতঃ তাহাদিগকে 
কতার্থ করিলেন এখানেই শ্রীচৈতন্যলীলার অন্দপাত্র শিখি মাইঠি রামানন্দের 
পিতা ভবানন্দ ও তাহার আর চারি পুত্র, প্রন্দুযয় নিশ্র এবং দুই পুর্ণপাক্ঞ 
শ্বরূপ দামোদর ও রামানন্দের সহিত প্রভুর মিলন হয়। শ্রীপাদ অধ্বৈত প্রভূ 
মহাপ্রভুর প্রত্যাগমনের কুশলবার্ডা পাইয়া মহাহলাদে মহোৎ্সবে 
রত হইলেন, পরে তিনি সমাগত তক্তগণের একাস্তিক ওৎস্্যকে 
বিচলিত হইয়া শচী ও বিষুপ্রিয়া দেবীর আদেশ লইয়া, যুরারী, হরিদান 
গ্রভৃতি বনু স্তরীপুক্নষ ভক্, সমভিব্যাহারে রথধান্রার অব্যবহিত পুর্বে চৈতন্য 
স্বরণ পূর্বক প্রভূমিপনে নীলাচল উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। নালাচলে প্রাণাধিক 
প্রিশব প্রতুকে প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণ নংকীর্ভনানন্দে দিন অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে রথ যাক্জার কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এদ্দিন 
প্রভু গ্রত্যুষ্যে ্নানাদি সমাপন করিয়। ভক্তবৃন্দ সঙ্গে রথযাত্রা দর্শনে গমন 
করিলেন । সেই সুসজ্জিত পতাকাদ্ি শোভিত শ্রীভ্রীজগন্নাথ বিরাজিত অপূর্বব 
র্রী দর্শনে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়। নৃত্য করিতে লাগ্িপেন। ক্রমে বাহ্জ্ঞান 
বিরহিত হইয্লা তূলুগ্ভীত হইলেন। এইপময়ে উদ্কলাধিপতি রাজ। প্রতাপ 
দ্র ধিনি বিষক্মী বিধায় বছ চেষ্টাতেও এতাবৎ প্রভূর কপালাঁতে সমর্থ হয়েন 
নাই দীন বৈষ্ুববেশে তথায় গমন করিয়া বাহা জ্ঞান বিরহিত প্রভুর পাঁদ 
সম্বাহন করিতে আরন্ত করিলেন এবং স্রীমস্তাগবৎ হইতে সময়োচিত এক স্কোক 
পাঠ করিলে গ্রেষের পাগল ঠাকুরটা ভাগবঘ  শ্রবপে বাহ্‌ পাইয়। ও উল্লসিভ 
হইস্স। রাঙ্গাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন । এইরূপ নান! মহোৎসব রথযা! লমাঞ্ত 
হইলে গৌড়ীয় তক্তগণ কান্তিক মাহার উখান দ্বাদশী পর্যস্ত নীলাচলে বাদ 
করিলেন পরে ্রপ্রতুর আদেশে ক্রমে সকলে দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
কেবল মাত্র গঙ্গাধব্ পৃশ্ডিত,হরিদাস ঠাকুর, পরমানন্দপুরী,স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি 
দশর্ডজন গতর নিকট রহিলেন। ক্রমে তিন বৎসর অতিবাহিত হইল। গৌড়ীর 
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ভক্ুগণও প্রতিবৎসর প্রভুর্শনে নীলাচলে আসিতে লাগিলেন। এই তৃতীয় 
বৎসরে প্রভূ যখন ভক্তগণকে বিদায় দিতে উদ্ভত হইলেন তখন ভিনি শ্রীপাদ 
নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ করিলেন যে প্রতি বৎসর নীলাচলে না আপিয়া 
তিনি গৌড়ে রহিয়া আচগালে নাম বিলাইবেন। প্রভু এইরূপে আরও ২ বংসর 
কাল নীলাচলে অবস্থিতি করিলেন । অনন্তর পার্বতৌমাদি ভক্তগণের 
সম্মতিক্রমে গৌড় হুইয়া বৃন্দাবন যাইবেন এরপ স্থির করিয়! বিজয়৷ দশমীর দিন 
প্রভাতে প্রভু নীলাচল চন্দ্রের ইন্দুধ্দন দর্শন করিয়। শুভবাক্রা করিলেন। পরে 
কটকে আসিয়! সপরিবার প্রতাপ কুদ্রকে কৃতার্থ করিয়া প্রতু নীলাচল ত্যাগ 
করিব গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং কিছুদিনে গ্রীপাট খড়দহের নিকটবর্ভা 
পাণিহাটী গ্রামে রাখব পণ্ডিতের আলরে উপনীত হইলেন । এই রাঘব 
প্রভুর একজন অতি প্রিয়ভক্ত ছিলেন । এখান হইতে তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের 
কুমারইটস্থ নূতন ভবনে উপস্থিত হইলেন। কুমারহট্ট (বর্তমান হালিনগর 
গ্রাম) শ্রীপাদ ঈশ্বরপুবীর জন্মস্থান তাই এখানে আসিয়া প্রভু ছুলভ 
জানে কুমারহট্ট্রের খুলি ব্রেণ উত্তরীয় অঞ্চলে বাধিতে লাগিলেন । 
ভক্তপ্রধান ভাগ্যবান শ্রীবালকে ক্ৃতার্থ করিয়া ভক্তগতপ্রাণ প্রভূ 
কাঞ্চনগল্লীর € বর্তমান কীচড়াপাঁড়া ) শিবানন্দের ভবনে গমম 
করিলেন। তথাহইতে উক্ত গ্রামবাসী বাহুদেবের বাটীগমন করিলেন। 
এই যে প্রভূ নীলাচল, হইতে শত শত ক্রোশ পথ অতিবাহন করিয়া দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছেন সে একাকী আদিতেছেন না) যে অপূর্ব শক্তি গ্রকাঁশ 
করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি হরিনামপ্লাবিত করিয়াছিলেন এই সমগ্র পথও 
সে শক্তির পূর্ণ বিকাশ করিয়! চঙ্সিতেছেন আর তাহার সঙ্গে সংখ্যাতীত জন- 
প্রবাহ এক মহা। আকর্ষনের বলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে । শ্রীপ্রতু কাঞ্চনপন্নী 
ত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে শাস্তিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন আর অমনি অসংখা 
লোক কুলে কুলে তাহার অস্ুদরণ করিল। এইরূপ অসংখ্য ভক্ত পরিবেষ্টিত 
শ্ীতীমদ্বৈতের প্রাণনাথ শান্তিপুরে অত মনিরে শুভাগমন কৰ্সিলেন। বহুদিন 
পরে চিরবাঞ্ছিত হারানিধিকে পাইয়! অদ্বৈতাদি ভক্তগণের যে মহানন্দ জগ্িল 
তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা! নাই। শাস্তিপুর হইতে নবন্বীপচন্ত্র, শচীছুলাল, 
শ্ীবিষুপ্রিয়ারবল্পভ ন্দীয়ার সর্বস্ব গ্রভ নবদ্ীপের একাংশ বিদ্যানগরে আদিয়া 
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উপনীত হইলেন । আর কিছুদিন এই চির প্রি ভূমিতে শান্তিতে থাকিবার 
মানসে গোপনে সার্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহে উপনীত হইলেন । হাচ- 
স্পতিগৃহারে বৈকুঠ্নায়ক অতিথি প্রাপ্ত হইরা আনন্দে দিশেহার। হইলেন, 
'আর পুলকপুরিত অঙ্গে গোপনে প্রন্ুর সেবায় রত হইলেন। ক্রমে যখন প্রভুর 
নবদ্বীপ আগমন বার্ড চতুদিকে প্রচারিত হইল তখন দলে দলে লোক সকল 
আতিক বাঁচম্পতির গৃহ প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিতে লাগিল। দেখিতে দ্রেখিতে প্রাঙ্গন 
পূর্ণ হইয়া গেল তখন সকলে নিকটব্ঠি রাস্তা ও মাঠে সমবেত হইতে লাগিল। 
ক্রমে যখন তাহাতেও স্থান সংকুলান হইল না, তখন লোকে অপথ, বন, জঙ্গল 
বৃক্ষশাখা প্রভৃতিতে স্থান গ্রহণ করিল। এইরূপে বিদ্যানগরে যখন মহাজনতা 
হুইল, তখন লীলাময় প্রভূ বাচস্পতির গৃহত্যাগ করিয়! গঙ্গার তটস্থ কুলিয়াগ্রা্ে 
মাধবদ্দাসেব বাটা যাইয়া উপনীত হইলেন । * এই কুণিয়াতেই পরম ভাগবত 





কষ্রীচৈতন্ত ভাগবত, ভ্রীটৈতত্য-চচ্ছোদয়-নাটক, শ্রচৈতগ্ঘচরিতামৃত, শ্রীনরহরি দাসের 
নবদ্ধীপ পরিক্রম| পদ্ধতি, বৈষ্ণবচূড়ামণি প্রেমদাস প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্তাগণের ৰিরচিত 
পদসমূহ ও অন্থান্য বছ প্রামাণিক গ্রগ্থরাজি পাঠ করিলে দেখ! বায় যে, যে কৃলিয়া গ্রামে 
পতিতপাবনাবতার শ্রীমদেগীরাঙ্গ প্রভূ অধ্যাপক চাপাল গেপালকে "শ্রীবাম অপরাধ” 
হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, ষে স্থানে শ্রীপ্রভু ভাগবতবেত্তা মায়াবাদী পণ্ডিত দেবানন্দের 
ভক্তাপরাধ মাঞ্জন| পূর্বক বর দিয়াছিলেন এবং ষে গানে কৃষ্ণানন্দ নামক তন্ত্রবিৎ কোনও 
পশ্ডিত বৈষণবাপর।ধে মারো গণ্স্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কুপায় রোগ ও অপরাধ হইত্তে 
মুক্ত হইয়ছিলেন সেই যোগীজন ছুর্লভ মহাতীর্ঘ কুলীয়! তদানীন্তন নবদ্বীপের সন্নিহিত 
একটা পল্ভী বিশেষ ছ্থিল এবং উহ! তাৎকালীন গঙ্গার পশ্চিম কূলে (এখন যেখানে নবদ্বীপ 
অবস্থিত প্রায় সেই স্থানে) অবস্থিত ছিল, সেই পরম পবিজ্রতা ভূমির সম্বন্ধে শ্রীনরহরি দাস 
নবদ্বীপ মণ্ডল” বর্ণনাকালে ইহাকে নবদ্বীপের নয়টা দ্বীপের গঙ্গার পশ্চিম ্বীপরূপে 
উল্লেখ ককিয়। ইহার এইরূপ ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন যথা,__ 
“কুলিয়া পাহাডপুর গ্রাম! পূর্বে কোলদ্বীপ পর্বভাখ্যানন্দ ধাম ॥ 
. প্রত প্রিয় ভক্ত কোলদ্বীপে। পর্দতের প্রায় দেখা দিলা কোল রূপে । 
পে কোল দ্বীপ নাম এইমত্তে। অত্যন্ত মধুর কথ! আছয়ে ইাতে ॥ 
আচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটকে সুবিখ্যাত কবিকর্ণপুর মহাশয় কুলিয়া সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া 
ছিলেন বে উৎকালাধিপত্তি বাজ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভু কুলিয়ার আছেন শুনিয়া কুলিয়া 
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দেবানন্দ ঠাকুরের অপরাধ ভঞ্জন হয়। তিনি পূর্বে মায়াৰাঁদী ছিলেন এবং 
শঘষ্টাগৰতের ভক্কিহীন ব্যাখ্য। করিতেন । প্রভূর নবদ্ধীপ বাপকালে দেবানন্দকে 
তিনি এ বিষয়ে উপদেশ দিলেও মহান্ধ দেবানন প্রভুকে চিনিতে ন। পারিয়া 
তাহার কথা আঅবহেল1 করিয়াছিলেন । এক্ষণে ভক্ত শিরোমণি বক্রেশ্বরের কৃপায় 
দেবানন্দ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয় প্রভুর চরণে শরণ লইলেন। দয় ময় প্রভু 
তাহার সর্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়! তাহাকে আপনার সুশীতল বক্ষে গ্রহণ 
করিলেন। দেবানন্দ তখন শুদ্ধমতি হইয়াছেন, সুতরাং আপনার সুখাপেক্ষ। 
পরের সুখের প্রতি তখন তাহার দৃষ্টি সমধিক তাই, প্রভুর এই কথায় সাহস 
পাইয়! বর প্রার্থনা করিলেন যে, “যে কেহ এই ক্ষেত্রে আপিরা! অপরাধ 
স্বীকারপুর্ববক ক্ষম। প্রার্থনা করিবে প্রভু ষেন অবিচারে তাহার অপরাধ 
ভঞ্জন করেন।” প্রত্ুও ভক্তিমান দেবানন্দের প্রার্থনায় তাহার অভিলধিত 
বর প্রদ্দান করিলেন। তদবধি কুলিয়া? "অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ” বলি! খ্যাত 
হয়। কিন্তু কপির গ্ীবের এমনি ছুভাগ্য ষে এই শ্রীপাটের নিদর্শন 
নবদ্ধীপের সসিকটে কোথাও পাওয়া ধায় না; বুঝি গঙ্গাদেবী এই লোভময় 
পবিক্র তীর্থের মায়া ছাড়িতে না পারিয়! আপনার পাবিত্র বক্ষে ইহাকে 





কোথায় তাহা সাব্বভৌমকে পুছিলে ঠিনি বলিলেন _বথ। কৰি কর্ণপুরের চৈতন্য চন্দরোদয় 
নাটকের পুরষোত্রম মিশ্র ওরকে প্রেমদ।ন কৃত বঙ্গান্থবাদ নাটকেঃ_- 
“মাব্বভৌম বলে রাজ! নবদ্বীপ পারে। 
কুলিয়া নামেতে গ্রাম গঙ্গার ওধারে ॥৮ 
পুমশ্ঠ এ_ণনবদ্ধীপ পারে সে কুলিয়! নামে গ্রাম । 
শ্রীনাণব দাস তথা আছে ভাগ্যবান ॥ 
পুনশ্চ এ,_-“গুদিন এইমতে কুলিয়। নগরে । 
ভাসাইল! সববলোক আনন্দ সাগরে ॥ 
প্রাতঃকালে ঢচলিলেন গঙ্গা তটে তটে 
্র্গে মণ্ড্যে হরিধ্বনি কলরব উঠে ৪১ 
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যথণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে ভীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর কুলিয়ারে গঙ্গার উপর 
বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন, 
“তবে নিত্যানন্দ সর্ববপার্খ্দের সঙ্গে । প্রন্তি গ্রামে ভ্রমে কীর্ভনের রঙ্গে ॥ 
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বক্ষা করিতেছেন। এই কুলিয়। গ্রামেই শ্রীপ্রভৃ আত্মজনের নিকট 
শেষ বিদার গ্রহণ করেন। এইস্থানেই শ্রীমতি বিষুঃপ্রিয়াদেবী তাহার সহিত 
মিলিত হয়েন এবং ভ্রিলেক পুজ্য শ্বামীর মেহের শেষ নিদর্শন শ্বরূপ তাহার 
শ্রীপদের কাষ্ঠপাছুকা যোড়াটী প্রাপ্ত হয়েন। দেবী বিষুঃপ্রিকা শ্রীপ্রভূব আদেশ 
ক্রমে তাহার শ্রীবিগ্রথ মুন্তি স্থাপনা! করেন। বিস্ু্রিয়া স্থাপিত এই মৃত্তি 
আস্বাপি নবদ্বীপে বিদ্যমান আছেন। কুলিয়া হইতে মহাগ্রতু গঙ্গার 
ভীরে তীরে বামকেলীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই রামকেলী গ্রাম 
তদানীন্তন বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের এক অংশ বিশেষ । পাঠান বংশীয় সৈয়দ 
হুসেন দাহ তখন এখানে স্বাধীন ভাব রাজত্ব করিতেছিলেন। এই হুসেন 
সাহার রাজকীয় সভায় দূপ ও সনাতন নামে ছুই ভ্রাতা ““দবির থাস ও সাকর 
মল্লিক” পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সুই ভ্রাতার রাক্গ সংসারে যথেষ্ট 
প্রতিপত্তি ছিল। ই'হার। সতত মুসলমান সহবাসে যাবনিক ভাব প্রাণ্ড হইলেও 
পুর্ব সংস্কার বশতঃ বিলক্ষণ ভক্তিমান ছিলেন । প্রতু ই"হাদিগকে উদ্ধার করিয়া 
গৌড় হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈতবনে গমন করিলেন । তথায় কিন্নদ্দিবস অতি- 





খানা যৌতা বড় গাছি আর দোগাছিয়া। গঙ্গার ওপারে কতু যায়ে কুলিয়! ॥' 
পুনশ্চ এ অস্ত্য খণ্ড ৩য় অধ্যায়ে, 
“কুলিয়া নগরে আইলেন হ্যাসীমণি। সেইক্ষণে সর্ধবদিকে হইল মহাধ্বনি ॥ 
বে গঙ্গ। মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।  গুনিমান্র সর্ববলোক মহানন্দে ধায় ॥ 
বাচস্পতি গ্রামেতে যত গহন.আছিল:। তার কোটা কোটা গুণ সকল পুরি ॥” 
ক্ষ ক চে ০ চে 
“ক্ষিণেক আইল” মহাশয় বাচস্পতি । তিনি নাহি পায়েন প্রভুর কোথ। স্থিতি ॥ 


কতক্ষণ মাজ বাচম্পতি একেশ্বর। ডাকি আনিলেন প্রভূ গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥* 
শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত মধ্য খণ্ডে ১ম অধ্যায়ে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী লিবিঘাছেন-_ 


. পকুজিয়! গ্রামে কৈল দেবনন্দরে প্রসাদ । গোপাল বিপ্রের ক্ষমা শ্রীবাম অপরাধ ) 
পাঘত্ী নিন্দুক আসি পড়িল চরণে । . অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥ 
এ বর্ণনা পাঠে কজিয়ার অবস্থান সম্থদ্ধে কোরও পীমাতসা তয় লা বাশিযিতত আবির 
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বাহিত করিয়া পরিশেষে নীলাচলে প্রত্যাবর্ডনকরিলেন। এখানে বর্ধার চারি” 
ষাস অভিবাহিত করিয়া তিনি একদা বলভদ্র নামক জনৈক ব্রাীণকে সঙ্গে লইয়া 
কাত্িশেষে গোপনে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। ইচ্ছাময় প্র লোকচক্ষু হইতে 
অন্তরালে থাকিবার মানসে বিপথে স্বাপদ শঙ্বল দুর্গম অরণ্য মধ্য দিয়া গমন 
কবতঃ অবশেষে কাশীধামে উপনীত হইলেন এবং তদীয় পুরাতন ভক্ত তপন 
নিশ্রের ভবনে কয়েক দিবল অতিবাহিত করিলেন। পরে তদানীন্তন কাশীর 
জগৎগুরু, যহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, দণ্তী সন্গ্যাদীর রাজা, দ্বিতীয় বিশ্বেস্বরের 
সভার মহামান্ত প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত সে বাত্রা। সক্ষযাৎ না করিয়াই, 
শ্ীতন্দাবন দর্শনে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়! মথুরাভি মুখে ছুটিলেন এবং শীঘ্রই প্রয়াগে 
আসিয় উপনীত হইলেন । এই বৃন্দাবন যাত্রার পথে প্রভু বাহাকে পাইতেছেন 
তাহাকেই অকাতরে প্রেম বিলাইয়া চলিতেছেন; অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে 
থে অপুর্ব শক্তির বিকাশ করিয়াছিলেন এখানেও সেইরূপ করিলেন। এইরূণে 
পথে প্রেম বিলাইয়া ও স্ব্ং তাবাতিশধ্যে বান বিরহিত হইয়। প্রভু 
টলিতে উপিতে বৃন্দাবন উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন? এক্ষণে সঙগুথে 





গোস্বামী বনুস্থজেই শ্রীবুন্দাবনদাসের বিস্তারিতরূপে বর্ণিত বিষয় গুলি সংক্ষেপে 
লিখিয়। সারিয়াছেন যথ1,_ 


"শাস্তিপুর গুন টৈল দশদিন বাস।  বিস্তারি কহিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥ 
অতএব ইহ! তার না কৈল বিস্তার। পুনকুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে বিস্তার ।” 
এক্ষেত্রে তাহার নিকট বিস্তারিত বর্ণনা আশা করা যায় ন| তিনি চরিতামূতের 
মধাখণ্ডে লিখিয়াছেন ষে শ্রীপ্রভূ পানীহাটী হইতে কুমারহটে শ্রীবাসকে দর্শন দিয়া কাঞ্চন 
পল্লীতে শিবানন্দ সেন ও বান্তদেব দত্তের গৃহে পদার্পণ করতঃ বাচম্পন্তি গৃহে উপনীত 
হইলেন ও তথা হইতে কুলিয়ার় গেলেন । এই বাচস্পতির গৃহ কুলিয়ার নিতান্ত সন্নিহিত 
না হইলে চৈতন্ত ভাগবতের পূর্ধোদ্ধত অংশের অনুষায়ী তিনি কদাপি “ক্ষণেকের? মধ্যে 
কুলিসায় শ্রী প্রদথুর নিকট উপস্থিত হইতে পারিতেন ন।। এখন দেখিতে হইবে এই 
বাচম্পতির গৃহ কোথায় ছিল, 
তন্যভাগবতে-- 
“সার্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম। 
পুনশ্চ হী মধ্যখণ্ডে ২১ অধ্যায়ে 
“হেন মতে নবদ্বীপ গ্রভু বিশ্বস্তর | বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর 0 
এবদিবস গ্রভ় করে নগর ভ্রমণ । চারিদিকে যত আগ ভাগকতগণ ॥ 


ন্দীয়া-কাহিনী - ২১৯ 


ভিরাভিলবিত, চিরাকাঙ্িত শ্রীষসুনাদর্শনে প্রভু প্রেম বিহ্বল হইয়] যমুনার 
বন্পগ্রদান করিলেন । এইরূপ যেখানে যেখানে বসুনাদর্শন পাইলেন সেই স্বানে 
মহাতুতুহলে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রেমে অচেতন হই! 
প্রন মথুরায় আদিরা উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে ক্রমে শ্রীবন্দাবনে 
আপিরা উপস্থিত হইলেন, যে বুন্দাবলের নাম মার শ্রবপে প্রতুর মৃচ্ছ? হয়, 
যাহান্স ধূলিরেণু পাইলে দুলত্তানে মহানন্দে প্রভূ কালাতিপাতত করেন, 





সার্বভৌম পিতা বিষার্দ মহেশ্বর। তাহার জাঙ্গালে গেল প্রতু বিশ্বস্তর ॥ 
সেই খানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাদ। পরম স্শান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ ।” 
উহা! হইতে জান বাইতেছে যে মহেখর বিশারদ, সার্বভৌম ও বিগ্ঠাবাচস্পতির 
পি ছিলেন এবং তাহার নিবাস নবদ্বীপেবই এক অংশে ছিল, আবার তাহার নিবাস 
নবদ্ীপের যে অংশে ছিল কুলিয়া তাহারই সন্গিকটবর্তা ছিল তাই সংবাদ প্রাপ্তিমাক্্র 
“ক্ষণেকেরা? মধ্যে বিশারদ মহাশয় প্রভুর নিকট যাইতে পারিয়াছিলেন। 
আবার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে দ্বেখা যায়, 
গণাঙ্গা্থান করি প্রভু বাদেশে গিয়া । ক্রমে ক্রমে উত্তরিল! নগর কুলিয়! ॥ 
পূর্ববাশ্রম দেখিবেন সন্ন্যাসের ধর্ম । নবছ্থীপ আইল। প্রত এই তার মন্্র ॥ 


মায়ের বচনে পুনঃ গেল নবন্বীপ। বারকোন। ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥” 
উহ্থা হইতে কুলিয়া যে তদানীন্তন নবদ্বীপেরই অংশ বিশেষ তাহাই প্রমাণ 
ছইতেছে। 


ঠতন্ত চন্দ্রোদয় নাটকে কুলিয়া ষে নবন্বীপের পর পারে অবস্থিত তাহা! স্পষ্টয়পে 


উল্লিখিত আছে,_ 
“ততঃ কুমারহট্টে ভীবাস পণ্ডিত বাট্য। মভ্যাযযৌ। ততে। অদ্বত বাটামত্যেত্য 


হরিদাদে নাভিবন্দিত স্তখৈব তরণীবর্তুনা নবদ্ধীপন্য পাকে কুলিয়া নাম গ্রামে মাধবগাঁন 
বাটা মু্তির্ণবান।” 

বিখ্যাত পদকর্তী প্রেমদাম বংশীবদন ঠাকুরের জন্মবৃত্তান্ত লিখিতে ফাইয়া লিখিয়াছেন-- 

"নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে, কুলিয়া পাহাড়_নামে স্থান 1; তথায় 
আনন্দধাম শ্রীছকড়ি নাম মহাতেজা কুলীন সম্তান।” 

এই কল এবং অন্যান্য বনু প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়! স্থির নিশ্চয়ে বলা যায় 
যে কুলিয়া গ্রাম তদানীন্তন নবন্ীপের অব্যবহিত পরপারে গঙ্গার ভীরে বর্তমান নবন্ধীপের 
টিপস সংলাপে ভিজ | বিলাল পারত উস্সন একাকার গঞ্জ নায় পসিস্ক চি। 


২২5 নদদীয়া-কাহিনী 


বহুদিন হইতে যেখানে আসিবার জন্য তিনি উন্মত্ত,সাজ সেই মধুর তীবৃন্দাবনে 
আপিয়! যে প্রেমের ঝটিকা প্রবাহিত করিলেন তাহ! বর্ণনাতীত । মুখি। ছার 
পরমারাধ্য পরম ভগবত প্রীরুঞ্ণজদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি ভকতগপ 
পে ভাবের কথঞ্চিং আভাষ দিয়াছেন মাত্র । ক্রমে কৃষ্ণ প্রেমে তনয় 
হুইয়। প্রভু চৌরাশী ক্রোশ পরিহিত বৃন্দাবন পরিক্রমায় বুত হইলেন এবং 
লুপ্তপ্রায় মহাতীর্থ গুলি এক একটী করিয়া প্রকাশ করিলেন! আজ যে বিশাল 
পুরীকে আমর! শ্্রীবৃন্দাবন বলিয়া পুজা করিয়। থাকি তাহ! শ্রীক্রমহাপ্রতৃর 
প্রকাশিত। 
বুন্দাবনে কিছুদিন বাস করিয়! ইচ্ছাময় প্রত পুনরায় প্রাক়্াগে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। পথিমধো কতকণুপি পাঠানকে কুঞ্চনাম দিয়! উদ্ধার করিলেন । 
এই ভাগ্যবান পাঠানগণ প্রভুর কৃপায় মহা ভাগবত হুইয়] সর্বত্র কৃষ্ণনাম প্রচার 
করিতে লাগিলেন এবং ইহার। পাঠান গৌসাই নামে খ্যাত হইলেন। এইনধপে 
পথে হরিনাম নিধি বিলাইয়া প্রীপ্রভু প্রশ্নাগে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীরূপ 
গোস্বামী আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন; সনীতন প্র প্রভুর শ্রীচরণরেণু, 
লাঁভ পধ্যস্ত রাজকর্খব ত্যাগ করিয়াছিলেন। বপ শ্রীগ্রভূর বৃন্দাবন যাত্রার 
ংবাঁদ পাইয়া আপনার সমস্ত সম্পদাদি বৈষ্ণবগণকে বন্টন পূর্বক প্রতু মিলনে 
যাত্রা করেন এবং বহুপথ পধ্যটন করতঃ প্রয়াগে আসিলে তাহার মনো বাঞ্ন 
পূর্ণহয়। প্রত, রূপকে সঙ্গে লইয়া এখান হইতে কাশী ধামে উপণীত হয়েন। 
কাশীধাম তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও দণ্ডীগণের রাজ্য এবং প্রকাশানন্দ স্বামী 
সেই রাজ্োর রাজা, তাহার শিষ্য সংখ্যা তখন দৃশসহম্রর আবার এই দশসহম্র 
শিষ্যের প্রত্যেকের ছুই, চারী,দশটা করিয়া চেলা; স্থতাং প্রকাশনন্মকে 
তাঁৎকালীন সন্ধ্যাসী শিরোমণি বলিলে অতুযুক্তি হয় না। এই সন্গ্যানী প্রধান 
কাশীধামে শ্রীক্ষফ্ণ চৈতন্য পুনরাগমন করিয়াছেন এই সংবাদে, কাশীবাসী, 
মাক্কাবাদী সন্ন্যাসীগণ নানামতে সর্বত্র তাহার নিন্দা করিম! বেড়াইতে লাগি" 
লেন। প্রভূর ভক্তগণ এই নিন্দাবাদে যৎপরোনান্তি কষ্ট অনুভব করিলেন 
এবং পরিশেষে সকলে ঘুক্তি করিম একদিন তাহাদেরই একজনের বাঁটীতে 
কাশীর সমস্ত সন্নযাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিলেন। সে সভায় তাহারা 
প্রভৃকে আহ্বান করিলেশ কেননা তাহাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি ছিল বে একবার 


নরদীয়া-কাহিনী ২২১ 


মাত্র শ্রীভুর চন্্রবদন দর্শন করিলে ও তাহার সহিত মিলিত হইলে স্তাহাদের 
আর সে ভাব কিছুতেই থাকিবে না। ক্রমে সকল সন্ন্যাসী সমবেত হইলে 
প্রকাশানন্দ স্বামী আসিয়া সভারোহণ করিলেন এবং শ্রীচৈতন্তর অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন] এদিকে প্রভূ যখন শুনিলেন সভায় দশসহম্রের উপরও 
সন্ন্যামী সমবেত হইয়াছেন এবং সকলে ভাহার জন্য উদৃপ্রীব হইয়াছেন, তখন, 
অতি দীনবেশে সনাতনাদি চারিজন মাত্র সঙ্গী সমভিব্যাহারে সভায় উপস্থিত 
হইলেন। সন্প্যাসীগণ এতাবৎ প্রভুর নিন্দ। করিয়! বেড়াইল্লেও কখন তাহাকে 
দর্শন করেন নাই এবং মনে করিয়াছিলেন থে শ্রীককষ্ণ চৈতন্য ভারতী বুঝি 
তাহাদেরই মত একজন দ্ান্তিক পুরুষ__হয়ত তাহাদের অপেক্ষাও দাস্ভতিক ; 
কিস্ত যখন তাহারা প্রহর দীনাতিদীন মৃ্তি ও সকরুণ দৈন্যবেশ দেখিলেন এবং 
তাহার বিনয় নত্র বচন সুধা পান করিলেন তখন তাহাদের মনে হইতে লাগিল 
যে এই নিরহঙ্কার দেব ছুলত পুরুষটাকে অনর্থক হিংসা করিয়! ভাল কার্ধ্য 
করেন নাই। আবার যখন পরম পণ্ডিত প্রভু শাস্ত্যুক্তি অনুসারে তাহাদের 
সমস্ত কুতর্ক জাল খণ্ডন করিয়া, মায়াবাদের অসারত্ব প্রতিপাদন পূর্বক বিশুদ্ধ 
মত এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিলেন তখন ্তাহার অপূর্ব বিচার শক্তি 
অলৌকিক ভূয়োদর্শন এবং অসামান্ত পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলে নির্বাক হইয়া 
রহিলেন । পণ্ডিতাগ্রগণ্য, স্বকোমল চরিত্র প্রকাশানন্দও প্রতুর প্রেম-ভক্তিপূর্ণ 
শান্তর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিক্ন। একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং ভাবাতি- 
শয্যে প্রভুর চরণে শরণ লইলেন। এই প্রকাশানন্দই, প্রতুর কৃপাকণ। লাভ 
করতঃ উত্তর কালে বৈষ্ণব জগতে ভক্ত শিরোমণি প্রবোধানন্দ নামে খ্যাত 
হয়েন এই মহাপত্ডিত স্রীপ্রভুর গুণাবলী স্মরণ করিয়া যে স্থমধুর ভ্তবাধলী 
রচনা করিয়াছেন তাহাই “চৈতন্ত চন্দ্রামৃত” নামে খ্যাত। ইনি এক স্থানে 
ছুঃখ করিয়া বলিতেছেন-_ | 


“্বফিতোহস্মি ববিতোহশ্দি বঞ্চিতোহস্মি নসংশয় | বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোপি 
মমনাভবৎ ॥ দত্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্ণিপত্য--কৃতাচ কাকুশতযেতদহং ব্রবামি । 
হে মাধব সকল মেব বিহায় দূর।দ--গৌরাঙগচন্ত্র চরণে কুরুতন্থুরাগং ॥৮* 


০০-০১-০2৯১ 25-8: 


২২২ নর্দীয়া-কাহ্ছিনী - 


ভনাদিকে দীক্ষা! প্রধানপূর্বক শ্রীবন্দাবনে ধর্ঘ প্রতারার্থ গ্রেয়ণ করিয়া শ্রীগ্রতূ 
পুনরায় নীলাচলে ধাত্রা করিলেন এবং তিনি তথায় উপস্থিত হুইপ স্বক্ধপ দামো- 
দর এসংবাদ গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ পূর্বের হ্যায় শচী- 
মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে নীলাচলে আসিয়া 
গ্রভূর সহিত মিলিতে লাগিলেন । নীলাচলে প্রত্যাবর্তের পর হইতেই ক্রমে 
ক্রমে প্রভু নিশিদিন নাহা বিরহিত হইয়া মহাভাবসাগরের অতলগর্ভে নিমজ্জিত 
হইতে লাগিলেন । ক্রমে ষতই দিন গত হইতে লাগিল স্রগ্রতুর প্রেমবৈকলাও 
ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হইল নাঁ। প্রেমো- 
ন্লাদ অবস্থা ক্রমেই অপিক বর্ধিত হওয়ায় শ্রীগ্রভূ আর প্রায় কাহীরও সহিত 
বাক্যালাপ করিতেন না। এই সময়ে স্তাহার প্রেমবিকার জনিত নান! 
প্রকার অন্ভূত ও অপূর্ব স্বাত্বিকভব প্রকাশিত হইতে লাগিল। শ্বরূপ দামো- 
দরাদি ভক্তগণ একদিন প্রভুকে গৃহে দেখিতে ন! পাইয়া তাহার অনুসন্ধানে 
জগন্নাথের পিংহদ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, শ্রীগ্রভূ বাহাবিরহিত 
অবস্থায় ধরাশায়ী রহিয়াছেন। শরীর নিশ্পন-_নাসিকার শ্বাস প্রশ্থাসের 
লক্ষণ মাত্রও অনুভূত হইতেছে না, হম্তপদাদির সমুদয় গ্রস্থি সিধিল হওয়ায় 
শরীর অত্যন্ত দীঘল হইয়াছে__কেবল চর্্চ্ছাদিত রহিয়াছে মাত্র । প্রভূর 
এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ মহাশোকে হীহাকার করিয়! উঠিলেন-_. 
স্বরূপ গোপাঞ্রি তবে উচ্চ করিয়া ।  প্রভূর কানে কৃ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা ! 
বহক্ষণে কৃষ্ণ নাম হৃদয়ে পশিল।  হরিবোল ,বলি প্রভু গঞ্জিয়া উঠিল॥ 

অপর এক দিবস আচঙ্িতে কৃষ্ণবেণু গান শ্রবন করিয়া ভাঁবাবশে শ্রীপ্রতু 
দক্ষিণ সিংহঘ্ারে যাইয়। মুচ্ছিত হইয়া পরিলেন। ভক্তগণ যাইয়! দেখিলেন 
যে, প্রভুর সেই সুদীর্ঘ শ্রীঅঙ্গ কুক্ষ্নগুকার ধারণ করিয়াছে । হশ্থপদাদি যাবৎ 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেহাত্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে; তখন সকলে মিলিয়া সেই বরবপু 
বহন করতঃ গৃহে আনিলেন ! আর--. 

উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংজীর্তন । 
অনেক ক্ষনে মহাপ্রভু পাইল চেতন ॥+ 


অপর এক নিশিতে প্রতুর প্রোমোন্মাদ শাতিশয় বঙ্ধিত হওযায়, চন্তররস্মী 


নদীয়া-কাহিনী ২২৩ 


খিভাদিত, চাঁকটিক্যময়, তরঙ্গায়িত-সুনীল পয়োধীবক্ষ দর্শনে হৃদয়ে রাধাকফের 
জলকেলী ক্ষ,দ্তি হওয়ায় যমুনাভ্রযে তিনি সমুন্রবক্ষে বম্পপ্রদান করেন। এদিন 
ভক্তগণ বহু অস্থসন্ধানেও যখন প্রভুর কোন সংবাদ পাইলেন ন1, তখন প্রত্তু বুঝি 
অন্তধান করিলেন এই মনে করিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এই 
সময় স্বব্ূপ দীমোদূর একজন ধীবরকে হরিধ্বনি করিয়া উন্স্তভাবে নৃত্য করিতে 
দেখিয়া, সন্দিহান হইয়! & ধীবরকে শ্রীপ্রভূর বানী জিজ্ঞাসা করিলেন। যখ! 
চৈতন্য চক্রিতাম্বতে__ 


“কহ জালিয়া এ দিকে দেখিলে একজন। তোমার এই দশা কেন কহত কারণ ॥ 
জালিরা কহে ইত! এক মন্যা না দেখিল । জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥ 
বড় মংম্ত বলি আমি উঠাই যতনে । মৃতকে দেখিতে মোর ভয় হইল যনে ॥ 
জাল খশাইত্রে তার অঙ্ক স্পর্শ হইল। স্পর্শ মাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল। 
ভয়ে কম্প হেল মোর নেত্রে বহে জল ।  গদ গন বাধী মোর উঠিল সকল ॥ 
কিবা ত্রদ্মদৈত্য কিবা ভূত কইনে না যায় । দর্শন মাত্রে মন্ুযোর পশে মেই কায় ॥ 
ভাগাধান জালিয়া যখন এইবপে গ্রভূর স্বরূপ বর্ণন করিলেন, তখন ভক্তগণ 
আনন্দে হরিধ্বনি করিয়। উঠিলেন এবং সকলে দ্রুত সমূদ্রতটে যাইয়! দেখিলেন 
সেই কমলাসেবিত “পুরট-হথন্দর ছযাতি কদস্ব সন্দীগীত” গ্রীমঙ্গ__ 
ভূমিতে পড়িয়! আছে দীর্ঘ শব কায়। জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায় ॥ 
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চশ্ম জটকায়।  ছুর পথ উঠাইয়া আননে না যায়॥ 
তখন সকপে মিলিয় প্রভূর সেবায় রত হইলেন। কেহ শাদ্র কৌপীন দুর 
করিয়া শুক বস্ত্র দিলেন, কেহ শ্রীঅঙ্গের বালুকাকণ! ছারাইাত লাগিলেন; 
কেহ কেহ বহির্বাস পাতিয়া শয্য। প্রস্তত করিয়া গ্রভুকে সেই শধ্যায় শাস্িত 
করিলেন। এবং সকলে মিলিয়া তপন উচ্চ হরিসংকীর্ভন করিতে লাগিলেন-_ 
“কতক্ষণ প্রভু কানে শব্দ পরশিল। 
হুস্কার করিয়া প্রভূ তবহি উঠিল ॥ 
উপধূণপরি প্রভুর এইক্ধপ প্রেমবিকার ও মহাভাব সমাধি অবলোকন করিয়া 
ভজগণ চিন্তিত হইলেন । সকলের মনে কেষন একটা আশক্কা গক্মিল যে আর 
বুঝি তাহাঙ্বা তাহাদের প্রেমশৃঙ্খলে প্রভুর আবন্ধ রাখিতে পারেন না। কিন্ত 


২২৪ নদীয়া-কাহিনী 


এই ম্খপ্রস্থী ছিন্নকারী নিদারণ কথা যনে হইলেও কেহ মুখে আনিতে পাঁরিজেন 
না। তাই সকলেই আপনি আপনি মনে বুঝিয়। সতর্কে প্রতুকে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। কিন্ত তাহাদের এই প্রেমপূর্ণ সবক অসথবন্ধে কোন ফগ্ন হইল না, 
কেন ন। ইচ্ছাময়, লীলাময় প্রভু যে মহৎকারধ্য সাধন করিতে গোলক ত্যগ করিয়! 
মঞ্ঠ্যের আবিল ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহার সেই মহাকার্ধয, অর্থাৎ 
জীবে দয়া, নামে রুচি” আত্ম চরিত্রে আচরণ করিয়া লোক শিক্ষা দেওয়! সম্পন্ন 
হইয়াছিল। স্থতরাং সেই ভক্তাবতার প্রভুর এই অপূর্ব প্রেমময় লীল! অবসান 
কাল নিকট হইয়া আমিতেডিল। 

একদিন ভক্তগণকে লইয়! বুন্দীবনলীলারস আস্বাদন করিতে করিতে প্রভূ 
ভাবাবিষ্ট হইয়া নীরব হঈলেনএবং উঠিয়। ক্রতপদে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরাভি- 
মুখে ছুটিলেন। ভক্তগণও্ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। প্রভ্‌ দ্রুতগমনে 
শরমনিরাত্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে মন্দিরদধার আপনা হইতে রুদ্ধ হইয়৷ গেল। 
বাটার অভ্যন্তরে ভোগমন্দির প্রভৃতি স্থানে ছুই একজন জগন্নাথের সেবক 
উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা, প্রত্বকে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্নাথ দেবকে 
আলিঙ্গন করিতে দেখিলেন এবং পরক্ষনেই বাহিরে ভক্তগণের কোলাহল শ্রবণ 
করিয়া রত আসিয়া দ্বাৰমোচন করিলেন। ভক্তগণ পথ পাইয়া মন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন কিন্তু কেহই আর প্রতুর সাক্ষাৎ পাইলেন না, তখন সকলে প্রতৃর 
অন্তধণান বুঝিতে পারিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠলেন এবং মুচ্ছিত হইয়! 
পড়িলেন। মুহুর্ত মধো এই মহাশোকের বার্তা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল, 
এবং দেখিতে দেখিতে শ্রীমন্দির শোকাকৃল ভক্তবুন্দ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 
ক্রমে এ নিদারূণ সংবাদ ভারতবরধীয় যাবতীয় ভক্তগণের নিকট প্রচারিত হইলে 
সমগ্র ভারতবষে যে মহাশোকানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল তাহা বর্ণনা! করিতে 
আমি সম্পূর্ণ অক্ষম) 

এইবূপে ১৪৫৫ শকে এই অপূর্ব দেবলীলার অবসান হয়। এই অমিয়মযর 
চরিত, কণকপুতলী, প্রেমের মৃত্তি দেবশিশুটী ১৪*৭ শকে নবদীপে জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়া, চতুর্কিংশতি বৎসর বয়ঃকালে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট কাঞ্চন নগরে 
নঙ্্যাস গ্রহণ করিয়া, ক্রমিক-ছয্ব বংসরকাল ভারতের সর্বতীর্ পর্যটন, পূর্বক, 
জীবনের শেস অগ্রীদশ বৎসর নীলাচল নাস ৯ 0. শি + 


রাজ্ভীশ্বর। 


শি 


॥ 


বনিবাসের মন্দিরত্রয় । 
শ্রীরাম চন্দ্র। 











নদীয়।-কাহিনী ২৫ 


বয়ঃক্রম কাঁলে অপ্রকট হয়েন। এই অলৌকিক, অপূর্বব জীবনে যে ম্থগভীর- 
প্রেম, অনস্ত-ভাব-সমাবেশ ও অপূর্ব তক্তির উচ্ছাস প্রকটিত হইয়াছিল, তাহ! 


স্থবিস্তারে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি স্বতস্্ গরস্থ হইয়া পড়ে । আমরা! এই 
স্বল্প কয়েক পৃষ্ঠায় সেই পুণ্যশ্লোক মহান চরিত্রের আভাষ মাত্র দিতে চেষ্টা 
গাইয়াছি। যে মধুর হইতে স্থমধুর পবিভ্র কাহিনী বহুদিন ধরিয়া বর্ণনা 
করিলে কিছুই বল! হয় না, ধাহার এক এক দিনের জীবনী কথা লইয়া বিচার 
ও ভাবনা+করিলে এক একখানি স্বৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে সেই মহাপুরুষের 
মহান চরিত্র গাথা এই শ্বর কয়েক পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা 
মাত্ত। তবে এই মহাপুরুষকে লঈয়াই নদীয়া, এবং নদীয়া-কাহিনী বলিতে 
সর্ধাগ্রে তাহারই প্রেমময় কাহিনী মনে আসে বলিগ্া আমার এই 
হাশ্থাক্ষর উদ্াম ৷ 


নদীয়ার বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় 
মুসলমান 


নদীয়া জেলার মুসলমানদিগের অধিকাংশ দরিদ্র ও কৃষিজীবি হইলেও 
স্থানে স্থানে ছুচারিজ্ন “শরীক” (ভদ্রলোক) দৃষ্ট হইয়! থাকে। কোন 
কোন স্থানে শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোকও দেখা যায়। অন্রস্থ মুসলমানগণের 
মধ্যে আধকাংশ অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। মুর্খ মুনলমানের! হিন্দুদিগের আচার 
ব্যবহারের অন্থকরণ করিয়া থাকে; এমন কি অনেকে হিন্দু দেব দেবীর পুজ! 
পধাস্ত দিয়া থাকে। যাহা বংশগত প্রথা চলিয়া আসিতেছে অনেকে তাহাই 
ধশ্ম কার্ধ্য বলিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে । নদীয়া জেলায় গ্রীষ্টানগণের অধিকাং- 
শই মুসলমান বংশ সম্ভত। অত্রস্থ মুপলমানগণকে দেখিলে ঠিক মুসলমান 
বলিয়া চেনা যার না কারণ সাধারণতঃ ইহারা টুপি ও মুসলমানী পোষাক পরি- 
ধান করেন না? এমন কি অনেকে হিন্দু নাম পর্যন্ত রাখিয়া! থাকেন লামান্ত 
সংখ্যক/ভদ্র মুসলমানো টুপি আচকান পায়জামা ব্যবহার করেন এবং মম 
লালী নাম রাখেন। রীতিমত লেখাপড়া শিক্ষা না করাই যে মুললমান সম।শতাল 
অবনতির কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই । পূর্বের এই জেলাতে আরবী গছিলেন। 


২১৬ নদ্বীয়া-কাহিনী 


ভাবার যথেষ্ট চচ্চ৭ ছিল, কিন্ত মধ্যে বিগ্ভাঁ চচ্চ? উঠ্ঠির! যাওয়ায় মুসলমান 
সমাজের ঘোর অধঃপতন ঘটয়াছে । নশ্প্রতি সদাশয় গবর্ণমেন্টের যত্তে এবং 
ধর্ম প্রচারক মৌলবী ও যুনসী সাহেব দিগের চেষ্টায় সমস্ত জেলার মধ্যে প্রায় 
দুইশত মাত্রাসা, মক্তবে স্থাপিত হওয়ান্স ইহাদিগের মধ্যে কিছু কিছু আরবী 
পারমী ভাষার চচ্চ আরম্ভ হইয়াছে । সম্প্রতি কয়েকজন মুসলমান যুবক 
বিশ্ববিদ্াালয় হইতে উচ্চ উপাবীও লাভ করিয়াছেন। শাস্তিপুরের “জুবিলী 
মাদ্রাসা” কুষ্ণনগরেব “ইজিক্লে মাদ্রাসা” ও গাড়াডোব বাহাছুর পুরের মক্তবে 
বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । বছস্থানে সভাসমিতি আগ্যান স্থাপিত হইতেছে 
বলিয়। মুদলঘান সমাজের ধন্যোক্রতির শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে ধশ্মের উন্নতি 
না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না,কারন দেখা যায় যখন যে জাতির ধণ্ম নষ্ট 
হইয়াছে তখনই সেই জাতির আভান্তরিণ অধঃপতন স৯্ঘটিত হইয়াছে । স্থৃপ্র- 
দিদ্ধ মুসলমান ধর্ম প্রচারক গান্ডাডোব বাহাদুরপুর নিবাসী মৌলবী সেখ 
মোহাম্মহ জমিরুদ্দীন, কুমার খালি নিবাসী মৌলবী সৈদ্দ আবছুল কুছুসরূমি 
সাহেব প্রভৃতি মৌলবীগণ ধন্ম ও সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া নদীয়ার 

যুদলমানদিগকে উৎসাহিত ও উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 
অন্তর জেলায় পিয়া মুদলমান নাই বলিলেই হয়; সুন্নী ও মোহাম্মদী দুইটা দল 
আছে। স্থ্ী সম্প্রদায় চারি ভাগে বিভক্ত__হানেফি মালেকি, সাফি, ও 
হা্েলী, কিন্তু নদীয়া হানিফির সংখ্যাই অধিক । আশরাফ ও আভরাফ 
উচ্চনীচ অনুপারে সামাজিক বিভাগ নদীয়ায় আছে। এখানকার মুসলমানগণ 
প্রায়ণঃ নতঅ্থভাব, সামা!জক, বিনয়ী ও ভদ্র। শান্তিপুর, মেহেরপুর, বেতাই, 
দোগাছী, গাঁড়াভোব বাহাদুরপুর, ঝাউবাড়িয়া, বাগুয়ান, চীকদহ, বামনকুপুরিয়া 
দৃহকুলা, কুঘারখালির নিকটস্থ এদরাকপুর, কমলাপুর, লাহিনীপাড়। প্রভৃতি 
গ্রামে বহু সংখ্যক “শরীফ” বা ভদ্র মুসলমান বাস করেন। শিক্ষিত মুসলমান 
টগর মধ্যে সম্প্রতি বাঙ্গলা ভাষার চচ্চরণ দেখা যাইতেছে । কুষ্রিরা--লাহিনী 
গাড়া নিবসী মীর মোসারফ হোসেন “বিযাদমিন্ু” প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া বেশ 
প্রতিষ্ঠা লাভ কাঁরয়াছেন। সম্প্রতি ইহার মৃত্যু হইয়াছে, শাস্তিপুরের মুনসী 
শদ্েল হক সাহেব “সাহনামার" বঙ্গানুবাদ এবং মহ্ষি মনস্থর “ফেরদৌসী 
প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। - গাড়ীডোব বাহাদুরপুর 


নদীয়া-কাহিনী ২২৭ 


নিবাসী মৌলবী সেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন সাহেব “মেহের. চূরিত্,”* শোকালন 
শ্ইসলামগ্রহণ,* “হজরত ইসাকে,” পপেশখবরী* “বাগলাগজল", “ইসলামী 
বক্তৃতা ইদ্মালের “সতাতা্, “খতনাম।” “হজরত মোহাম্মদের জীবন চরিতু" 
প্রভৃতি ধর্মসংক্রান্ত পুস্তক লিখিয্া মুসলমান সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন কৰি- 
য়াছেন পোড়াদহ অটাগ্রাম নিবালী যুনসী দাদআলী পাহেব “ভাঙ্গীপ্রাণ” ও 
“আসকে রস্থন” প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ছোট চাদঘর বড় চাদঘর 
নিবাসী মুনসী আসগর হোলেন মুনলী ফগিহদ্দিন বাঞ্গলা। “দা” ভাষা পু'খি 
লিখিয়া। নদীয়ার মুললমান সমাজের মুখ উজ্জ্ করিয়াছেন । অধুনা অত্র জেলার 
মধ্যে নিয়লিখিত মৌলবী সাহেবগণ প্রধান_বেতাই--মৌলবী সৈয়দ নূরলহক, 
রহমতপুর _মণগলানা ইম্‌হাক, কাজিলনগর--মৌলবী মনিকদ্দিন, আমবাড়িয়া, 
--মৌলবী আবদুল করিম, নিয়ামত বাড়ী মওলানা আবছুলহামিদ, গাড়া- 
ডোব বাহাছুর পুর__মৌলবী সেখ জমিকুদ্দিন, হাতিয়া আবদালপুর--মৌলবী 
জসিম, আটাগ্রাম__মৌলবী ইস্মাইল, মাজু-মৌলবী নগিরুদ্দিন প্রভৃতি 
চুয়াডাঞ্ধা, ধানখোলা, আস্রাকপুর, মিনেপাড়া, গোপালনগর, বেতাই, খোমা- 
লপুর, রাণাঘাট পাইকপাড়া, শবাস্তিপুর, চাকদহ কাজিপাড়া, কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া, 
কুমার খালি, ইটাবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে সুন্দর সুন্দর পাকা মসজিদ গুলি 
প্রধান। 
অত্র জেলার মুসলমানেরা নিম্নলিখিত পর্বগুলি প্রতিপালন করিয়। 
থাকেন। মহরম, আখের-ই-চাহারঙ্প্া, ফাতেহা দেহায দোহান, শবে বরা 
ইছুলফেতের, ইছুজ্জোহ|। 
মহরম চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাস। ৬১ হিজিরীর ১*ই মহরম শুক্রবার 
তারিখে হজরত মহাম্মদের দৌহিত্র হজরত আলির 
ন্বেহময় তনয় হজরত ইমাম হোসেন সত্যধশ্থের 
মর্ধ্যাদা অস্ষ্্ণ রাখিবার জন্য দামেক্কীধিপতি দোর্দগুপ্রতাপ এজিদের কোপা- 
নলে পতিত হয়েন, এবং কুকীর -শাসনকর্তী ওবায়েছুল্লা এব নেজিয়াদের 
প্রেত্মিত সেনানী উমর বিণ সাদ কতৃক পরিচালিত সৈনিকবৃন্দের দ্বার। আক্রান্ত 
হইয়া ইউফ্রেটাস্‌ নদীর তীরবর্তী কারবালা নামক ভীবণপ্রান্তরে স্বীয় অত্যলল 
ংখ্যক সহচর এবং আত্মীয় স্বজনসহ অতীব নুশংসরূপে হত হইয়াছিলেন। 


মহরম। 


২২৮ নদীয়া-কাহিনী 


শিমর ও খুলি প্রভৃতির অস্ত্রাধঘাতে হোসেঞ্জর পবিত্র মন্তক দেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এই পর্ের অনুষ্ঠান বারা মুসলমানগণ এই শোকাবহ 
ঘটনার স্থৃতি রক্ষা করিয়া থাকেন। সীয়াগণ এই ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়! 
অভিনয় করিয়া থাকেন। 

চান্্র বরের দ্বিতীয় মাসের নাম শফর। এই মাসের শেষ বুধবারে 
যুসলমানেরা এই পর্ব প্রতিপালন করিয়া থাকেন। 
কখিত অংছে এই দিন মহম্মদ তাহার শেষ গীড়া 
হইতে কথঞ্চিৎ নিরাময় হইয়া স্নান করিতে সমর্থ 
হুইয়াছিলেন | এই উপলক্ষে ধাহারা এই দিনের গৌরব করেন তাহারা 
একথানি কাগঞ্জে কোরাণ হইতে নিদ্দিষ্ট সাতটা শ্লোক লিখিয়া, এ লেখাগুলি 
জলে ধৌত করিয়া পরম পবিত্র জ্ঞানে এ জল পান করেন। এই দিনের 
প্রাতঃকালে নামাজ পড়িয। দান খয়রাত করিতে হয়। 

চান্দ্র বৎসরের তৃতীয় মাসের নাম রবিউল আউল। এই মাসের ১১ই 
তারিখে মুসলমান ধশ্মের সংস্থাপক মহাপুরুষ মোহাম্মদ 
আরবের মক্কানগরে, ভাগ্যবান আবছুল্লার গুঁরষে, 
আমিনার গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । আবার্‌ ৬৩ 
বৎসর পরে এই দিনে তিনি নশ্বর জগত পরিত্যাগ পূর্বক স্থবিমল, সখশীস্তিপুর্, 
পবিজ্ত ্বর্ঘধামে গমন করিয়াছিলেন । এই উভয় ঘটন। ম্মরণার্থে মুসলমানের! 
অত্র দিনে মৌলুদ শরীফ পাঠ করিয়া থাকেন। 

চান্দ্র বৎসরের অষ্টম মাসের নাম শাবান। শাবান মাসের ১৫ই তারিখের 

রাত্রি। এই তান্রিখে মনুষ্য মাত্রেরই রেজক (খাদ্য ) 
বন্টন হয় বলিয়া কথিত আছে। এই রাত্রিতে 

জাগরিত থাকিয়া নামাজ পাঠ ও দান খয়রাত কর! একান্ত উচিত। 

চান্দ্র বখসরের নবম মাসের নাষ রম্জান। এই মাসে সমশ্ত দিন 
মুসলমানেরা “রোজা” রাখিয়া থাকেন। হুধ্যের 
উদয় হহতে অস্ত পয্যন্ত পান ভোজন না কর এবং 
সমগ্ত পাপকাধ্য হইতে নিবৃত্ত থাক উচিত। রমজান মাসের চন্দ্র গত হইয়া 
নূতন চাদ উঠিলেই »তাহার পরদিন এই পর্ব উদঘাপিত হইয়া থাকে। সকলে 


আখির--ই৮- 
চাহার হম্বা। 


ফাতেহ1__গোহায__ 
দোহান। 


শবেবরাত। 


ইছল-ফেতর। 


নদীয়া-কাহিনী ২২৯ 


পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইয়া, নববস্ত্র পরিধান করিয়া ইদ্‌গ৷ বা মসজিদে যাইয়া 
নামাজ ও খোদবা। পড়িয়া থাকেন। এই তারিখে দরিদ্রদিগকে দান করিলে 
বিশেষ পুণ্য হয়। 

জেলহজ্জ মাসের ১*ই তারিখে এই পর্ব সম্পক্ন হয়। বহুকাল পূর্বে 
মহৰি এত্রাহিয ঈশ্বরের আদেশে স্বীয় একমাত্র পুত্র 
ইসমাইলকে বলিদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। 
এই ঘটনা স্মরণ করাই অন্র পর্বের প্রধান উদ্দেশ্ত। এই দিনে উক্ত ইদের 
ম্বায় মুসলমানেরা নামাজ ও খোদবা পড়িয়া থাকেন। নামাজাস্তে কুরবানী 
করিতে হয়। নদীয়া জেলার মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সহিত সন্তাব রাখিবার 
জন্ত প্রায়ই ছাগ, মেষ কুর্বানী করিয়া থাকেন। 

পূর্বোক্ত পর্ধগুলি ব্যতীত আরও ক্ষুত্র বৃহৎ ছুই একটা পর্ব বিদ্যমান 
আছে। এই জেলার মুনলমানগণকে এই সকল পর্ব ব্যতীত আরও এক 
প্রকার পৃজ। অর্ডনার অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। সেগুলি সাধারণতঃ 
ভগবৎ জানিত পীর, ফকির বা গাভীগণের পুজা । প্রায়শঃ কোন একটা 
বৃক্ষের মূলে এই সকল স্বনামধন্য পীর মহাশয়গণের আস্তানা! দেখিতে পাওয়া 
যায়। নদীয়। জেলার প্রায় প্রতি গ্রামেই এইব্ধপ ছু একটী আস্তানা বিদ্যমীন 
আছে; কোন কোন স্থানে ইষ্টক বা মৃত্তিকা নির্দিত ক্ষুদ্র দরগাও এতদর্থে 
দেখা যায়। সাধারণতঃ পীর মরিয়খ, পীর তরিকত, পীর হকিকৎ এবং 
শীর মরিফৎ এই চারি প্রকারের পীর এইকপে পুগ্া পাইয়া থাকেন। হিন্দুগণও 
মবগ্রহ্থত গাভীর দুগ্ধ ও বাতাসা৷ প্রদ্ৃতি হার! ইহাদের তুষ্টিসাধন করিয়া 
থাকেন। নদীয়। জেলার মুসলমানগণ সাতপীর, পাচপীর, পীর বদর প্রভৃতি 
মহাপুরুবগণেরও পুজা করিয়া থাকেন এবং নদীয়ার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন 
আন্তানার মধ্যে বাণাঘাটের অদুরবর্তী পাটুলীগ্রামের বড় পীরের আস্তানা ॥ 
মাঁটীয়ারীর মল্লিকগসের দরগ। এবং পলাশীর অনূরস্থিত মাঞ্গ নপাড়া ফরীদতল। 
গ্রামের ফ্ককীর ফরীদ-সা-সকরগঞ্জএর দূরগার সন্মান করিয়া! থাকেন। এই 
দরগার মধ্যেই পিরাজ-উ-দৌলার বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদ্ঘন সমাহিত আংছেল। 

নদীয়া, হিন্দু প্রধান স্থান হইলেও জনসংখ্যা হিসাবে এখানে মুসলমানেরই 


ইছুজ্ছোহা । 


২৩০ নদীয়া-কাহিনী 


মুলমানাধিকারে সময়ে সময়ে মুসলমানগণ বল প্রকাশ হারা গ্রাযকে গ্রা্ 
মুসলমান করিয়াছিল । ২য়._হিন্দর মধো যে সকল হীন জাতীয় ব্যক্তিগণ 
সমাজের চক্ষে অতি ঘ্বণিত ভাবে দৃষ্ট হইত, তাহারা তাৎকালিন দেশের রাজার 
সহিত সম্ধণ্্ী হইয়া কথঞ্চিৎ উন্নত হইতে চেষ্টা করিয়াছিল । এখনও যে 
এতদ্দেশে ভত্র অপেক্ষা নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণ অধিক পরিমাণে খ্রীষটধশ্ান্থবর্তন 
করিয়া থাকে তাহার কারণও এই । ৩য়,--ঢাক! ও মুরশিদাবাদের মুসলমান 
প্রভাব নদীয়। প্রভৃতি স্থানে প্রবল ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 


্রীষ্টীন 


এই জেলার গ্রীষ্টনি অধিবাপীদিগের মধ্যে 3০090. 08070110 ও 19106251851 
উভয়বিধ শ্রীষ্টানই দুষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের প্রধান আড্ডা কৃষ্চনগর, 
কাপালডাঙ্গা, রাণাথাট, মেহেরপুর, বাঙ্গাল ঝি, বোড়গাছি, চাপড়া, সলুয়া, 
রতনপুর, বল্পগপুর, শীকারপুব, প্রভৃতি স্থানে। ইহাদের অবস্থাও অতি 
হীন; অধিকাংশ কৃষিকাধের উপরই জীবিক] মির্ভর করে। কষ্চনগরস্থ 
৬ রায় দ্বারিকানাথ দে বাহাদুরের বংশাবলীর ম্যায় স্থসভ্য বংশও ভব এক ঘর 
দেঁখ। যায় কিন্তু তাহাদের সংখ্য। অতি কম। খ্রীষ্টান মিসনারিগণ অত্র জেঙ্সায় 
বহু স্থানে শ্বধশ্ম প্রচার উদ্দেশে, স্কল দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদ্দি স্থাপন 
করিয়াছেন । এই সকল প্রচার দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রভৃতির 
মধ্যে বিখ্যাত মিভিলিয়ান জে, মনরো। (0. 1০01০) প্রতিঠীত রাণাঘাটের 
অদুরস্থিত দরয়াবাড়ী নামক দাতব্য চিকিৎসালয়, কৃষ্চনগরের মিসনারি স্কুল 
প্রভৃতি লোক হিতকর কাধ্যগুলি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য *।এই সকল মিসনারি 
সাহেবদের মধ্যে অনেক সময়ে অনেক উদারচেত মহাত্মা আগমন করিয়াছেন । 
বিগত ১৮৬০ শ্রীহান্দের নীলহাঙ্গামার সময় যে সকল মহান্ুভব ইংরাঁজ, ধর্ম ও 
ন্থায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জেতা বিজ্রেতার তারতম্য ভূলিয়া নীলকর-পিড়ীত 
প্রজ্জাকুলের সাহাধার্থ নির্ভীক হৃদয়ে শ্বজাতীয় অত্যাচারী নীলকরগণের বিপক্ষে 
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বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন ক্তাহাদের মধ্যে শাস্তিপুরের মিসনারী মৌসাইটীর 
ঢ২০৮, 0. 800555130, কৃষ্ণনগর সমিতির চ২০. শা, [ু, 91010155106 
5৮, মা 58৮0৫ প্রভৃতি দেব প্রকৃতি সাহেবগণের নাম? এবং বিগত ১৮৬৬ 
খ্ীষ্াকের নদীয়া দুর্ভিক্ষে 2২০%, গা, 0, [00:55 কাপাস ডাজার 1২০৮, 
59891 প্রমুখ যে সমস্ত পরছুঃখকাতর সাহেবগণ প্রজার পক্ষ গ্রহণ ফরিয়। 
দুর্ভিক্ষের কঠোরতার প্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকরণ করিয়াছিলেন নদীয়ার 
ইতিহাপে সেই সব মহাপুরুষের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষ়ে লিখিত থাকিবে । 
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চর্চ অফ ইংলগডের এটাবকগণের কৃত খ্রীষ্টানের সংখ্যা নদীয়ায় সর্বাপেক্ষা অধিক? 
এমন কি বঙ্গের অন্য যে কোনও জেলার অপেক্ষা অধিক । এই সমিতির প্রচারকগণই 
নদীয়ায় সর্ধপ্রথম (১৮১১ খ্রীঃ) প্রচার উদ্দেশে আগমন করেল; প্রায় ইতার মম সময়েই 
“লগুন মিশিনারি সোসাইটীর” মি: হিল, ওয়ারডেন, উ্ইন প্রমুখ পাদরীগণ শাস্তিপুরে 
আড্ড| স্থাপন করেন! ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মি: ডিয়ার কৃষ্ণনগর ও নবন্ধীপে দুইটা প্রচার 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন । ১৮৩৮ অন্দে কৃষ্ণনগর, ভবরপাড়া, আনন্দাবাস ও সলুয়া প্রভৃতি 
স্থানে ৫৬* জন ব্যক্তি খুষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪০ অন্দে কাপাসডাঙ্গা, চাপড়া এবং 
রতনপুরে প্রচার আড্ড| স্থাপন করা হয় এরং সোলোতে একটা গির্জা! নিশ্মিত হয়। 
১৮৪১ হ্বী£তে চাপড়া ও কুষ্ণনগরের গির্জা নিশ্মাণ কাধ্য আরব হয়! ক্যাপ্টেন স্মিথ 
নামে একজন মাহেব গিজ্জার নক্সা প্রস্তুত করেন1 ১৮৪৩ অন্দে এই ছুইটা গিজ্জার 
কার্য সমাধা হয়। এই বৎসর খ্রীষ্টান সমাজভূক্ত লোকের সংখ্যা হয় ৩,৯০২। ১৮৫৯ 
অন্দে চাপড! স্কুল স্থাপিত হয়| ১৮৬৪ অকে সোলোতে স্থাপিত নগ্মাল স্কুল যাহা 
প্রথমে :কাপাসডাল! পরে শাস্তিপুরে স্থানাস্তরিত হয় তাহা স্থায়ীরূপে কৃষ্ণনগরে স্থাপিত 
হয়। ১৮৮৬ অবে। নদীয়াবাসী সমস্ত স্রী্টানগণের নেটিভ চার্চ কাউন্সিল নামে একটা 
সমাজসামিতি গঠিত হইয়াছে । . ১৯*৬ অন্দে বাণাঘাট মেডিক্যাল মিসন স্থাপিত 


ভইরা । 


৯৩২ নদীয়া-কাহিনী 


ত্রাঙ্গধর্ম্ম 
নদীয়ায় ত্রাহ্ষধর্শের প্রচার বা প্রসার কখনই হয় নাই। আদম হুমারীতে 


উক্ত ধর্মাবলম্বী জন সমষ্টি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জন সমস্ির তুলনায় নগণ্য । 
নদীয়াধিপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটাতে সর্ব প্রথম 
ব্রাহ্ম সমাল্জ প্রতিষ্ঠ! হইতে দেখ যায়, কিন্ত কলিকাতা হইতে হ্বর্গীয় মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একজন শূদ্রকে উত্ত সমাজের জন্য আচাধ্য নিয়োগ 
করিয়। পাঠান হেতুতে মহারাজা বিরক্ত হইয়া! রাজবাটী হইতে এই সমাঞ্জ 
উঠাইয়া দেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরে অনেক যুবক এই ধর্মে দিক্ীত হয়েন॥ 
ইহাদের মধ্যে স্বীয় রামতন্গ লাহিড়ী মহাশয় সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৮৪৫ 
্ীষ্টাবে চাক্দহে একটা ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়, এততদ্বযতীত নরদীয়ার মধ্যে 
শাস্তিপুর, কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে আরও কয়েকটী সমাজ স্থাপিত হয়, কিন্তু 
বর্তমান কালে কোথাও বা উহার অস্তিত্ব আছে, কোথাও বা কোনও রূপে 
উহ! চলিতেছে। একমাত্র শাস্তিপুরের সমাজের কথা কখন কখন শুনা যায় 
মাত্র। বর্তমানকালে শাস্তিপুর, কুমারখালি ও কৃষ্ণনগবে জনকয়েক উক্ত ধর্্মা- 
বলম্বী ব্যক্তির অস্তিত্ব দেখ! যায়। শাস্তিপুর হইতে উত্ত সমাজের মুখপত্র শ্বরূপ 
যুবক নাঘে একখানি মাসিকপত্র বাহির হয়, নদীয়ার ব্রা্মগণের মধ্যে ষে সকল 
মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মহাত্মা! রামতন্গ লাহিড়ী ও 
বিজয়ক্কষ্ণ 'গোন্বামী মহোদয় ছয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 
বাতন্থ লাহিড়ী মহাশয় ১৮১৬ গ্রীঃ কৃঞ্চনগরে জন্মগ্রহণ করেন।, 
হনি যৌবনে উপবীত ত্যাগ করিয়া ক্রাক্ষধন্দ গ্রহণ 
করেন) ধারাবাহিক সৎকম্মমাল! দ্বারা উঠার সমুদয় 
জীবন সমুজ্ছল!তীহার ন্যায় উদারচরিত্র, উন্নত হৃদয় ও সৎসাহসী ব্যক্তি সচরাচর 
দৃষ্টিগোচর হয় না, তিনি কি হিন্দু, কি ত্রাক্ম, কি ইংরাজ সকলেরই নিকট সবি- 
শেষ মান্য ছিলেন; তিনি বহুদিন কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন । 
তাহার চরির বল সম্বন্ধে শত শত গল্প এদেশে প্রচলিত আছে ১৮৯৮ অবে ইনি 
বর্ম গমন করেন, কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা এস, কে, লাহিড়ী,ইহার 
পুত্র। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও সুবিখ্যাত লেখত্রীজ সাহেব এই মহাত্মার 
দুইখানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন। 


রামতনু লাহিভী 


নদীয়া-কাহিনী। ২৩৩ 


জন্ম ১২৫১, মৃত্য ১৩০১ সাল। ইনি শাস্তিপুরে অতবৈত বংশে অন্প গ্রহণ 
করেন। ঈশ্বর প্রেমিক সাধুপুরুষ বলিয়া! ইহার 
খ্যাতি অনাধারণ, ১২৬৮ সালে ইনি উপবীত ত্যাগ 
করিয়া ব্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ করেন ও কলিকাতা সমাজের অন্যতম প্রচারক 
নিযুক্ত হয়েন। ইনিই সঙ্কীর্ভনকে ব্রাক্মদঘাজের উপাসনার অঙ্গীভূত 
করেন। ইহার রচিত গীতাবল। ইহার স্থকঠে গীত হইয়। সকলকেই মুগ্ধ 
করিত। মুবন্তী বলিয়াও তীহার অসাধারণ খ্যাতি ছিল। ধর্মসংক্রান্ত 
পুস্তকাদি লিখিয়াও তিনি ষশস্বী হইয়াছিলেন। ১২৮৭ সার্টো ব্রাহ্মণ ত্যাগ 
করিয়। তিনি পুনরায় বৈষ্ণব ধশ্মের প্রতি ভক্তিমান হয়েন এবং শেষ বয়স 
প্রেমাকুলিত হৃদয়ে ৬ পুরুমোন্রমধামে যাপন করেন। সম্প্রতি ইহার এক- 
খানি বিস্তৃত জীবন5রিত একাশিত হইয়াছে । 


বিজয়কুফ গোস্বামী 


হিন্দু 

নদীয়ার হিন্দু অধিবাপিগণ নান1 মূলধর্খে ও শাখাধর্মে বিভক্ত, যথা! শাক্ত, 
শৈব, বৈষ্ণব এবং কন্তাভঙ্গা, বপরামভঞ্1 ইতাদি। এতন্মধ্যে শ্রীচৈন্য দেব 
প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং কন্তাভজা, বলরামভজ। সম্প্রণায় প্রভৃতি কতিপয় 
সম্প্রদায়ের উৎপণ্ভিষ্থান এই নদীয়া জেলী! এখানে শাক্ত বা শৈব অপেক্ষা 
বৈষণবের সংখ্যাই অধিক । ব্রান্ষণগণ গ্রারশঃ শান্ত অথবা শৈব। এক সময়ে 
নদীয়ায় এই ছুই ধশ্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল কিন্ত বর্তমানকালে 
ক্রিয়ান্তিত তান্ত্রিক ব! শৈৰ ছুলভি। 

সাধারণ হিন্ুগৃহস্থগণ ক্রিয়াকর্ম্ে নদীয়ার গৌরব-রবি স্মার্ভ রঘুনন্দনের 
মতাম্বযায়ী কাধ্য করিয়া থাকেন। বৈষ্কবগণের নিকট শ্রীমদগোপাল ভট্ট কৃত 
শশ্ট্রীহরিভক্তিবিলামের* মভেরই প্রচলন দেখা যায়। তেকধারী এবং খাটা 
বৈষ্ণৰ মতান্ুশারী ব্যক্রিগণ ব্যতীত নদীর।র সাধারণ লোকে সা্প্রদাপ্সিক মত" 
ভেদ হইতে দূরে রহিগা। নিম্নলিখিত পর্বগুলি অধশ্ত করণীয় মনে কনেন। নানা 
কারণে অধিবাসীগণের অবস্থা হীন হওয়ার ইচ্ছা থাকিলেও সকলে এখন সচরা- 
চর ক্রিয্াকর্, ব্রত, পার্বণাদি করিতে পারেন না৷ তবে কোনও কোনও ক্রিরাবান্‌ 


২৩৪ নদীয়া-কাহিনী 


ভাগামন্ত বংশে এই মস্ত পর্বগুপিই অস্থষ্ঠিত হয়,নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া 
গার্বণ এবং ব্রত নিষ্পমাদি কাধ্য, শালগ্রাম শীল! সেবা, পূজা, ভোগ; শিবপুজা 
ইত্যাদি সন্ধ্যা আহ্বিক কতা (নিজ নি, ইষ্টদেবতার আরাধনা, জপ, পৃজা ইত্যাদি 
অভিিনেবা, ব্রাহ্মণভোজন। গঙ্গান্নান, তর্পণ যোগাদি উপলক্ষে গঙ্গাঙ্গান ও 
পুরোশ্চারণ। শাঞ্ছি স্বস্ত্যয়ণ, তুলশী নিবেদন *ভৃতি, জাতক, অন্নপ্রাসন, চড় 
করণ কর্ণবেধ ইত্যাদি দশবিধ সংস্কার ও তদুপণক্ষে ব্রাহ্মণ টৈষঃব ইতঢাদি 
ভোজন; ও্ধদেহিক ক্রিয়া ও আছ্যশ্রান্ধাদি ক্রিয়া, পার্বণ শ্রাদ্ধ, একোদিন 
শরাদ্ধাদি, দোলস্ীত।, দণহরা, ললানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝ্লনযাত্রা, দুর্গোৎসব, লক্ষী- 
পুজা, শ্যামাপৃজা, জ্গদ্ধাত্রিপৃজা, কান্তিকপূজা, রাসযাত্রা, সরম্বতীপুজা, দোলযাত্রা, 
শিবের গাঙ্জন। এতথ্যতাত ব্রতাদি যথা অক্ষয়ত্তৃতীয়া , সংক্রান্তী, সাবিভ্রীত্রত 
বন্াষ্টমী, ছুর্বাষ্টমী, অনন্ত চতুর্দিণীব্রত, অরণ্যবষ্টীত্রত, একাদশীব্রত, কাতায়নী 
ব্রত, চাতুন্ান্ত ব্রত, ভাল নবমীব্রত, ছুর্গানবমী, নৃসিংহ চতুর্দশী, ভ্রাতৃদিতীয়! 
কৃত্য, ললিতা সপ্তমী, শিবারাত্রিব্রত, রামনবশীব্রত, সীতা নবমীব্রত, ষট্পঞ্চমী- 
ব্রত, জলদ।ন ব্রত। বালিকাদিগের আচরণীয় ব্রত পুণ্যপুকুর, যশপুকুর, 
সাজুতি, তুষলী, ইত বা খতু পুগ প্রভৃতি । 

পৃধ্যমাসে শ্রমন্তাগবতাদি পুরাণ পাঠ, কথকথা ও তদঙভূত ক্রিয়াদি। 
প্রীহরিবাসর, প্রীশ্রীনগর সংকীর্তন এতছাতীত ধৈষ্ণবদিগের পর্বাদি এবং 
“পোধলা” ইত্যাদি গ্রাম পর্ধবাদিতে সাধারণে উৎসবাদি করিয়া থাকেন। 





বৈষ্ণব ধর্ম 

এই গৌড় মগুলে রামামুজ, বিষুন্বামী, মাধ্বাচার্ধ্য ও নিশ্বাদিত্য এই চারি 
সম্প্রদায় টবফচবের মধ্যে একমাত্র মাধবাচারী সম্প.দায়ই দৃষ্ট হইয়া! থাকে, 
তাহার কারণ শ্রগৌরাঙ্গদেব মাধবাচারী সম্প্রদায়তৃক্ত ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন এবং বর্তমান কালে যে বৈঞ্চব ধর্ম এতদঞ্চলে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে 
তাহা শ্রীচৈতন্থদেবেরই মতাহুসারী । এই বৈষ্ণব সম্পূদারকে প্রধানতঃ 
চারিভাগে দিভক্ত করা যাইতে পারে। হু 
৯ম,শযাহারা বিষুর উপাসনা করিয়া থাকেন, শ্রীগৌরাঙ্গের কোন মতামত 

গ্রাহ করেন না। 


নদীয়া-কাঁহিনী ২৩৫ 
২য়,্ঘহারা প্রগৌরাঙহ্গ নিকুজমতে শ্রীকষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। 
ওয়,_-ফাহারা শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকেই উপাস্য জ্ঞানে পৃ! করিয়া থাকেন। 
৪র্ঘ,-যাহার। নামে বৈষ্ণব হইলেও আচার ব্যবহারে একেবারে ভিন্ন পথাবলম্ী। 

এতন্সধ্যে প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণবের সংখা নদীয়ায় নগণ্য । দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের 
ংখ্য। প্রায় সমপরিমাণ এবং চতুর্থ শ্রেণীর সংখা! অত্যাধিক। প্রথম শ্রেণীর 
সন্বন্ধে বাক্তবা কিছুই নাই; তাহীর! চির প্রচলিত প্রথান্যায়ী খিষুুর অচ্চন! 
করিয়া থাকেন। দ্বিতায় ও তৃতীর শ্রেণীর বৈষ্বগণ মহাপ্রভ্র আচরিত ধর্ষ্ 
যথাযথ আচরণ করিয়। থাকেন? এই ছুয়ের যজন যাজন,,আচারু ব্যবহার, প্রান 
নমন্তই একরূপ ; কেবল প্রভেদ এই কেহ শরীর ভজন কছ্লিয়া থাকেন কেহ বা 
জ্রীগৌরাঙ্গকে সাক্ষাৎ শ্রকুষ্ণ জ্ঞানে উগাসন! করেন। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
শ্রেণীর বৈষ্বগণের ভরভিত্তি “প্রেম । শ্রামন মহাপ্রভু আত্ম চরিত্রে আচরণ 
করিয়। এই ধন্ম লোককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি স্বঘং কৌনও পুস্তকাদি 
লিখিয়। এই ধশ্মের পথ নিদ্দিষ্ট করিয়। দেন নাই? তবে সময়ে সময়ে তাহায় 
শ্রীমুখ হইতে যে সকল অন্বৃতমরি উপদেশমাল! বহির্গত হইত তাহাই পার্শ্ব ভক্জ 
বৈষ্ণব্গণ লিপিবন্ধ করিয়। গিয়াছেন। সেইগুলি হইতে এই ধন্মাচরণ সম্বচ্ষে 
তাহার আদেশ ও অ'ভপ্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে আবার ষে 
আটটা স্সোক বৈষ্ণব জগতে শিক্ষাষ্টক বণিয়। প্রসিদ্ধ । সেই অষ্ট ক্লোকই এই. 
ধশ্বাবলম্বীগণ্র যথাসর্ধস্ব । তিনি এতদ্দারা বিশুদ্ধ বৈষুবের লক্ষণ ও কর্তব্যাি 
নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুধর্ম যে সকল গ্রন্থ বাঁ সত গ্রাহ্থ শ্রটৈঅন্ত 
দেবও সেই সকল গ্রস্থ ও মতান্থবর্ভন করিয়। গিয়াছেন এবং তিনি উপনীষদ 
শ্রুতি ও আর্ধ্যখষি প্রণীত ধর্মশান্ত্র সমূদয়ের গৌনার্ঘ ত্যাগ করিয়া সুখ্যার্থ 
অবলম্বন করিয়। গিয়াছেন। যথা--শ্রীচৈতচন্ত চরিতাম্বতে-- 
প্প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান । আরতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই ত প্রমান ॥ 
শ্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য সেই কয়। লক্ষণা কবিলে স্বতঃ প্রামাগ্থ নাহি হয় ॥% 
এইকূপে শাস্ত্র সমুদয়ের তক্ত্যাত্মক মুখ্যার্থ করায় কোনও কোনও স্থলে 
তাহার মত কিছু নুতন হইয়। পড়িয়াছে । তিনি যাহা দেখিতেন, যাহা করি- 
তেন, যাহা বলিতেন সমন্তই ভক্তির দ্রিক হইতে. স্থতরাং তাহার মত কেবলি 
ভক্তি মাখা, অন্যথ| তিনি শ্বয়ং কোন হুতন মত উদ্ভাবন করিয়া যান নাই। 


২৩৬ নদীয়া-কাহিনী 


ইনি প্রমাণ স্বরূপ সর্বদাই জীমস্তাগবদ্গীতা, অষ্টাদশপুরাণ, ব্রদ্ধ সংহিত। প্রভৃতির 
আবৃত্তি করিতেন। এতত্যতীত উপনিষদ, শ্রুতি প্রভৃতিরও যথেষ্ট আদর 
করিতেন । ' তিনি ঈশ্বরকে সর্বব্যাপক, সর্বৈ্বধযপূর্ণ, সর্বশক্তিমান ও লাকার 
বলিয্ব। জানিতেন এবং নন্দহুলাল, ব্রজেন্দ্ন্দন শ্রীকঞ্চকেই স্বয়ং পূর্ণভগবান 
বলিয়া স্বীকার করিতেন । এই ভ্ীক্$ উপাসনাকেই তিনি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
এবং একমাক্র কর্তব্য বলিয়! উপদেশ করিতেন এবং তাহার নাম বীর্নকেই 
কলির জীবের একমাত্র গতি নি্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 

রামানন্দ রাঁয় ষে প্রণালীক্রমে অধিকারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্য নির্দেশ 
করিয়াছন তাহাই শ্রীচেতন্তর অন্ুমোদিত। জ্ঞানশুন্ ভক্তি প্রেমভক্তি, 
দ্াস্য প্রেম, সখী প্রেম, বাৎসল্য প্রেম, কাস্তভাব এই কয়টার সাধনার ক্রমোন্নত 
উপায় আবার প্রীরাধিকার যে প্রেম অর্থাৎ মহাভাব সমাধি তাহাই সর্বশ্রেটঠ। 
সথীভাবে আপনাকে তত্ৎজ্ঞানে যে উপাসনা ও সেবা! তাহাই তত্প্রান্তি পক্ষে 
প্রকৃষ্ট উপায় । পরচচ্চণ্ণ, পরহিংসা পরক্ীসস্তাষণ প্রভৃতি একান্ত পরিত্যজ্য 
এ সকল অপরাধে শ্রীকষ্চচৈতন্য চন্দ্রের নিকট কাহারও মার্জন| ডিল নাঃ 


- আন্যের কথ| কি এক দিন তাহার প্রিয় পার্শ্দ ছোট হরিদাস, শিথিমাইতির বৃদ্ধা 


ভর্মী মাধবীর নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে প্রভু তাহার দ্বারবন্ধ করিয়া- 
ছিলেন। হরিদাস নবদ্বীপবাসী, বাল্যকাল হইতে প্রভুর অনুগত, এবং তিনি 


'স্ুকষ্ঠবিধায় প্রভু তাহাকে আপনার কীর্তনীয়া নিষুক্ত করিয়াছিলেন বিশেষতঃ 
বর্তমান কাল প্রচলিত “খোল” বাদ্যযন্ত্রের আবিষার করায় তিনি বৈধ 


জগতে বিশেষ মান্বান হইয়াছিলেন ? কিন্ত, শ্রীপ্রতু, হরিদাসের সকল গুণ 
ভুলিয়।-- 

দবৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । 

দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন 8” 


এই বলিকষ। তাহাকে দণ্ড করিলেন। হরিদাসও প্রায়শ্চিত্ত শ্বব্ধপ প্রয়াগের 


-জ্িবেণীতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । শ্রীপ্রতূ মর্কট বৈরাগ্যের পরম 


বিদ্বেষী ছিলেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ মহাপ্রড়ু নিরক্ত এই সপ্ত 
গস্থারই অনুসরণ করিয়া শ্রীরুষ্ণ ভজন করিয়া থাকেন। 
এই তৃত্ঠীয় শ্রেণীর বৈফবগণের নিকট শ্রীকষ্চচৈতন্য মহাগ্রতৃ কেবল 


নর্দীয়া-কাহিনী ' ২৩৭ 


উপদৈষ্ঠা মহৈন পরন্ত উপান্ত দেবতা । এই সম্প্‌ দারতৃক্ত লোকের সংখ্যা বর্তমান 
কালে অত্যধিক ন! হইলেও ইঠাদের সংখ্যা দিন দিন বুদ্ধি পাইতৈছে। ইহা- 
দের মতে শ্রীচৈতগ্যদেবই দ্বাপরের অভেদ শ্রীকৃফ জুতরাৎ পূর্ণাবতাঁর। ধিলি 
কৃধণবতারে বলয়াম তিনিই চৈতগ্ঘ অবতারে নিত্যানন্দ এবং অস্থৈত সাক্ষাৎ 
সধ্ধাশিব। তাহারা এইরূপে শ্রীচৈতন্য দেবের অন্যান্য পার্শব্দগণেরও পূর্ববজশ্মের 
অর্থাৎ ছাপরাদি লীলাকাঁলীন কে কি ছিলেন তাহা নিদ্ধারণ করিয়া! থাকেন। 
কাটড়াপাড়া নিবাসী কবিকর্ণপুর পরমানন্দ দ'নস তাঁহার বিরচিত «গৌর- 
গণোদ্ধেশ দীপিকায় মধুর! ও গৌড়বাসী ভক্তগণের পূর্বোক্তব্ূপ পূর্ববিবরণ নির- 
পণ করিয়াছেন তীহার মতে নবধীপবাসী বৈষ্ণবগণ মহত্বম, নীলাচল বাসীর! 
মহত্বর এবং দাক্ষিনাত্যবাসী চৈতন্য কৃপাপ্রাপ্ত জনগণ মহাস্ত (সংখ্যায় চৌষটি ) 
এবং শ্রীটৈতন্য, মহাপ্রতু ঃ অদ্বৈত ও নিত্যাননদ এই ছুই প্রতৃ, নিত্যাননের 
মরা সঙগীগণ ( সংখ্যায় দ্বাদশ -_গোপাল এনং ক্বাহাদের সম্পর্কে ফাহায়া এই 
সম্প্রদায় ভুক্ত তাহারা উপগোপাল (সংখ্যাক্ হ্বাদশ)। এখন যেমন গোষ্ামী 
বংশে জন্ম লইলেই তিনি গোস্বামী হইতে পারেন, তখন সেরূপ ছিল না। 
এগে” অর্থে ইঞন্জিয়গণের ধিনি স্বামী অর্থাৎ যিনি ইন্ট্িয়জয়ী তিনিই তখন 
গোস্বামীপদ বাচা হইতে পারিতেন, সেই ভ্দানীস্তন অসংখ্য ভক্তিমান বৈষণৰের 
মধ্যেও তখন মাঝ ছয়টী গোস্বামী ছিলেন যথা, শ্রীদনাতন, শ্রীরূপ, ই্রারগুনাথভট্ট' 
শ্রী্দীব, শ্রীগোপাল ভট্র ও শ্রীরঘুনাথদাস। 
এই সম্পূদায়ীগণের মতে দ্বিভূজ মুরলীধর পীতান্বরপ্রীক্ৃষ্ই ভগবানের কুটস্থ 
রূপ। পুর্বে শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীমতী রাধিকা লীলাচ্ছলে অন্থপম স্খ- 
সস্ভোগ করিতেন, কিন্ত ্রকুষ্ণের অতুল মাধুধ/ রসানুভব করিয়া শ্রীরাধিকা যে 
ক্থখ ভোগ করিতেন, শ্রীকষ্ণ সে রসাম্বাদে হইতে বঞ্চিত হইতেন; তাই তিনি 
আপনার মাধুর্য আপনি অনুভব করিতে একদেহে রাধাকুষ্ণ উভয়ে মিলিত 
হইয়া গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েন। * ইহা ব্যতীত প্রেমভক্তি বিকাশ ও হরি- 
নাম প্রচারও অন্যমত উদ্দেশ্ট। কলিকালে শ্রীভগবান শ্রীচৈতন্বন্ধপে নবঘীপে 








* শ্রারাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদুশো বানয়েব। স্বাদে যেনাডু হমধুরিম! কীদৃশে]! বা মীদয়ঃ। 
সৌধ্যং চান্তা যদতবতঃ কীদৃশং বেতি লোত্যত্তভাবাচ/: সমজনি শচীগর্ভসিক্ধোৌ হয়ীসু॥ 
উদ্তি কীনা চভিতব সাজ ) 


২৪৮ নদ্দীয়া-কাহিনী 


জন্মগ্রহণ করিবেন এই মতের পোঁষকে স্কাহারা অসংখ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া 
তাহাদের মত পুষ্ট করিয়া থকেন। সে সকল অথগুনীয় যুক্তির সম্মুখে বৃথ। . 
ৰাকজাল ছিন্ন হইয়া যায় । 

ভক্তি ও প্রেম এই সম্প.দায়ের সর্বস্ব । তাহাদের মতে জীবমান্্ে এ গ্রেম. 
ভক্তির অুষ্টানের অধিকারী । এই সম্পৃদায় প্রেমের অন্তর্গত শান্ত, দাত্য, 
সধ্য, মাধুর্য ও বাৎনল্য এই পাচ প্রকার ভাব স্বীকার করেন। নামসংকীর্তন 
এই লম্পদায়ের প্রধান সাধন, এবং শ্রীরুফণপ্রীত্িকামনায় উপবাস, বৃতা গীত ও 
রিপুনংযমাদি চৌষটি প্রকার সাধনে ও ব্যবস্থা আছে। তবে মকল নাধনাতেই 
ই'হারা গুরুর প্রয়োজ্জন স্বীকার করেন এবং অন্যান্ত সম্প,দায়ের স্তায় ইহাদের 
নিকটেও গুরুর স্থান অতি উচ্চে। 

অহ্ৈত, নিত্যানন্দ, আচার্য প্রভু প্রভৃতি ও পূর্বোক্ত ছয় গোস্বামীর গু, 
কলত্রাদি ইহাদের গুরু স্থানীয় এবং সকলেই ইহ্দদের কাহার না৷ কাহারও. 
পরিবার। তাহারা গুহী বৈষ্টবগণকে মন্ত্ররান করিয়া থাকেন কখনও বা শিষ্য. 
দের কৃষ্মন্ত্র প্রদান করেন” আবার কখনও কা চৈতন্য মন্ত্রও দান করিয়া 
থাকেন । এই সকল বৈষ্ণবগণ গৃহে থাকিয়া গৃহী ই/টৈতন্যদেবের আচরিত 
পস্থান্থবর্তন করিয়া থাকেন। আবার যাহারা বৈরাগ্য অবলম্বনে জাতি কুল, 
মান, পরিত্যাগ করিয়া এই ধর্্দ অবলম্বন করিতে চাহেন তাহাদিগকে “ভেক* 
লইতে হয়। এ ক্ষেত্রে গোস্ব মীগণ শিষাকে মস্তকমুণ্ডন পূর্বক ন্মান করাইয় 
ডোরকৌপিন বহিবণন, তিলকমুদ্বা, করঙ্গ বা ঘটা এবং জপমালা ও ত্রিকন্ঠি 
গলমালা অর্পণ করিয়! মন্ত্রাদেশ করেন। এক্ষণে তাহারা এ কার্ধা ভার 
বৈষ্ণবরিগকে অর্পণ করিয়াছেন । ইহা ছাড়া পঞ্চতত্বের ভোগ, ও বৈষ্ণবগণকে 
মহোৎসব করিয়া ভোজন করাইতে হয়। কেহ কেহ বলেন নিত্যানন্দ প্রভু 
এই ভেকাশ্রমের সৃষ্টি করেন । 

বর্তমান কাল প্রচলিত রীতি অনুসারে এই ভেকাঁশ্রমী বৈষণবগণণ্ড বিবাহে 
অধিকারী । এ বিবাহে ছড়িদার বর কন্ত! উভয়ের কন্ঠিবদল করাইয়।৷ দেন 
এনং স্বয়ং দক্ষিণ ও গোস্বামীর নিমিত্ত ন্যাননংখ্যা, পাঁচসিক। গ্রহণ করেন । 
এক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্ত প্রভৃতির ভোগ ও মহোৎসব হইয়া থাকে। এই সম্পদীয়ী 
বৈরাগীদের মধ্যে ব্ধিব! রিবাহের রীতি প্রচলিত আছে, তবে দ্বিতীয়বার বিবা 


নদীয়া-কাছিনী হত 


হের পর স্ত্রীর সীমন্তে সিন্ুর দেওয়ার নিয়ম নাই । গৃহ্ী বৈগ্ণবগণের মধ্যে 
বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই । এই সকল ভেকধারী বৈষ্বগণের মধ্যেই ব্যভিচার 
কদাচার প্রভৃতি এত ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে যে ইহাদের অনেককে 
বৈষ্ঞব বলিতেই কুঠা জন্মে। 

ফবাহার চৈতন্তদেবকে উপাস্তরূপে পুজা করিয়া থাকেন, তাহারা অগ্ভান্ত 
দেবতার গ্যায় শ্রীনিমাইয়েরও ধ্যান, মন্ত্র, পুজা প্রণালী ও স্তবাদি শান্তর হইতে 
সংগ্রহ করিয়া উপাসন! করিয়া থাকেন । 

এই সকল সম্পৃদায় ব্যাতীত নেডানেড়ী, বাউল প্রভৃতি কতিপয় কদাচারী 
বৈষ্ব, সম্পৃ্দায় এতদঞ্চলে দেখা যায়। তাহাদের আচার ব্যবহার, কর্মকাণ্ড 
বৈষ্বগণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং মুখে "জয় টাদ গৌর, জয় টাদ নিত্যানন্দ বা 
বীর অবধৃত" বলিলেও কখনও কার্যে তাহাদের উপদেশ মানিয়া চলিতে দেখ! 
যাঁয় না? পরস্ত তাহার ব্যভিচার পদে পদে দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে ইন্জিয় 
চর্চার শ্োত অতি প্রবল এবং সেই কুহকে ম্গিয়! বহু ইতর জাতিয় লোক 
এই সকল সম্প্দায় ভূক হইয়া পড়ে। 

হায়! প্রেম ভক্তিমাথ। স্নিম্মল, জগন্মঙ্গল ধর্মের সেই উচ্চতম আদর্শ 
হইতে কি ভয়ঙ্কর অধঃপতন হইয়াছে । ইহা হইতেই দেশের লোকের প্ররুতি 
অনেকট! অনুমিত হয়। কি পরিতাপের বিষয়! কিছুদিন পূর্বে বৈষ্ণব 
বলিলে যে আচারবান ধার প্রেমিক ভক্তের উজ্জল ছবি মানস নয়নে উদ্ভাসিত 
হইত এক্ষণে ঠিক তদ্বিপরীত। বৈষ্ণব এখন একট। স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত 
হইয়াছে। লম্পট, বাভিচারী, মক্কট বৈরাগাধারী নরনারী এখন অনায়াসে 
আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়! পরিচয় দিতেছে । হায়! মহাপ্রভু! তোমার 
স্বহস্ত প্রোখিত মহাদ্রমের এ অকাল নাশ কেন ঘটাইলে প্রভু? দিলে ত আবার 
কাড়িয়া লইলে কেন? জানি, আমরা এতই কলুধিত যে তোমার বিমল দয়ার 
আশ! করাও আমাদের ধৃষ্টতা * কিন্তু হে দয়িত. হে প্রিয়তম, হে ভূবনৈকনাথ, 
তোমারই চন্র সখ্য কি পাপী ও পুণ্যাত্মাকে সমভাবে কিরণ দেন ন12 তুমি ত 
পতিতেরই নাথ, পুণ্যায্মা ত নিজের পৃণো তেমোকে লাভ করে; কিন্ধু তুমি ত 


পাপীতাপীর অনন্তশরণ! তবে নাথ ! ইচ্ছাষয় তুমি তোমার ইচ্ছা আমর! কি 
১ রা যাক এ টির তে 5 বা ও বু জাতী ন ররর, জারা. রর র্‌ 
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শীক্কোদর পরায়ণ ধর্মধ্বন্ী এক একজন বাডিতারিণী ছুই দশটা রদণী গরিবেষিত 
ছইয়া নিজেকে বৈষব বলিয়া পরিচয় দিয়! বেড়াইতেছি। এস নাথ] আর 
একবার এম-- তোমার পবিত্র পদস্পর্শে এই কলুষিত ধর আবাব পবিত্র হউক । 


কর্তীভজা 

নদীয়া হইতে যে সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি, তন্মধ্যে কর্তাভজার দল 
বৈষবসম্প্রদায়ের পরই উল্লেখযোগ্য » কারণ যত সংখ্যক নরনারী এই দপতৃক্ত 
তত লোক এক বৈষ্ণবস-্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয় না। তবে এ দলে 
পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সংখ্যাধিক্য। পুরুষ অপেক্ষা স্রীলোকের সংখা! 
তিন গুণ অধিক এবং সেই কারণেই বোধ হয় ইহাদের মধ্যে ব্যভিচারের শ্োত 
এত প্রবল । একদিন যে ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল “মেয়ে হিজরে পুরুষ খোজা, তধে 
হয় কর্তাভজ1,) এখন সেই উচ্চ আদর্শ কিরূপ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে । যদিও 
পরস্ত্রীগমন বা তংচিস্তা পর্য্যন্ত উক্ত ধর্মপ্রবর্তকের সম্পূর্ণ বিথিবিরুত্ধ, তথাপি 
বু সংখ্যক নরনারী সর্বদা একর সহবাস করায় এক্গণে নরসেবা ও নারীসেবাই 
এ ধশ্বের সর্ববনাশের মূল হইয়া ঈীড়াইয়াছে। যদিও বর্তমানকালে এই সম্্র- 
্বায়ী ব্/ক্তিগণের মধ্যে এরূপ অথঃপতন দৃষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু এই মত প্রব- 
ত্ভনকালে ইহার প্রবর্তক আউলটাদের আদেশ অতি জ্ঞানগর্ভ ও লছুপদেশপূর্ণ। 
ভাহার আদেশ এই পরক্মীগমন, পরদ্রব্যাপহরণ, এবং প্রাণীহত্যা সাধন এই 
খিবিধ কায়িক কর্ম ও  গ্রিবিধ কায়িক কর্ধসাধনের ইচ্ছা, মিথ্যাকথন, কটু 
ভাষণ, বৃখাভাষ ও প্রলাপভাষ এই চারি প্রকার বাকৃকণ্ধ, সর্বসমেত এই দশ- 
বিধ কণ্ম সর্বাথ। পরিত্যন্য। এই সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্ের মূল সুত্র * গুকষসত্যয'! | 
কেহ উক্ত সম্প্রদায়তুক্ত হইতে চাহিলে প্রথমওঃ সে এ মূলমন্ত্র প্রাপ্ত হয় পরে 
ইহার প্রতি তাহার বিশ্ব।স স্থিরতর হইলে তখন পে “কর্তা আউলে মহাপ্রভূ, 
আমি তোষার স্ধে চলি ফিরি, যা বলাও তাই বলি, ধা খাওয়াও তাই খাই, 
তোমা ছাড়া তিশ্লাদ্ধ নই, গুরুসত্য বিপদ মিথ্য” * ইত্যাকার মন্ত্র প্রার্থ হয়। 





* এই মন্ত্রের পাঠান্তেরও দৃষ্ট হ়। যথা--কর্তী আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার 
তুমি আমার ভোমার সুখে চলি ফিরি তিলাঞ্ধ তোমা ছাড়া নহি, জামি তোমার বঙ্গে 
সা দোহাই মহাপ্রভু । 
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এই সম্পূর্ণ মন্ত্রের নাম যোলআন1। ধাহারা মন্ত্র দেন তাহাদের আখ্য। 
*মহাশয়,” এবং শিষ্যের আখ্যা “বরাতি,” সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি মাত্রের নাম 
“ভগবজ্জন”” এবং সম্প্রদায় বহিভূতি লোক মান্রকেই তাহার! এহিক লোক. 
বলেন । এই সম্প্রদায়ের কাচা অবস্থার নাম প্রবন্তক তারপর সাধক, তারপর 
সিদ্ধ, সর্বশেষ সিদ্ধের সিদ্ধ। এই সপ্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে সাধারণতঃ 
কতকগুলি সাঙ্কেতিক বাক্য আছে, যাহা দ্বারা তাহারা তাহাদের মনোভাব 
ব্যক্ত করেন। ইহারা মৃত্যুকে "দেহরক্ষা” বলেন এবং আপনার বাটীকে 
“বানা” বলেন অর্থাৎ ঘোষপাড়া সকলের একমাত্র প্রক্কত বাটী এবং তত্্যতীত 
অন্য আশ্রয় কেবল বাস! মাত্ত। ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবে জাতিভেদ 
প্রথার আটাআটি কিছুমাত্র নাই এবং ইহাদের পরস্পরের অন্নবিচারও কিছুমাত্র 
নাই তবে বাহিরে সমাজের নিকট ইহাদিগকে সাধারণ হিন্দুর ম্যায় বর্ণাচার ও 
কুলাচার মানিয়! চলিতে দেখা যায়। ঘিনি যে বর্ণে জন্মলাভ করিয়াছেন 
তিনি নেই বর্ণের সমস্ত বাবহারই মানিয়া চলেন এমন কি ঘোষপাড়ার পাল- 
বাবুরা ধাহ।রা এই ধর্টের ধুরন্ধর, তাহাদ্দেরই সাধারণ সদেগাপের ন্যায় সমস্ত 
হিন্দু আচার মানিয়। চলিতে হয় এবং বিবাহাদি সমস্ত কাধ্যই হিন্দুশান্রানুযায়ী 
স্ববর্ণে হইয়া থাকে, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ/ দৃষ্ট হয় না। তাহাদের এই প্রকার 
আটপৌরে ও পোষাকীভাবদ্বয়ের মধ্যে সামগ্তন্ত রক্ষা করিবার জন্য তাহার! 
বলিয়া থাকেন যে ব্যবহার ও পরমার্থ ছুইই সত্য, সুতরাং ছুইই সমভাবে পাল- 
নীয়। ইহার পোষকে ইহাদের মধ্যে একটা বচনও দেখা যায়, “লোকের 
মধ্যে লোকাচার সদ্গুরুর মধ্যে একাকার” এই ধর্ম সাধারণতঃ সমাজের হীন 
জাতীয় ব্যক্তিগণ করুক আচরিত হইলেও স্থানে স্থানে ছুদশজন সন্্াস্ত ব্াক্তি- 
কেও এই মতানুবর্ভী দেখা যায়।* 
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এই দলের উৎপত্তি সমন্ধে এতদঞ্চলে বহুবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
উহাদের মধ্যে কোন আখ্যানটা প্রকৃত, কোনটা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য এ সকল 
অবধারণ করা. অতীব ছুব্ধহ; সুতরাং, যে মতটী বছুজন মান্য তাহাই এখানে 
বর্ণিত হইতেছে । 

এই সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ আউল টাদ। তীহাঁর সশ্প্রদায়ী লোকেরা 
তাহাকে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার বলিয়া থাকেন। তাহাদের মতে শচীননদন 
প্রীচৈতন্যদেব শ্রীপ্রীজগন্নাথ দেবের অঙ্গে অপ্রকট হইয়া! অলক্ষ্যে সন্ন্যাসীর বেশে 
আলোরপুর পরগণার খোলাছুবলী উৎপলি গ্রামে বহুকাল যাপন করিয়া পরিশেষে 
১৬১৬ শকের ফাস্তন মাসের প্রথম শুক্রবারে নদীয়াস্থ উলাগ্রামে মহাদেব বারুই- 
য়ের পানের বরোজে এক অষ্টমবর্ষায় বালকবেশে দর্শন দেন। মহাদেবের কোন 
সন্তানার্দি ন| থাকায় তিনি মায়াবশে এই অজ্ঞাতকুলশীল বালকটাকে গৃহে 
লইয় পালন করিতে থাকেন। তিনি এ বালকের নামকরণ করেন পূর্ণচন্ত্র। 
পুর্ণচন্্র প্রায় ২২ বৎসর কাল এ মহাদেবের গৃহে থাকিয়া পরে ছলক্রমে তথা 
হইতে যাইয়া এক গন্কবণিকের গৃহে ছুই বৎসর বাস করেন, পরে সেখান হইতে 
এক জমিদারের গৃহে কিছুকাল থাকিয়া পরিশেষে পূর্ব বাঙ্গল! ও অন্যান্য বহস্থান 
ভ্রমণ করিয়া ২৭ বৎসর বয়:ক্রম কালে “বেজরা” গ্রামে উপনীত হয়েন। এই 
গ্রামে থাকিয়াই তিনি সর্বপ্রথম জাহির হয়েন এবং হটুঘোষ তাহার সর্বপ্রথম 
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শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, পরে একে একে আরও ২১ জন ব্যক্তি সর্বদমেত ২১ জন 
তাহার প্রধান শিষ্য ও অন্থচর হইয়া উঠেন । * এই ২২ জন শিষ্য সম্বন্ধে এই 
সশ্রদায়ের মধ্যে নানারূপ বচন প্রচলিত আছে ।-- 

এই সময়ে যেমন দলে দলে লোক আসিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে 
লাগিল তেমনি আউলেটাদের অদ্ভুত খ্যাতিও বিস্তার হইতে লাগিল এবং 
তাহার ভক্তগণও তাহাকে নানারূপ সম্বোধন করিয়া তাহার নামের অভিধান 
বাড়াইতে লাগিলেন। আইউলটাদের অসংখ্য নামের মধ্যে এই কটা প্রধান, 
যথা, আউলে মহাপ্রভু, ঠাকুর, প্রভু, আউলে ব্রহ্মচারী, কাঙ্গালী প্রতৃ, গৌসাই 
ও কর্তা। এতম্মধো আবার কর্তা নামটাই বিশেষ প্রদিদ্ধ। “কর্তা” অর্থে 
ঈশ্বর, যিনি এই জগতের শ্রষ্টা, পোষ্টা ও হস্তা স্তরাং কর্তা এবং তাহাকে 
যাহারা ভঙ্গনা করে তাহারা কর্তাভজা । এইরূপে বহুদিন বছলোকের ভক্কি. 
শ্রদ্ধা গ্রহণ করিয়া এবং চাকদহের নিকটবর্তাঁ “পরারী* নামক স্থানে বহুদিন 
বাস করিয়া ৯৬৯১ শকে *'বোয়ালে* নামক গ্রামে তিনি দেহরক্ষা করেন। 
তাহার দেহ রক্ষার পর তাহার অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে রামশরণ পাল, হটুঘোষ, . 
হরিঘোষ, শ্যামবৈরাগী, কানাইঘোষ, সহশ্ররাদ ঘোষ, ভীম রঅপুত, এবং 
যেচুঘোষ প্রভৃতি ৮ জন প্রধান শিষ্য “বোয়ালে” গ্রামে তাহার কস্থার সমাধি 
দেন গরে চাকদহের তিনক্রোশ পূর্ববর্ত। পরারী গ্রামে তাহার দেহের 
সমাধি করেন । 

আউলটাদের ২২ জন প্রধান শিষ্যের মধ্যে এক রামশরণ পাল ব্যতিরেকে 
অন্য কোনও শিষ্যের নাম ব। খ্যাতি তত অর্ধক নাই। ইহাদের মধ্যে ২১ 
জন শিষ্ের বংশ নদীয়ার এখানে ওখানে অগ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় তবে 
এক রামশরণ পালের বংশীয়রাই সাধারণতঃ কর্তীভা বলিয়া খ্যাত। 


এই বামশরণ পাল চাকদহের নিকটবর্তী জগদীশপুর গ্রামে সদেগাপ বংশীয় 
এক গৃহস্থ ছিলেন। ইহার পিতার নাম নন্দরাম পাল এই নন্দরামের এক ভ্রাতা 
ছিলেন তাহার নাম সভারাম। উহারা একান্নবত্ী। ছিলেন সভারামের 





চ হ্টূ ঘোষ, ২। লক্্মীকাস্ত, ৩। নয়ন; ৪ । বেচুঘোষ, ৫ | নিত্যানন্দ দাস, ৬। কুষ্ণনাস, 
৭ নিধিরাম দাস, | শিশুরাম, ৯। হরিঘোষ, ১০ । মেলারাম দাম, ১১। গ্তাম কীসারি, 
১২ শঙ্কর, ১৩। কানাই ঘোষ, ১৪ । রামশরণ পাল, ১৫ । আনন্দ পাল, ১৬। নিতাই ঘোষ, 
১৭। মনোহরদাস,১৮ | ভীম রজপুত,১৯। কিনু,২*। বিষুরদাস,২১। গোবিন্দ,২২ | পাচুরুইগাস, 
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বংশাবলী অগ্াপি জগদীশপুরে বাম করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের সহিত এই 
কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কোনরূপ সংশ্বব নাই। রামশরণের অন্ন বন্মসে জগপুর 
গ্রামের শিশুঘোষের কন্তা গৌরীর সহিত বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে রামশরণের 
ছুইটী কন্তা সন্তান হয় কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তীহার কনা দুইটার সহিত 
তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তিনি গোবিন্দপুরবাসী গোবিন্দ ঘোষের পরম্থত্ী নারী 
কন্যাকে বিবাহ করেন। এই সরন্দতীই দেহাস্তে “সতীম!, শচীমা” বাঁ 
“কর্তামা” নামে খ্যাতাপন্ন হইয়া হইয়া উঠেন। 

রামশরণের বংশ পরিচয় ও আউলটাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে যে নানারূপ 
প্রবাদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এতদূর পধ্যস্ত সকল গুলিতেই একরূপ বর্ণিত 
হয় কিন্তু ইহার পরে আটলটাদের সহিত রামশরণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় 
বিবরণীগুলি বিভিন্ন মতীন্ত্যা়ী। কেহ কেহ বলেন, রামশরণ দ্বিতীয়বার 
দ্রারপরিগ্রহের পর বিষয় কার্যোর অন্থসন্ধানে নদীয়া জেলার মুরতীপুর গ্রামে 
আগিয়। বাদ করেন পরে তথাকার জমীদার বেনাপুরের খা রাজাদিগের 
বংশোদ্ভব রায়রায়ান দেওয়ান পন্মলোচন বাহাদুরের জঙিদারীতে নায়েবের 
কার্ষ্ নিধুক্ত হয়েন এবং এইখানেই তাহার সহিত আটলঠাদের সাক্ষাৎ হয়। 
আউলচাদ স্বভাব বিনীত রামশরণের আতিথ্যে সন্তষ্ট হইয়। তাহার কমগুলুং 
স্থিত জলে মৃত্যুশষা/শারিনী রামশরণের স্ত্রীকে ব্যাধি দুক্ত করিলে, রামশরণ 
তাহার চরণে শরণ লয়েন। আবার কেহ বলেন ছেয়াত্বরের মন্বস্তরের সময় 
রামশরণ পাঁল স্থথসাগরের বাজারে চাউল খরিদ করিতে যাইয়া সেখানে আউল- 
চাদের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং পরে তিনি তাহাকে আপন বাটীতে হ্থানয়ন 
করেন। আবার কেহ বলেন, একদিন কৃষী রামশরণ গোচীরণে যাইলে একজন 
তেজন্বী সন্গ্যানী তাহার নিকট ছুপ্ধ যাচ এপ করেন। রামশরণ ভক্তি গদ গদ 
চিতে এই ন্গযাসীর পরিচধ্য! পূর্তৃক ছুগ্ঘপান করিতে দেন। সঙ্গ্যাসী যখন 
দুগ্চপান পূর্বক পরিত্ৃপ্র হইয়াছেন এমন সময় একজন উর্দশ্বাসে আসিয়া রাম- 
শরণকে তাহার পীড়িতা জ্রীর মুমূর্ব সংবাদ জ্ঞাপন করে। দয়াবান সন্গযামী 
রামশরণের পরিচর্যায় পৃর্ষেই বিশেষ প্রীত হইাছিলেন এক্ষণে তাহার এই 
শোকমংবাদে দুঃখিত হইয়া! তাহার স্ত্রীর প্রাণরক্ষা। করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, 
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বলেন। রামশরণ জল আনিলে সন্ধ্যাপী এ জল মন্ত্রপৃত করিয়া যুমুর্যর 
: সর্বাঙ্ে লেপন করিতে অনুজ্ঞা করেন। রামশরণের ধনের আবেগে ও অতীব 
উৎক্ঠায় তাহার হস্ত হইতে এ পার স্খলিত. হইয়া এক দাড়িছ্ব বৃক্ষের মূলে 
পতিত হয়। সন্ধ্যাসী তর্দর্শনে কর্দম হস্তে যাইয়া রোগিণীর সর্বাঙ্গে মাথাইয়া 
দেন; তাহাতেই রামশরণের স্ত্রী একেবারে নিরাময় হইয়া উঠেন। রামশরণ 
সন্র্যাসীর উন্ধূপ অলৌকিক, অমানুষ ক্ষমত্যা দৃষ্টে তাহার শরণাপন্ন হয়েন এবং 
পরে এ মহাপুরুষের কৃপায় স্বয়ং এরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া কর্তীভজ! সম্প্রদায়ের 
স্থল্নন করেন এই সময় হইতেই নদীয়ার মুরতীপুর গ্রামের ঘোষপল্লী বা ঘোষ- 
পাড়া বঙ্গের মধ্যে সথবিখ্যাত হইয়া উঠে। ও 
এই সময়ে রামশরণের স্ত্রী সরম্বতীর গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। 
কথিত আছে, & অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ দয়াপরবশ হইয়া দ্বয়ং 
রামশরণের স্ত্রীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । এ পুরের নাম রামছুলাল । 
রামছুলালের কতৃত্ে কর্তাভজা সশ্রদায় বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিল । তিনি 
স্বয়ং সংস্কৃত পারস্ত প্রভৃতি নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন গিলেন এবং তাহার বুদ্ধিও 
অতি খ্রখর ছিল, তিনি সম্প্রদায়িক সামান্য ব্যক্তিগণের বোধ স্থলভার্থ সরল 
বাঙ্গালায় বুশত গীত ও লোক রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গীতের ভাব 
ও ভাষা আপাতঃ দৃশ্টে সরল বোধ হইলেও বহু গীতের অনেকাংশের অর্থ 
হদয়ঙ্গম হয় না। এ গীতগুলি হইতে সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহার অনেক 
পরিমাণে জানা যায়। ইহাদের মধ্যে কোন কোনও গীত হিন্দু শান্রাঙছযায়ী, 
আবার কতকগুলি মুললমানদিগের স্থফী সম্পৃদায় সিদ্ধ। এ অদংখা গীতের 
মধো অধিকাংশই এবং অন্থান্ত সাম্প্‌.দায়িক ব্যক্তিগণ রচিত গীতাবলী সম্প,ভি 
মুদ্রিত হইয়াছে। 
রাষছুলালের চারি পক্ষের স্ত্রীর গর্ভের ৫টা পুত্র সন্তান হয়। ১মান্ত্রীর 
গর্ভে কুঞ্জবিহারি, ইনি নিঃসন্তান। মধামার গর্ভে রাধামোহন ও মথুরামোহন 
এই ছুই ভ্রাতাও নিঃসস্তান। তৃতীয়ার গর্ভে ঈশ্বরচন্দ্র পাল এবং ৪র্থার গর্ভে 
ইন্রচন্ত্র পাল জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে রামছুলাল বর্ভমানেই প্রথম ও দ্বিতী- 
য়ের ৬ প্রাপ্তি হয়। রামছুল[ল ৪৮ বৎসর বয়ক্রমে বাঙ্গালা ১২৩৯ সালের চৈত্র 
মাসের কষ্জা জয়োদশী তিথিতে বারুণীর দিবস শরীর রক্ষা করেন। তাহার 
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মৃত্যুর পর তাহার -বৃদ্ধ! মাতা সরন্বতী ঠাকুরাণী জীবিত বিধায় তিনি সাম্প- 
দ্বায়িক “কর্তীমা” বা শিচীমা” সেভীমা) নামে আখাত হইয়া সম্পৃ,দায়ের 
উপর কর্তৃত্ব করিতে থাকেন। তিনি স্ত্রীলোক হইলেও তীহার সময়ে সাম্প্র- 
দায়িক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । পরে ১২৪৭ সালের আশ্বিন মাহায় দেবী 
পক্ষে প্রতিপদের দিন তাহার প্রাপ্থি ঘটিলে তাহার চতুর্থ পৌত্র ঈশ্বরচন্ 
পাল গদীর মালিক হইয়। সম্প্রদায়ের কর্তা হইয়া উঠেন। ঈশ্বরচন্ত্র নিতান্ত 
উচ্ছ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন; তাহার ফলে এমন কি তাহাকে কিছুদিনের 
জন্য রাজকীয় কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হয়; কিন্তু আশ্চর্ধ্ের বিষয় এই যে 
তজ্জগ্য তাহাকে তাহার সম্পরদ্ধায়ী লোকের চক্ষে কিছুমাত্র হীন হইতে হয় নাই। 
তাহারা ইহাকে কর্তার লীলারপে গ্রহণ করিয়া সেই জেলখানাতেই দি ছুগ্ধ, 
শিষ্টান্াদি প্রভৃতি ভারে ভারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই 
কর্তার অনুকরণে নানাবিধ দোষ সম্পৃদায়ের মধ্োও প্রবিষ্ট হয় এবং কর্তাজা 
দলের নৈতিক অধোগতি আরক্ধ হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের ভ্রাতা ইন্দ্রন্্র তাহারাই 
সংসার তৃক্ত ছিলেন কিন্তু ইন্দ্রন্দরে দ্বার এই সম্পদায়ের বিশেষ কোন কাধ্যই 
হইত না তবে তাহাকে সকলেই সমচক্ষে দেখিত, ঈশ্বর চন্দের ছুই পুক্র 
ধরণীধর পাল ও বীরষাদ পাল ইন্্রচন্ররের তিন পুত্র, পূর্ণচন্ত্র, রসিকলাল ও 
মত্যচরণ। ইন্দ্র পাল লোকান্তরিত হইলে ঈশ্বর চন্দ্রের অসম্মতিতে রসিক 
ও সত্যচরণ পুথক গদী স্থাপনা করেন। যাত্রীগণের মধ্যে কেহ ঈশ্বর পাঁজের 
গদদীতে, কেহবা নৃতন গদদীতে খাজানা করিত। ঈশ্বর পালের জীবদ্দশায় 
তাহার জোষ্ পুত্র ধরণী তাহার বর্তমান হরিদাস পাল নামক পুত্র". রাখিয়। 
লোকন্তরিত হয়েন। কনিষ্ঠ পুত্র বীরটাদ বিকৃত মস্তিক বিধায় স্বতন্ত্র বাজীতে 
বাস করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র, ছুই পৌভ্রকে লইয়া] গদীতে বদিতেন। তাহার 
লোকান্তরে এই ছুই পৌত্রই গীর অধিকারী হয়েন। এক্ষণে উপস্থিত বীর 
চাদের-পুত্র শৈলেশ্বর পালের মৃত্যুর পর হইতে একা হরিদাসই গদীতে বদিয়া 
থাকেন! ্ 

রসিকলাল পাল ত্তাহার এক মাত্র পুত্র স্থরেন্ত্র নাথকে রাখিয়া লোকান্তঠিত 
হইলে সত্যচরণ তীয় ভ্রাতশ্পত্র স্থরেন্ত্রনাথের সহিত একযোগে গদীতে বসিতেন 
কয়েকবৎসর হইতে সত্য চরণ তাহার পুত্র শ্রীগোপালকৃষ ও ভ্রাতপ্পূতর স্গরেন্র- 
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নাথকে সাবেক গণদী দিয়া স্বয়ং স্বাধীনভাবে আর একটা গণী স্থাপনা করিয়া- 
ছেন। হায় ! কালের ক্রীড়ায় গদীর সংখ্যা এবং সাম্পুদায়িক লোকের সংখ্যা 
অন্থান্ত বাহিক বহুবিষয়েয় উন্নতি হইলেও সেই পূর্বের সাত্বিক ভাব, সেই ভক্তি 
ও প্রেম, সেই সত্যনিষ্ঠা ও সেই শ্রী ও সৌষ্ঠব এবং প্রতি শুক্রবারে সেই পবিভ্র 
মঞ্জলিস আর নাই--আছে কেবল অর্থের জন্য বাহাড়ম্বর_ধর্খের কুহক 
রোগমুক্ত করিবার ক্ষমতার বৃথা ভান ; আর আছে নেই নিজ্জরীব সাজ ঘর-- 
যেখানে সতীম! সমাহিত এবং প্রাণহীন ঠাকুর ঘর-_যথায়, রামশরণের খড়ম, 
আউলিয়। টা্দের আশাবাড়ী ও কথা এবং রামছুলালে কয়েকখানি পবিত্র অস্থি 
বিগ্তমান এবং শ্রীযুক্কের স্থান ভক্ত আজও এ ছিন্নকস্থা ও প্রাণহীন ঠাকুর 
বাড়ীতে কতই আনন্দে তাহার অতীষ্ঠ দেবকে প্রত্যক্ষ করে কিন্তু কালবশে 
সেরূপ ভক্ত আর কয়জন দৃষ্ট হয়! 

ঘোষ পাড়ায় এক্ষণে নিম্ললিখিত কয়টা কা্ধ্য বিশেষ সমৃদ্ধি সহকারে সমাহিত 
হইয়া থাকে__ 

১। দৌলযাত্রা_ প্রতি বৎসর ফালগুন পূর্ণিমায় হইয়া থাকে। ২। 
রথধাত্রা-_উহা' প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় হইয়া থাকে। ৩। রামশরণ 
পালের মহোৎসব-_উহা আষাঢ় মাসের রখযাত্রার পর চতুর্দশী তিথিতে 
সমাহিত হইয়া থাকে। ৪1 শচীমার মহোৎসব--ইহা প্রতিবৎসর 
মহালয়ার পরদিন প্রতিপদে সমাহিত হয়। ৫1 কোজাগর লক্ষ্মী পৃজা। 
৬। রামছুলাল পালের মহোৎসব--স্কলতঃ ইহাই বর্তাভজা সম্পূদায়ের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী। এতছ্যতীত তাহাদের মধ্যে যে সকল গুহসাধন প্রথাদি প্রচলিত 
আছে সেগুলি প্রকাশ কর! সাম্প-দায়িক ক্ষতির কারণ বিবেচনায় পরিত্যাক্ত 
হইল । 

সাহেবধনী 

নদীয়! জেলার দোগাছিয়া গ্রামের ছঃখীরাম পাল ও বাগাড়ে নিকাষী রঘু 
নাথ দ্বাস প্রভৃতি কয়েক জন হিন্দু ও একজন মুসলমান, সাহেবধনী নামে এক 
উদ্বাসিনের নিকট যন্ত্রোপদেশ পাইয়া এই ধর্মমত প্রবর্তন করে ইহা কর্তা 
ভ্জারই শাখা বিশেষ । ইহাদের উপসনার স্থানের নাম আসন। এ আসন ; 

একখানি চৌকি বিশেষ । প্রতি বহষ্পতিবারে এই আসন সন্নিধানে সকলে 
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সমবেত হইয়া নাধনা করে। উহাদের দলে হিন্দু মুসলমান সকল জাতিয়েরই 
প্রবেশ অধিকার আছে। ছুঃখীরাম পালের পুত্র চরণ পাল এ লম্পদায়ের 
অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান এর স্থানেও ঘোষপাড়ার ন্ায় বু রোগী 
তাপী নিরাময় হইবার আশায় পমাগত হইয়! থাকে এবং তছুপলক্ষে বহু অর্থ 
সংগৃহীত হয় এং এ অর্থে প্রতি বংসর চৈত্র মাসে আূগরথীপে ইহাদের একটি . 
মহোৎসব হইয়া থাকে ধর্টের জন্য না হউক ব্যাধি বিদুরিত ত করিতে নীচ জাতীয়- 
গণের মধ্যে এ সম্পৃদায়ের প্রসার বেশ আছে, কিন্তু ইহাদের সাম্পূদায়িক লোক 
সংখ্যা দিন দিন যেরূপ হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে আর কিছু দিনে ইহাদের 
নিদর্শন থাকিবে কি না সন্দেহ হয়। 


আউল সম্প্রদায় 

আউল সম্প্রদায় কর্তাভজারই একটি শাখা মাত্র। ইহাদের অপর নাম 
সহজ কর্তাভক্গা। প্রক্কৃতি লইয়া সাধন করা ইহাদের উপাসনার. একটি অঙ্জ। 
এক একজন আউলের সহিত অনেকগুলি করিয়! প্রকৃতি থাকে ইহাদের কেহ বা 
কুলবতী কেহ কুলপাংশুলা। ইহাদের মধো জাতিভেদ প্রথা আদৌ নাই। 
সকল জাতির প্রকৃতি পুরুষ এক সঙ্গে পানভোজন করে তাহাতে আতি বিচায় 
করে না। ইহাদের মন নিতান্ত উদার এমন কি একজনের প্রকৃতি অস্ভের 
নিকট যাইলেও ইহারা কখন ঈর্ষা করে না। ইহাদের মধ্যে নানা ত্রকার গুহ 
সাধনা প্রচলিত আছে। সাধারণের পক্ষে সেগুলি নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ। এ 
সপ্প্রদ্দায়ী লোকের সংখ্যাও দিন দিন হ্রাস হইতেছে । 


বাউল সম্প্রদায় 
এট সম্পদায়ের উৎপত্তি স্থান নদীয়া জেলা। হরিগুরু, বনচারি সেবা 
কমলিনী ও অখিলটাদ এই চাঁরিজন ফকিরকে ইহারা আপনাদের মত প্রবর্তক 
বলিয়া থাকেন। ইহার? শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায় হইতেই মত গ্রহণ 
করিয়! আপনাদের সশ্রদ্ায় গঠন করেন। ইহাদের মধ্যে এই নরদেহে অখিল 
্রশ্ষাণ্ডের বাবতীয় পদাথই বিদ্যমান আছে। চন্ত্র, হুর্যা, অগ্রি, বি, শিব, 
গোলক, বৈকৃ& ও বৃন্দাবন সমন্তই এই দেহ মধ্যে । এক কথায় তাহাদের মত 























ফুলিয়ার রুত্তিবাসের দে!লমঞ্চের ধংশাবশেষ। 
দোলমঞ্চ। ২) ইন্দার।। 
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“ষাহা নাই ভাণ্ডে অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে, তাহা নাই ব্রহ্গাণ্ডে”। এই কারণে 
তাহাদের মত দেহতত্ব বলিয়া খ্যাত। তাহাদের মতে শ্রীরাধাকষ্ণ একাত্মাভাবে 
মানবহদয়ে বিদ্যমান আছেন, স্থৃতরাং নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া তাহাদের তত্ব 
পাইবার নিমিত্ত অন্যত্র গমনের প্ররোজন নাই। স্ব স্ব দেহস্থিত এই পরম 
দেবতার প্রতি প্রেমান্ুষ্ঠানই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য সাধন । তাহারা বলেন €য 
প্র্কতি পুরুষের পরস্পরের প্রেমেতেই এ প্রেম পরিপুষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং 
প্রকৃতি সাধনাই ইহাদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। এ সাধন প্রকারণ অতীব গুহা 
এবং সাশ্্রাদায়িক ব্যক্তি বাতীত অন্যের জানিনা'র উপায় নাই, কীরণ, 
এবিষয়ে ইহার নিতাগ্ত মাবধান। ইহারা আপনাদের সাধন প্রণালী কাহাকেও 
প্রকাশ করে না এবং এবিষয়ে কারণ জিজ্ঞাস্থ হইলে বলিয়া থাকেন,-_ 
“আগন ভজন কথা, না কিবে যথা তথা । 
আপনাকে হইবে আপনি সাবধান ॥” 

তবে এ পধ্যস্ত এ সম্বন্ধে যতটুকু জান! গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে কাম- 
রিগুর চরিতার্থতা সাধনপূর্বরক চরমে পরম পবিত্র প্রেম মাত্র অবলম্বন করা এই 
নাধনার উদ্দেশ । ইহাদের মতে যখন এঁ প্রেম পরিপুষ্ট হয় তখন স্ত্রী পুরুষ 
উভয়ে আত্ম বিশ্বাত হইয়া উভয়ের লীলাতে কেবল রাধাকুষ্ণের লীলামাত্র 
অন্থভব করিতে সমর্থ হয়েন। এ সাধনার একা্গীভত চারি চন্দ্র ভেদ নামে 
একটি প্রক্রিয়া আছে। উহা প্রকাশ করা সাধারণের রুচি বিরুদ্ধ হইবে 
মনে করিয়া এবং সাম্াদ।রিক ক্ষতির কারণ বিবেচনা করিয়া সে সম্বন্ধে কিছু 
লিখিত হইল ন!। 

ইহাদের অন্তরের ভাব যাহাই হউক, বাহিক বেশভুষা ও আঁচাঁরাদি বিশেষ 
লোকচার বিরুদ্ধ নহে। ইহাদের বেশ, পরিধানে ডোর কৌপিন ও বহির্ববাস, 
গাত্রে খেক পিরাণ বা আলখাল্লা, যাহা সাধারণতঃ নানাবূপ বস্ত্ে গ্রস্তত। 
্বন্ধে ঝুলি, হস্তে বক্র যষ্তী ও ফিল্তী যাহা দরিয়ার নারিকেল নাঁমে প্রসিদ্ব। 
ইহাদের নাসাগ্রে তিলক ও গলদেশে মালা, যাহা কাচ, প্রবাল, পদ্মবীজ 
প্রত্ৃতি দ্বার৷ গঠিত। ইহারা ক্ষৌরকম্্ম করে না?) এবং কেশ ও শ্মশ্রী ও 
ওষ্ট লোম যত্বে রক্ষা করে এবং মন্তকের কেশ উন্নত করিয়া! একটি ঝুঁটি 
বাখিয়া রাখে । অনেকে আবার পায়ে ঝাঝ,ও হস্তে গোপীধস্্র লইয়া দেহ- 
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তত্ব ও নায়িকা সাঁধন প্রভৃতি বিষয়ক গীত গাহিয়া বেড়ান। এই সকল 
গীতের ভাব ও ভাষা সাদাসিধা হইলে বহুতর সাম্প্রদায়িক সাক্কেতিক কথা 
সমিবেশিত থাকাষ সাধারণের পক্ষে ইহাদের বথার্থ অর্থ পরিগ্রহ করা স্ুকঠিন। 

নাফিকা নিদ্ধি, রাগময়ীকণা, ব্রন উপাসনাতব্ব, প্রভৃতি বর্গভাঁষায় লিখিত 
কয়েকখানি সাম্প্রদাত্িক শাস্ত্র গ্রন্থে ইহাদের সাধন গ্রণালী প্রভৃতি বিশেষভাবে 
আলোচিত আছে। এতত্্যতীত, কর্তাভগ্াদদের ন্যায় ইহাদেরও বহু গীত, 
কবিতা ও বচন প্রচলিত আছে । 


্ সহুজে সম্প্রদায় 

সহজে সম্গুদার বাউলেরই সম্প্রদায় ভেদ মাত্র তবে, ইহাদের আচার 
অঙ্ুষ্ঠানের সহিত বাউলপিগের আচার ব্যবহার কোনও কোনও স্থলে কিঞ্চিৎ 
বিভিন্ন প্রকারের । এই সহজে সংপ্রনায়ের উৎপত্তি স্থল নদীয়া, আজিও 
নবদ্বীপে সহজে পাড। বলিয়। একটা স্বতন্ত্র পরী বিদ্যমান রহিয়াছে । কিঞ্চিৎ 
যোগাবলম্বনের সহিত ইহারা গ্রক্কতি সাধন করিয়া থাকে । গুরু শ্রীকৃষ্ণ বা 
জগতপতি এবং শিষ)| রাখিক। এই ভাবের তন্ময়ত। আনিয়া সাধনা করাই 
সহজ সাধন । এক গুরুর অনেক শিষ্যা ও এক শিষ্যায় অনেক গুরু হইতে 


পারে । যথা 
“গুরু করব শত শত মন্ত্র করব সার 


মনের আধার যে ঘুচাবে দায় দিব তার 1৮ 

ইহাদের সাধনের পঞ্চ অঙ্গ যখা_নাম, মন্ত্র, ভাব, প্রেম ও রস। ইহার 

মধ্যে প্রেমাশ্রর ও রসাশ্রয়ই সর্ধবপ্রধান। 
বলরাম ভজা! 

নদীয়া, পাবনা, বর্দমান প্রভৃতি অঞ্চলে যে একদল হীনজাতীয় লোক 
অধুনা আপনাদিগকে বলরাম ভজা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে তাহাদেরও 
উৎপত্তি স্থান এই নদীয়। জেলার মেহেরপুর গ্রাম ইহারা অধিকাংশই 
বৈষ্ণবদ্িগের ন্যায় ভিক্ষৌপজীবি। ইহাদের মধ্যে গৃহী ও উদ্বাপীন উততয়রিধ 
মোকই দৃষ্ট হয়। উদ্দানীনের। বিবাহ করে না, গৃহস্থের৷ আপনাপন কুলাচারা- 
সুযায়ী বিবাহাদি করিয়! থাকে তবে ভাঁতিভেদের বাধাবাধি ইহাদের মধ্যেও 


১ ৯০০) ১৩২৮০ শখ ৮৩১ গাঁ তৈ2 ভাঙা শা ভিত একা ঞ 
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কোনও বীধাবাধি নাই। এই মত প্রবর্তক বলরামের কতিপয় আদেশ মাত 
, মান্ত করিয়৷ ইহারা চলিয়া থাকে। 

প্রবর্তক বলরাম হাড়ী কিঞ্চিধিক একশত বৎসর পূর্বে মেহেরপুর গ্রামের 
স্ালোপাড়ায় এক হাড়ীর গৃহে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। বলরাম বাল্যাবধি 
সত্যনিষ্ঠ ও জিতেক্তিয় ছিল। যৌবনের প্রারভে সে স্থানীয় জমিদার পন্প- 
লোচন মল্লিক বাবুর বাটীতে চৌকিদারি কণ্ে নিধুক্ত হয়। এই সময়ে মঞ্লিক 
বাবুদের গৃহ বিগ্রহ আনন্দবিহারী দেবের কতকগুলি অলঙ্কার অপহিত হওয়ায় 
বাবুর! বলরামকে চোর সন্দেহে কিছু শাসন করেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হুইয়। 
মনের আবেগে বলরাম উদাসীন হইয়া বৌদ্বধশ্মান্যামী যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত 
হয় এবং শ্বধাম প্রপিদ্ধ উপাসক সম্প্রদায় গঠন করেন। বলরামের শিষাগণ 
তাহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলিয়। মনে করিত এবং বলব্লামও তাহাদিগকে 
আভাষে ইহাই বুঝাইতেন। ভিনি বলিতেন যে আমি আপন শরীর হইতে 
এই পৃথিবীর স্থষ্টি করিয়াছি। লোকে আমাকে নীচে হাড়ী বলিয়। জানে, কিন্ত 
আমি সাধারণ হাড়ী নহি আমি হাড়ের সুষ্টি করিয়াছি তাই আমি হাড়ী। 
বলরাম বিশেষ বাকচতুর ছিলেন। এ সম্বন্ধে নানারূপ বচন এতদঞ্চলে 
প্রচলিত আছে। আশিন মাসের অপর পক্ষে একদিন বলরাম ন্দীতে মন 
করিতে যাইয়। দেখিলেন যে দলে দলে ব্রাঙ্মণগণ পিভুলোকের শর্গণ করিতেছেন 
এবং তাহাদের উদ্দেশে জলদান করিতেছেন। বলরামও তাহাদের ভদ্দীর 
অন্করণে অঞ্জলি পুরির। জল লইয়৷ নদীকুলে সেচন করিতে বনিলেন। হান 
এবস্বিধ কার্যে কৌতুহলী হইয়া একজন ত্রাণ তাহাকে তদ্রপ করণের, 
কারণ জিজ্ঞাস্থ হইলে, বলরাম উত্তর করিগেন, "যে, আমি ধান্তের ক্ষেত্রে জল 
দিতেছি,” তাহাতে এ ত্রাঙ্গণ বলিলেন যে "তুই কি পাগল হইয়াছিদ্‌? এখানে 
ধান্তের ক্ষেত কোথ! 2” তখন বলরাম উত্তর করিলেন, “আপনার! থে পিতৃ" 
পুরুষকে জল দিতেছেন তাহারাই বা এখানে কোথাম্ ? যদি নদীর জল নদীত্তে 
দিলে তাহাদের নিকট যাইর! পৌছে তবে এখানে জল সেচন করিলে কেন 
তাহ ধান্ধের ক্ষেতে না যাইবে £” 

দোলাদি উত্বে বলরাম স্বয়ং বিগ্রহ সান্ডিয়। ওক্কের পুজা গ্রহণ করিত! 
প্রীয় ৬৫ বৎসরকাল এইরূপ জীবনাতিবাহিত করিয়া ১২৫৭ সালের ৩০শে' 
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অগ্রহায়ণ তাহার বর্তান আশ্রমের দক্ষিণে ৯১৯ রশি ব্যবধানে ভৈরব ভটে 
বলসাম ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার মৃত্যু স্থানে এক ষ্ঠ 
গৃহ নিষ্দাণ করিয়াছে । সম্প্রতি বলরামের সাম্প্রদায়িক একটা শিষ্য নদীর 
অপর কূলে একটা নৃতন আশ্রম স্থাপন করিয়াছে । পক্ষান্তরে আর কতক- 
গুলি শিষ্য বলরামের এরূপ আদেশ নাই বলিয়। বলরামের মৃত্যুস্থানের ও 
ব্যবহৃত দ্রব্যাদি কোনও গৌরব করে না। এইবূগে বলরাম ভজ। সম্প্রদায় 
ছুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে । 

বলরামের শব্যাবলীর মধ্যে অনেকেই বলরামের ন্তায় উদ্দার্বভাব প্রাপ্ত 
হইয়াছে । তবে ইহাদের সকলেই অশিক্ষিত ও হীন জাতিয়; ইহার! জাতি- 
ভে প্রথার গৌরব করে না। সকণের অন্ধই সকলে খাইয়া থাকে। ইহারা 
পীড়িত হইলে প্রায়ই ওধধাদি সেবন করে না, বিশ্বাস বলরামের নামেই 
পীড়া দুর হইবে। এ সম্প্রদায়ীগণের মধ্যে যাহারা ভিক্ষোপভীবি তাহারা 
গৃহস্থর বাটী উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা ন? পাইলে এক কথাতেই চলিয়া যায়, 
দিরুক্তি করে নাঁ। ভিক্ষায় ও কি দুঃখে কি জুখে তাহাদের একমান্র উক্ভি 
, 'জিয় বলরাম”। কেহ ঝ। আবার "হাড় হাড্ডি বলরামও” বলিয়। থাকে। 

পূর্বক বর্ধসম্পূদায়গুলি ব্যতীত নদীয়া হজরৎ, গোবরা, পাঁগল-নাথ 
ও খুশী বিশ্বাদ প্রভৃতি কতিপয় মুনলমান এক একট ক্ষুদ্র সম্পুদায় গঠন করিয়া 
আপনাদের মত প্রবর্তন করিয়া গিয়াছে। আর শাস্তিপুরের দর্পনারায়ণ 
নাছে একটা চর্মকারও আপনার এক নৃতন সম্প্‌দায় গঠন করিয়। গিয়াছে । 
এই সকল সম্পদারভু্ লোক নংখ্য। অতি বিরল বলিয়া, ভাহাদের সম্বন্ধে 
অধিক কিছু লেখা হইল না। 

এতদ্যতীত নদীয়ায় নাগা, অবধূত, কিশোরীভজনী, গোবরাই, চূড়াধারী, 
তিলকদানী, রাধাবললভী, গৌব্রবাদী, হরিবোলা, সখীভাবক, স্াড়া, দরবেশ 
প্রভৃতি কতিপয় বিভিন্ন সম্প্রদারিক লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্ত আড়ুংঘাটার, 
এক নাগাদিগের মঠ ব্যতীত নদীয়ার মধ্যে এই সকল সম্প্রদায়ীগণের কোন 
আড্ডা বা মঠ নাই, এবং ইহাদের সম্পরদায়তৃক্ত লোকের সংখ্য। নিতান্ত অল্প 
বিধায় বৈষ্ণব সমাজে তাহাদের প্রতি পত্তি ও কিছুমাত্র নাই। 


নদীয়ার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মেলা 


ভারতব্ীয়েরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অন্য সকল জাতি অপেক্ষা ধর্ম 
অনুপ্রাণিত । উহাদের প্রতি কাধ্য ধর্শস্বতি বিড়িত। ভারতবর্ষায় বিভিন্ন 
ধর্ম সম্পদায়ের মধ্যে হিন্দুগণ আবার সর্বাপেক্ষা ধন্দবশীল। তীহাদের আহার 
বিহার, আনন্দ, উৎসব সকলই ধর্দমাথা | তাই যেখানে এতটুকু ধর্মের 
সনবন্ধ আছে ব| ধার্মিকের স্মৃতিমাখা সেখানেই গুণগ্রাহী আধ্য সম্তান পুরুষান্থু- 
ক্রমে ভক্তিতে বিভোর হইয়া সদা কালবদ্ধ, তই ভারতে এত তীর্থ, গ্রামে 
গ্রাযে এত মেলার স্থষ্টি। 

নদীয়া চিরদিনই পৃতস্থান। কত মহাত্মা, মহাপ্রাণ এখানে উদ্ভৃত হইয়া 
কালে এখানেই লয় পাইয়্াছেন, তাহাদের সকলের না হউক, অনেকের শ্বৃতি 
আঙ্গিও মেলীকারে স্থরক্ষিত। আজিও দলে “লে হিম্দুস্তানগণ এই সকল 
স্থানে সমবেত হইয়া! মহোৎসবে রত হয়েন এবং আপনার জন্ম সফল মনে 
করেন। 

নদীয়ার প্রায় সকল গ্রামেই বৎসরের কোনও না কোনও সময়ে ক্ষু্র বা 
বৃহ মেলা হইয়া থাকে । এ সকলে সাধারণতঃ স্থানীয় ব্যক্তিগণই আনন্দৌৎ- 
সবে রত হয়েন; তবে প্রধাণতঃ নিম্ুলিখিত স্থানগুলিতে বহুক্ষন সমাবেশ 
হইয়া থাকে এবং বহু প্রাচীন কাল হইতে এই সকল মেল! চলিয়া আসিতেছে 
দেখা যায়। এই সকল ফেলাগুলি একদিকে যেমন ধর্শের সহিত সং্লি্ 
তেমনি অপরদিকে ইহাদের সহিত দেশের অন্তবর্ণণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব 
দেখা যায়। 

গঙ্গা জালাঙ্গীর পবিত্র সঙ্গম স্ভলে অবস্থিত, ইহা বৈষ্বদিগের সর্বশ্বধন 
পীমন্‌ মহাপ্রভুর শ্রীকুষ্ণটচতন্তের আবির্ভাব স্থান। কাল- 
বশে শীপ্রভুর জন্মভূমি গঙ্গাগর্ডে, মতাস্তরে নবদ্ীপের পর- 
পার “মায়াপুরে” । প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় প্রীধাষ নবদধীপে এবং প্রী 
মায়াপুরে শ্ী্ীমহা প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে উৎসব ও মেলা হইয়। থাকে 


শীধাদ নবধ্ধীগ 


২৫৪ নদীয়া-কাহিনী 


প্রতিবৎসর মাথী শুকলৈকাদশী হইতে আরপ্ করিয়। ছাদশ দিন . ধরিয়া ধুলো 
নাঁমে আর একটা মহতী মেল! নবন্ধীপে হইয়া থাকে, এতদুপলক্ষে নানা দিক 
দেশ হইতে প্রায় দশ সহশ্র বৈষুবের আগমন হর) নৃত্যগীত ও মহোৎসবে 
নব্দীপ এই দ্বাদশ দিন আত্মাহারা হইয়া! যায়। এই সময়ে বঙ্গের প্রায় 
সমুদয় বিখ্যাত কীর্তন শম্প্দায় একত্রে মিলিত হয়েন। হুগলীর ৬মাধবচন্ত্ 
দত্ব ( কলিকাঁতার স্ুপ্রসিদ্ধ মাধব বাবু বাজার বাহার ) মহাশয়ের উদ্যোগে ও 
অর্থে প্রায় ৪* বৎসর পূর্ব প্রথম এই উৎসবটি স্ষ্ঠ হয়। 

পট পুর্ণিম। ( কান্তিকী পুণিমা) নদীয়ার আর একটা উল্লেখযোগ্য মেলা । 
স্ুবৃহৎ এবং সু উচ্চ অথচ স্তগঠিত মৃগ্মরী দেবী কালীকার মুস্তি ভাত ও ভক্তি 
উদ্দীপক । এই উপলক্ষে ছই দিন মেলা হইয়া থাকে। 

শ্রীনবন্ধীগ ধাম শ্রীগ্রীমহা প্রভুর লীলা স্থান বলিয়! যেমন বৈষ্বগণের নিকট 
বৃন্দাবন তুলা মান্য, তেমনি আবার ইহ! শ্রামহা এতুর অন্তরঙ্গ পার্্ণগণের 
কাহারও কাহারও জন্মস্থান বা আবাস ভূমি বলিয়া বৈষ্ণবগণ সকাশে ই/পাট 
বলিয়াও খ্যাত। এই নবদ্ধীপ বাতীত আধুনিক নদীয়া। জেলার মধ্যে আরও 
কতিপয় গ্রাম এক্ধপ শ্রীপাট বলিয়! বৈষ্ণবগণের নিকট মান্য । বৈষবগণের 
বিশ্বাস যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রত যেমন শ্রকুষ্ণেরই অবতার ভেদ তেমনি তাহার 
শ্রীচৈতন্য লীলার পারদ গোপাল, উপগোপল এবং মোহাস্তগণ ও শ্রীকৃষ্ণের 
পূর্ব পূর্ব লীলারই অভেদ সগী। তাহাদের মতাহুযায়ী নদীয়াবাসী মহাপুরুষ- 
গণের নাম ও পাট স্থান এইরূপ নিদিষ্ট হয়। 





* নদীয়াবাসী সংখাতীত জীচৈতন্ত ভক্তগণের মধ্যে কতিপয় প্রধানের পাট মাত্র এখানে 
পিপিবদ্ধ হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সকল ্রপাটের অধিকাংশই অতি হীন অবস্থায় 
বর্তমান রহিয়াছে । দেবার বন্দবস্তও অধিকাংশ স্থলে অতি শোচনীয়। আবার কোনও 
কোনও পট স্থান একেবারেই লোগ পাইয়াছে, আবার কোথাও নৃতন গাট বসিয়াছে। 
যেমন হুখসাগর্‌ ভাপ্দিয়! জুখসাগরের পাট চাছড়ে উঠিয়া! আসিয়াছে, তেমনি নৃন কুলি- 
য়ার পাট স্থাপিত হইয়াছে । পাট গুলির প্রতি বৈষবসাধারণের দুছি আকৃষ্ট হওয়া 


পুর্বলীলায 


মধুমঙ্গল 
গন্ধব্ব গোপাল 
নারদ 
হনুমান 
১০ 
স্গ্বীব 
বশিষ্ঠ 
বিভীমণ 
বগা 
শঙ্খনিধি 
বিশ্বামিজ 
ভদ্র 
বিশাখা 
মধুরেক্ষণা 
মধুরা 
কামমণ্জরী 
কলভাধিনী 
সুকেশ 
কলাপিনী 
সুধীর 
নান্দীমূখী 
সদাশিব 
সুরজিণী 
গোপালিক! 
বীর 
গোপালী 
চিত্রাঙ্গদা 
গুণচত্তী 
স্তোককৃষ্ণ 
চন্ত্রলতিকা 


ভাগুড়ী 


নদীয়া-কাহিনী 


গৌরলীলায় 


শ্রীধর ( খোলা বেচা ) 
মুকুদানদদ পণ্ডিত 
শ্রীবাস 
মুরারী গুপ্ত 
পুরঙ্দর পণ্ডিত 
গোবিন্দানদ্দ 
গঙ্গাদাস পণ্ডিত 
রামচ গ্পুরী 
গোপীনাথাচার্ধ্য 
আচাষাবন্ 
বনমালী 
শঙ্কর পণ্ডিত 
স্বরূপ দামোদর 
বলভদ্র ভন্টাচারষ্য 
বি্যাবাচম্পতি 
নন্দন ব্রহ্মচারী 
বাণীনাথ পণ্ডিত 
মকরধ্বজ 
জগদানন্দ পণ্ডিত 
মাধবাচাধা 
সারঙ্গ ঠাকুর 
অন্থৈতাচাধ্য 
শ্রহর্ষ 
গেংপালাচাধ্য 
শিবানন্দ মেন 
কর্ণপুর 
শ্রীনাথ পণ্ডিত 
পরমানন্দ সেন 
ঠাকুর পুরুষযোত্তম 
জগদীশ পণ্ডিত 
দেবানম্দ পশ্িত 


প্রভৃতি । 


২৫৫ 


পাট 


নবহীপ। 
নবন্ধবীপ। 

নরঘধীপ | 
নবদীপ। 
নবন্বীগ। 
নবদীপ। 

» (বিগ্ানগর )। 
নবদ্বীপ । 
নবদ্বীপ 
নবদ্ধীপ। 
নবদ্ধীপ। 

» ( গাহাড়পুর )। 
নবন্ধীপ | 
নবন্ধীপ। 

» (কাউগাছি) । 
নবদ্ধীপ। 

১ (গাদিগাছা )। 
» (বড়গাছি )। 
নবদ্বীপ? 

নবদ্বীপ । 

»( মাউগাছি )। 
শান্তিপুর । 
শান্তিপুর । 
শাস্তিপুর। 
কাচডাপাড়। ! 
কাচডাপাড়।। 
কাচড়াপাড়!। 
কাচড়াগাড়।। 
স্ুখসাগর । 
বশোড়া। 
কুপিয়।। 


২৫৬ নদীয়া-কাহিনী 


রাগাধাটি কৃষ্ণনগর লাইট রেলেক্ উপর। ইহা অদ্দৈতপ্রভুর বংশধরগণের 
শ্রিয় আবাস ভূমি। এখানকার কার্তিকী পূর্ণিমার 
রামমেলা সমগ্র ভারতে স্থবিখযাত, এমন কি সুদূর 
মণিপুর হইতেও এখানে শত শত ভক্তের সমাবেশ হইয়! থাকে। মেলা তিন 
দিবস স্থায়ী, এই তিন দিন নৃতা গীত-মহোৎসবে শান্তিপুর মুখরিত হইয়। উঠে । 
শেষ দিন গোস্বামী প্রভৃগণ বিগ্রচাদি সুবর্ণ খচিত রৌপ্যম্ডিত হাওদা সকরে 
সথসজ্জিত করিয়। বাগ্ছোদ্দাম সমতিব্যাহারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির 
হয়েন। এই উপলক্ষে ৩* হইতে ৫* সহজ লোক সমাবেশ হব, এবং বহু 
লজ মুদ্রার দ্রব্যাদি থরি? বিক্রক্প হইয়া থাকে। 
রাশাঘাট মুর্শিদাবাদ রেল লাইনের উপরূ। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখী 
উল ব| বীরনগর পূর্ণিমায় মা চণ্তীর পৃজ। উপলক্ষে তিন দিবন 
স্থায়ী মেলা হুইরা থাকে, এবং এই কালে উলার 
উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ায় বিশেষ সমুদ্ধির সহিত ছুইথানি বারোয়ারী পুজা হয় । উত্তর 
পাড়ায় বিন্দুবাসিনী ও দক্ষিণ পাড়ায় মহিষ দর্দিনী মূর্ভি্ পূজা হয়। পুর্বকাণের 
এমন কি ১৮৪৬ শ্রীঃ অব পর্য্যন্ত সাহিত্য সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই 
মেলার কয়দিন উলার গৃহস্থ মাত্রেই সমাগত বিদেশীয়গণের সেবার বুত হইতেন 
এবং যেকেহ এইরূপে অতিথী অত্যাগতের সমাদর ন! করিত সেই গ্রামের 
প্রধান করূক সমালচ্যুত হইত। * পূর্বে উলার কৌতুক" ব্রাঙ্মণগণ সমগ্ 
বাঙলা! হইতে ভিক্ষা সাধিয়া মায়ের পৃজায় সমারোহ ব্যাপার করিতেন। 


শান্তিপুর 
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অনেকের মতে উলার এই দেখী বৌদ্ধ পুজার রূপান্তর মাত্র, তাহাদের অন্যান্য যুদ্তির 
যো হাড়ীদবার! দেবীর প্রথম পুজা ও শুকর বলীদান প্রভৃতি প্রবাদগুণি অন্যতম । 


্ বিুহীগ্রামেও এক অতি প্রাচীন চণ্ডীদেবী আছেন ভাহার নাম হইতে ডিহি চণ্তীর নাম 
হইছে । ইমি কতদিনের প্রাচীন তাহা বলা যায় না, তবে দেখ! যাঁর যে মহারাজা কৃ 
এই চততীদেবীর বন জমী লইফা বিরহীর মদন গোপাল বিগ্রহের লাসে ছাড়পত্র দেন। এই 
মদন গোপাল সন্থন্ধে এত দলে বহ জভুত প্রবাদ প্রচজিত আছে । 


হ 
১ 


মদীয়া-কাহিনী ২৫৭ 


এই উপলক্ষে অনেক কৌতুক কাহিনী এতদঞ্চলে প্রচিত ছে কৰি 
আছে উলার মায়ের সেবক কোনও ব্রাঙ্ষণ কোনও এক ক্্‌পন ধনীর নিকট 
মায়ের পৃজার কারণ চী'দা ভিক্ষা করিতে গমন করেন। বাবুটা বয়সে 
শ্রবীণ, স্থল কলেবর, এক চক্ষু হীন, নিজের বুদ্ধিবলে বিপুল ধনের অধিকারী 
হইয়াও অগণ্তব ক্কপণ ছিলেন বাবুটা ত্রাঙ্ণের পৌনঃপুনিক কাতর প্রার্থনাক্স 
উত্তেজিত হইঞজা যখন বপিলেন “দেখ ঠাকুর বার বার কেন আর ও প্রসঙ্গ 
আনিতেছে ; আমার নিকট কিছু প্রত্যাশ। করিও না কারণ দেখিতেই তো! 
পাইতেছ যে বাজে খরচ আমার আদৌ নাই ওটা আমার কুষীতেই লিখে না” 
তথন ব্রাক্মণ অনন্যগতি হইয়া সবিনয়ে উত্তর দিলেন “মহাশয় যাহা আদেশ 
করিতেছেন তাহা সত্য. কিন্তু বাঞ্জে খরচ যে আপনার আদৌ নাই তাহাতো 
বোধ হইতেছে না, দেখিতেছি আপনার একটা চক্ষু নাই, যেটা আছে সেটাও 
ক্ষীণ শক্তি, সেইটার জন্যই পরকল! ব্যবহার করিয়া থাকেন; বাজে খরচ যদি 
নাই তবে যে চক্ষুটী একেবারে দৃষ্টিশক্তিহীন সেটিতে পরকলা কেন?” বাবু 
নিরুত্তর, ত্রান্ধণ সফল মনোরম হইয়া বিলক্ষণ দক্ষিণার সহিত বিদায় 


পাইলেন। 
আর একবার হেষ্টিংপের দোর্দগু প্রতাপ দেওরান গঙ্গাগোবিন্দ দিংহ 


কার্যোপলক্ষে ভাগিরথী দিয়া গমনকালে শান্তিপুরের ঘাটে কিয়দিবসের জন্ত 
অবস্থান করেন। উলার ব্রাহ্মণ মায়ের মেবকগণ এই সংবাদ পাইয়া কৌশলে 
দেওয়ানের নিকট হইতে বিলক্ষণ কিছু মায়ের পুজার পার্বনী আদায় করিবার 
মানসে সদলে শান্তিপুরের ঘাটে দেওয়ানের বজরার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, 
তাহাদের সকলের তখন মল্লবেশ হস্তে এক এক গাছি রঙ্জং এই বেশে বজরার 
সম্মুখে আসিয়া তাহারা সমস্বরে “বেটা সিংহ কোথায় 2 বেটা! সিংহ কোথায়” ? 
রবে এক মহা কোলাহল উখিত করিলেন। সিংহ মহাশয় ব্রাহ্মণগণের এইরুপ 
সদম্ক আহ্বানে সচকিতে বঙ্জরা' হইতে বাহির হইলে, মায়ের প্রধান পা! 
রজ্ছু তত্তে অগ্রসর হইর। বলিলেন “বেটা সিংহ, মহামারের সিংহের পায়ে 
ব্যথা হইয়াছে, কাল রাব্রিতে তাই দয়ামগ্নি আমাদের প্রত্যাদেশ করিরাছেদ 
ঘেমার়ের সিংহের স্থানে তোমার লইন্া যাইতে হইবে ; এবার মায়ের ইচ্ছ! 
তোমার স্বঙ্ধে চাপিয়। আসেন, ভাই আমরা রজ্জ তত. তোমাকে লটাত 


২৫৮ নদীয়া-কাহিনী। 


দ্বাদিয়াছি, এখন দায়ের আলিবার ভার তোমার উপদ্র” ; তক্তি গঞ্গগ্গ চিত্তে 
পিংহ মহাশক্স ভ্রা্মণগণের কৌতুকাশীর্বাদ যন্তকে লইলেন এবং সে বার 
মায়ের পূজার সমগ্র ব্যয়ভার স্থীয় স্কদ্ধে গ্রহণ করিতে শ্বীকায় হইলেন। 

এখন দেশের লোকেরও ভক্তির আর সে প্রবল! শক্তি নাই, উলায় মা 
চণ্তীরও আবু সে সমৃদ্ধিশালী পূজা নাই, মেলা! হয় লোক যায়, তাযালা দেখে, 
কিন্তু হায়! সভক্ঞি মায়ের পৃঞ্জা কজন করে। 

ই, বি, এস, রেলের কীচড়াপাড়া স্টেশনের নিকট । ইহা কর্তাভজা! 
সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। কীচড়াপাঁড়া স্টেশনে 
নামিয়। অন্যুন ছুই ক্রোশ উত্তর পশ্চিমুখে যাইতে 
হয়। সন্বংসরে এখানে যতগুলি পর্ব অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে ফাস্তনী পূর্ণিমার 
ফোলপর্বহব সবিশেষ গ্রসিদ্ধ ও এই উপলক্ষে রেল, ্টামার ও নৌকাধোগে 
বচ্‌.সহশ্র নরনারীর সমাগম হয় এবং বছ সহশ্র মুদ্রার জ্রব্যার্দি খরিদ বিক্রয় 
হইয়া থাকে । 

মেহেপুর সবডিভিসনের অদীন। পৌষ সংক্রান্থিতে তিন দিবস ব্যাপী 
মেলা বপিয়। থাকে, ইহা ঈকৃষ্খরায়ের মেল। নামে 
খ্যাত। এই কৃষ্ণরায়জী নদীয়ারাজের বিগ্রহ। 
কষ্ণরায়তী বিগ্রহের বাম পার্খে শ্রীমতি যাধিক! 


যৃষ্তি নাই কষ্াকজী একক । কথিত আছে কোনও সময়ে ঠাক্কুরাধীর গাত্র 
হইতে যবন জাতীয় চৌরে অলঙ্কার অপহরণ করিলে পুজারির! তাহাকে মন্দির 
পর্সিহিত দীর্ধিকায় বিসজ্জন দেন, তদবধি ঠাকুরের অনৃষ্টে আর দেবী মিলে 
মাই। এই মেলায় প্রায় ৬৪ সহম্ম লোক সমাগম হইয়া থাকে4 ই 
মেলার পর দিবস এতদঞ্চলেয় যাবতীয় গৃহস্ত তাহাদের গৃহজাত উৎকৃষ্ট সর্ববিধ 
ফল কুফরায়জীকে উপহার দেয়) নেই ধকল উৎকষ্ট ফল রাশি দেখিয়। 
ইছাকে কৃষী প্রদর্শনী বপিয়া মনে হয়। 

প্রতি বস আহাঢ় যাঁসে অনথ,বাচীর সমর এখানে প্রা পক্ষকাল ব্যাপী 
একমেল। বসিয়া থাকে | নদীয়। জেলার মুসলমান- 
গণের যতগুলি দরগা বা পীরের আচ্ছানা আছে 
তপ্সখ্যে পইটা সবিশেষ প্রশিক্ধ। এখানকার পীর “মল্লিক গদ্‌” নামে খ্যাত। 


'খোষপাড়। 


ত্রিহট, (তেওট বা 
তেহাট।) 


মাটিয়ারী 


নদীয়া-কাহিনা ২৫৯ 


শমন্িকগস্‌ত উপাধি বিশেষ, “মলি-সল গস” হইতে ইহার উৎপত্ি। গল্‌ 
শব্দে ফকির বুঝায় মলি-অল অর্থে বাদসা অর্থাৎ ফকীরের বান! । এই 
আত্তানাটী কত দিনের প্রাচীন তাহা স্থির নিশ্চয়ে বল যায় না, তকে কিনবসতী 
এইন্ধপ যে বখন কৃষ্ণনগর রাঞ্জবংশের পূর্বপুরুষ ভবাননদ মজুষদার এই 
মাটটিয়ারীতে তাহার রাজধানী স্থাপনা করেন তথন উক্ত পীর ও তীয় ভ্রাতা 
করিম ছুইটি শিষ্য (একজন রজক অপর নাপিত) সমভিব্যাহারে এখানে 
আগমন করেন। স্থানীয় মুদলমানগণ করিমের বিবাহ প্রস্তাব করিলে 
করিয তাহাতে অন্বীকৃত হইয়া এখান হইতে এক ক্রোশ দূরবর্তী গোবিন্দপুরে 
গমন করেন ও তথায় তিনি জাহির হয়েন এবং তাহার মৃত্যুর পর এইখানেই 
তাহার কবর হয়। ছুই ভ্রাতাই সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, যাহাকে যাহা বলিতেন 
তাহাই দিন্ধ হইত। মল্লিকগসের পার্খে তাহার শিষ্য ছুটারও কবর হয়. 
এই পীরের রুষ্ণনগরের রাজাদের দত্ত অনেক পীরোত্তর ছিল কিন্তু এখন 
উহা কতক জমীদারের খাস দখলে কতক সেবাইতগণের নিকন্ব সম্পত্তি 
হইয়! গিয়াছে । মেলার প্রথম তিন দিন ৮1১* সহত্র লোক সমবেত হয়। 
এই মেলায় মুসলমানগণের টুপী, হাতা, বেড়ী, কড়া প্রভৃতি লোহার সামগ্রী, 
কাটকাটরা ও মনোহারী দ্রব্য ইত্যাদি বিক্রীত হয় । 


ইহা করিমপুর থানার অদীন। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রাস্ততে পক্ষ- 
ব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে এতছৃপলক্ষে প্রায় দশ 
সহম্র ব্যজির সমাবেশ হইয়া থাকে। এখানকার, 
শবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দজী তাহারি উদ্দেশে তুলসী বিহার মেল! হইয়া! থাকে ॥ 

আলমডাঙ্গ! রেল ষ্রেসন হইতে পূর্ব দক্ষিণ মুখে ছই ক্রোশ ব্যবধানে 
এই গ্রামটী নংস্থাপিত। প্রতি বৎসর কান্তিবী 
পুর্ণিমায় পক্ষব্যাপী এক মেশা হঠয়া থাকে এবং 
অন্যুন দশ সহস্র লোকের সমাবেশ হয়। এখানকার শ্রীবিগ্রহ রাধারমণ জীউ ৯ 
রুখিত মাছে যে শকান্দা ফোঁড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে বর্তমান গোস্বামী দুর্গাপুর 
যে স্থানে অবস্থিত তথার নিবিড় বন ছিল। এক পরুম রূপবান সিদ্ধ লন্্যাসী 
সেই বনে বাস করিতেন॥ সাধারণ লোকে তাহাকে গোস্বামী বলিত । 


নিত ররর সারা নটি লিন হকি রতন উস কির সী শ্রেনী এ ররারকি 1 শহস্রিননিরিরিত করে রচিত 


হন্নরপুর 


গোস্বামী ছূর্গাপুর 


২৬৭ নদীয়া-কাহিনী 


কালে পিপাসার্ত হইলে এই গোস্বামী যোগবলে ন্মাঁপনার কু কমগুলু হইতে 
তাহাদের সকলকে জলদানে পরিতৃষ্ট করিলে দন্থাগণ কৃতজ্ঞতার নিদর্শননূপে 
তাহাদের লুন্তিত সামগ্রীর মধা হইতে এই রাধারমণ জীউ বিগ্রহ তাহাকে 
অর্পন করে। যোরীও তদনপি সাদরে এই শ্রীবিগ্রহের সেবা চালাইয়। 
আসিতেছিলেন। ক্ছিদিন পরে এই গোস্বামীহ্র্থীপুরের প্রায় ১৪ কোশ 
দগ্ষিণে অবস্থিত জয়দিয়া বাসী রাজ কায় মুকুট মুগরার্থ এই বনে আগমন 
করেন এবং এই নবীন গোশ্বামীব অপ্রূপ রূপ ও অনৌকিক যোগবল প্রতাক্ষ 
করিয়া! স্বীয় একমাজ ছুহিতা ছুর্গাবতী দেবীকে তদীয় করে সমর্পণ করেন 
এনং বন কাটাইয়া নগর স্থাপনপূর্বক ইহার “গোস্বামী ছুর্গা পুর” নামকরণ 
করেন । পরে রাগ মুকুটের পুত্র বাজ? শরীক রায় ১৫৯৬ শকে রাধারমন 
দেবের নিমিত্ত উষ্টক নির্শিত একটা শ্রীমন্দির গ্রন্থিত করিয়া দেন। 
জীমন্দিরটির অনেকাংশ ফি এক্ষণে সুর্তিকাপ্রোখিত হইয়া পিল্নাছে ও 
উদ1 ক্রমেই ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে তথাপি মনোযোগ লহকারে 
ইহার ইঞ্টকের উপর খোদিন কারুকাধ্য দেখিলে যোহিত হইতে হয়। 
মন্দিরা পূর্বগ্গারী এবং উহার দক্ষিণ পার্খে এই সংস্কৃত কবিতাটি খোদিত্ত 
আছে_- 

“কালাস্ক বণেন্দু মিতে শকাজে 

জোষ্ছে শুতে মাসি সুনির্বলাশয়ঃ। 

প্রকষ্চ রায়ঃ শুভ সৌধমন্দিবা । 

শ্রীযুক্ত রাধারমণায় সন্দদৌ ॥” 
ই, বি, এস, রেলের উপর। প্রতি বৎসর সমগ্র “জাষ্ঠ মাল ব্যাপি 
আড়ংাটা এখানকার ্রীবিগ্রহ যুগলকিশোর দেবের এক 
মেলা বপিয়া খাকে। এই বুগলকিশোর (দব 
বনকাল হইতে এই স্থানে প্রশ্ঠীত আছেন। প্রবাদ গঙ্গারাম দাস 
নামে একগন হিন্ুস্থানী মহান্ত শ্রীবন্দাবন ধাম হইতে কিশৌর খুত্তি লইয়। 
প্রথমে নদীর! সমুজ্র গড়ে আপিক়া এক সেবা প্রকাশ করেন পরে বর্গীর 
হ্থাঙ্গামা কালে নিইশস্ক হইবার যানপে আড়ংঘ।টার তাহার দেশন্থ রামগ্রুসাদ 
গাড়ে নামক এক ব্যক্তির নিকট উঠিয়া আসেন, এ রামগ্রসাদ পাড়ের 
োশীনাধ নাথে এক বিগ্রহ ছিলেন অগ্াঁপি যুগল কিশোর দেবের ষন্দিরের 
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দক্ষিণে এ সেবা চলিত আছে। বৃহ্দাকার মূর্তি এক দি একক ছিলেন 
প্রবাদ মহারাজ কষ্ণন্্র মৃত্তিকাগর্ভে খেক বাপধিক1 মূষ্তি প্রাপ্ত হইলে এই 
কিশোরের সহিত কিশোরীর মিলন করেন এবং তাহাদের সেবার নিমিত্ত 
১২৫ বিখা জাথরাঞ ভূমি দ্রান করেন ও তীহাদের যুগল কিশোর আখা। 
প্রদান করেন। শুনা যাত্স বর্তমীন মন্দিরটী ১৭২৮ ত্রীষ্টান্দে স্থাপিত। 
গলার পর ধশোদানন্দন পরে চরণ গান তৎপরে হরিদাস পরে শুবারাম 
দ্বাস তৎপরে রঘুমাথ দাস মহস্তর গণী প্রাপ্ত হয়েন। ঠাকুরের গৃহপ্রাঙনস্থিত 
ধান্ত গোল হাত রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ জমীদার 'রুষঃপাস্তীর? প্রথম লৌভাগয 
গুচিত হয়। পূর্বে এই স্থানে বহু নাগা সন্মাপীর বান ছিল। প্রায় ৬* বৎসর 
পূর্বে এখানকার তদানীন্বন মোহাত্ত কর্তৃক এই বর্তমান মেলাটি স্তাপিত হয়। 
প্রবাদ যে ক্রো্ঠট মাসে যুগলরূপ দর্শন করিলে স্ত্রীলোকের আর বৈধব্য 
সক্ঘাটিত হয় না, তাই এই এক মাস ধরিয়া অন্যান অর্ধ লক্ষ স্ত্রী পুরুষ এই গ্থানে 
আমির! দেবদর্শন করিয়। খাকেন। 


কাঁচড়াপাড়। রেল ষ্টেশন হইতে প্রা দেড় ক্রোশ পূর্বদিকে অবস্থিত। 
কুলিয় এখানে গ্রতিবংসর অগ্রাহয়ণী কক্সটিকাদশী তিথি" 

হইতে দিবসত্রপ্ন গেলা ও উৎসব হইয়া থাকে। 

এতহ্পলক্ষে প্রায় ৮/১* সহ হ্রীপুরুষ সমবেত হয়) কথিত আছে প্রান 
৭% বৎসর পৃর্বো এই স্থানে এক উদাসীন বৈষ্ৰ বাদ করিতেন, 
ভিনি এখানে নিতাই টচত্তন্ত ও অন্তান্ত বিগ্রহমৃত্তি স্থাপনা করিয়া 
- পরম তত্তি সহকারে পৃজার্চনা করিতেন, এই সময়ে খড়দছের এক 
গোস্বামী এখানে শ্রিষ্য গৃহে আলিয়া এই উদ্াসীনের ক্রিদ্লাকম্ম দেখিয়] 
গাছার প্রতি ভক্তি ও প্রীতির উদ হইলে তিনিও তীহার সহিত মিলিত 
হয়া এখানে রহিয়া যক্রন যাজন করিতে থাকেন এবং এ উদ্দাসীনের মৃত 
হইলে তাহার স্থলাতিবিক্ত হইয়া বিগ্রচ্াদির যথানিয়ম সেবা চালাইতে 
ধাকেন। পরে তাহারও পরলোক প্রান্তি ঘটিলে ক্তাহার দৌহিত্রের! 
আদিয়া হাহা ত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার করেন । এই সময়ে নবীপাধিপতি 
মহারাজ রুষ্চচন্্রের খুলতাত বংশীঘ রাঁমকুমার রায় মহাশর সুথসাগর, গলতা, 
আলা এচতি গায় সজালর আবীঘার ভিলেন, তাহার পুত্রগণের মধ্যে তৃতীয় 
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আধবচীপ রায় মহাশত শ্ুবিখ্যাত জর্জ ব্যারেটে! সাচেৰের সথৃখসাঁগর কন্লারপ 
মামক নীলের কুঠী জন্‌ লালিটা সাহেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়। বিশেষ দক্ষতার 
সহিত চালাইতেছিলেন সুতরাং এতদঞ্চলে তখন তাহার প্রতাপ অপ্রতিহত 
ছিল। এই মাধবর্টাদের সিত বলাগড়ের অচ্যুতানন্দ গোঙ্গামীর বিশেষ 
সন্তাব ছিল তাই অচ্যুভাননের অনুরোধ ক্রমে বন্ধুতার খাতিরে মাধবচার্ 
তাহার লাঠিয়াল দিয়া উদীয়মান কুলিরার পাঠটী খড়দহের গোস্বামীগণের হস্ত 
হুটতে বলপুর্ববক কাড়ি লইয়া! অচ্যুতানন্কে দেওয়াই দিলেন । এই 
অচ্যতানন্দ ও তত্বংগীয়গণের যত কুপিয়ার পাঠের দিন দিন শীবৃদ্ধি হইতে 
থাকে পরে কলিকাতা মলঙ্গ। বৌকাজারে কিষণ দয়াল ধর মন্দিরাদি করিয়া 
দেওয়ায় এখন ইহা বেশ জাকিয়া উঠিকাডে । নদীয়া-কাহিনী ২১৬ পৃঃ ভ্ষ্টব্য। 

নদীরার এই কয়েকটী স্ুবিখ্যাত যেলা ব্যতীত প্রতিবৎ্সর 
মাধীপূর্ণিমায় চাকদহে, আনণ সংক্তান্তিতে চাকজহের সম্গিকটবন্তীঁ 
শলাকির বিলে; কার্তিক সংক্রান্থিতে আমন্তুলিয়া কায়েত পাড়ায়, * 
নৃদিংহ দেপাড়া ও নবলার পাচঠাকুরের নিত্য মেলা, ভীম একাদশীতে 
শিবনিবাসের হরিসভার মেলা, অগ্রহাক়ণের শুক্র চতুর্ীতে বুষ্চলগর 
দোগাছিয়ার মুলার মহোৎসব যাহাতে ভ্রী্রীনিত্যাননদের শ্রীমন্তকের একটা 
পাগড়ী প্রদর্শিত হয়, পৌধী শুর্ুতৃতীয়ার যশোড়ায় জগরীশ পণ্ডিতের মহোৎসব, 
মাধীপূরণিষায় পাটুলীর মেলা; তোমরার মেলা, মেহেরপুরের মধ মুরূটীয়ার 
জগনাধদেবের পান ধাঁঝার মেলা, ও শ্রীর়ামনবমীর মেলা, আমবুপি গ্রামে 
রাসযাত্রার মেলা, রাঁণাথাটে প্রতিবৎসর রাসপূর্ণিমার পরের অষ্টমীতে এবং 
মাধীপূর্ণিষার পরের সপ্তখীতে বধাক্রমে অন্নপূর্ণা ও অহিষমর্দরণী বিরাট 








* এই মেলা ধশ্মগাজন নামে বিখ্যাত, ইহার -সন্তরাদি ও পৃক্রা প্রণালী দৃ্টে ইহাকে 
বৌদ্ধ পূজার রূপাস্তর বাতীত আর কিছুই বলা হায় না। ইহার পৃ! অদ্যাপী হাড়ীতেই 
করিয়া থাকে । বনুলিয়ার বর্তমান বারইয়ারি তলার সন্পিকটে যে, বহু প্রাচীন 
শ্বামদেবের” মূর্ভিনামে এক প্রস্তর মূর্তির পৃজ। হয় তাহাও নৌদ্ধযুপের শেষ নিদর্শন 
অনুমিত হয়। প্রাচীন মূর্তিটা প্রা ২৪২৫ বৎসর পূর্বের দগ্ধ হইয়। ধাওয়ায় এই 
বর্তমান মূর্ডিটা দে,গ। হইতে লইয়া আসিয়া এখানে স্থাপিত করা হইয়াছে। পূর্বে 
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মেল! ছুইটা, চৈত্র শুক্র একাদশী হইতে ৩ দিন কৃষ্ণনগর রাহ্ববাটার বারদোল 
বেলা, মেহেরপুর চাদবিধ গ্রামে মাসব্যাপি রাস বাত্রার মেলা; নাকাশীপাড়া, 
সদরএর ব্রা্মীণীতলার মেল1% নবন্বীপে দশহারার মেলা, কুটি! ভোমরার 
কামনবমীর মেল! ও খালিসকুণ্ডি গ্রামের চৈত্রমাসে অন্পূর্ণার মেলা) বীরগীর 
মদন গোপালের দোলপুর্ণিষার মেলা; মেহেরপুর, টাদঘরের মেলা) চাপড়া 
লদরের ধর্ম পুজার মেল!) চাকদছে মাঘী পুর্ণিমার মেল! ; আরও ক্ষুত্ত কচুর 
কতিপয় মেল! নদীঘায় হইয়! থাকে । . 

এই সকল যেলা ব্যতীত নদীয়ার প্রতিবতসর গঙ্গাশানের নিমিত্ত নি্নলিখিত 
কয়েকটি স্থানে বছু দূরদেশ হইতে জননমাগম হইয়। থাকে । গঙ্গ! হিন্দুর অতি 
পবিক্র তীর্থ; শাস্ত্রে বলে শ্নব্বতীর্ঘময়ি গঙ্গা”? গঞ্গাই একমাত্র তীর্থ যাহ! 
প্রত্যেক হিন্দু তাহার সাম্প্রথায়িক বিদ্বেষ ভুলিয়। একবাক্যে পবিভ্রতম তীর্থ 
বলিয়া মান্ত করিয়া থাকে। নদীয়া সেই গঙ্গাময়ি মহাতীর্থ, পবিজ্র গঙ্গা 
ম্তকী হইতে পমডভুত। এখানে বছু দুরদেশ হইতে এমন.কি লুদূর মণিপুর 
হইতেও হিন্দগণ কলুষনাশিণী গঙ্গালপিলে নিজ নিঞ্জ পাপ স্থালনের নিমিত্ত 
সমবেত হন। প্রথমতঃ জীপ্রীমহাপ্রভূর জন্মভূমি গ্গাজালাজী সঙ্গমেই অধিক 
সংখ্যক লোক সমাবেশ হইয়া থাকে। তৎপরে শান্তিপুর, পুর্বে ঠিক 
শান্তিপুরের নিম্ন দিগ্াই গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন এক্ষণে গঙ্গ। ও শাস্তিপুরের 
মধ্যে এক বিস্তীর্ঘ চড়া পড়িয়াছে। এখানেও গঙ্গান্নানে ও অদ্বৈত বংশজ 
গোশ্বামী প্রভুগণের বামভবন বলিয়া গুরুপাঠ দর্শনে বছলোক সমাবেশ হয়। 
তরনিয়ে চাকদহ বা] চক্রতীর্থে এখানেও যশোহর খুলনা প্রভৃতি স্থান হইতে 
গঙ্গাক্ানার্থ বছুজন সমাগম হইয়া থাকে, তবে গঞঙ্জা এখন চাকদহ হইতে 
মিয়া! যাইতেছেন বলয়! যাত্রী সংখ্যা ক্রমশ: হ্রাস হইয়া আসিতেছে। 


নদীয়ার সামাজিক বিব রণ 


ক্রমিক পরিবর্তন 





মহারাজ অশোকের সময় হইতে বাঙ্গলার বৌদ্ধধর্শের প্রচার আস্ত হয় । 
গয়বর্তীকালে নানাকারণে ইহা বিকৃত হইয়। পনষ্্ঞান” আখ্যা অতিভিত হয়। 
এই সময়ে দেশের সামার্জিক বন্ধন শিথিল হইয়! যায়; বৌদ্বধর্পের প্রতাবে 
জাতি মধ্যে উচ্চ নীচতেদ একবারে তিরোছিত হর, এবং বেদপুরাণোক্ধ ব্রাঙ্ষণ্য 
ধর্দোর সমধিক অবনতি দৃষ্ট হয়। হিন্ষুরাজচক্রবর্তি গৌড়েশ্বর মহারাজ আদি, 
শৃর, দেশকে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইস্ডে রক্ষ। করিতে ৯৯ শকে অগ্রবর্তী হয়েন, 
এবং কান্তকুজ হইতে শ্ীহ্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় লামিয় পাচ" 
জন বেদজ্ঞব্রাঙ্গণ আনিয়া এদেশের নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্মের ও সাজের উন্নতিসাধনে 
চেষ্টা করেন। ইহাদের মধ্যে শ্ীহ্ষ-ভরগ্বা্রগোত্রজ, ভট্টনারায়ণ-শাগিল্য, দক্ষ 
কাশ্তপ, বেদগর্ত-শাবর্ণ এবং ছান্দড়'বাৎ্ম গোআজ । এই পঞ্চব্রাঙ্গণের যে কয়জন 
অনুচর আদিয়াছিলেন তীহারাই বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের আদিপুরুষ । ই'হাঁদেরই 
বংশাবলী পরে “রাঢীয়” ও “বরেন্দ্র? নামে অভিহিত হয়েন। মহারাজ আদি- 
পুর ও পালবংশীয় নৃপতিবুদণ এই সকল ত্রাঙ্মণগণকে বছ ভূসম্পত্তি দান করেন। 
আদিশুরবংশীর রাজগণের পরাক্রম খর্ব করির1 পালবংশীয়ের1 প্রবল হইয়া 
উঠেন, কিন্ত কিছুদিনের পরেই সেন রাজগণ এদেশ পুনরাধিকার করেন। এই 
সেনবংশীয় নরপতি স্থবিখ্যাতত বল্লালসেন নবদ্ধীপে রীতিমত রাজধানী স্থাপন 
করেন । এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে আদিশুর আনীত ত্রাহ্মণ ও কারম্থগণের বংশা- 
থলী বুবিস্তৃত হইয়া পড়ায় তাহাদের মধ্যে অনেকেরই আচার ব্যবহার 
ফলুষিত হুইরা! পড়ে, সুতরাং এই সময়ে বিশৃঙ্খল সমাজ পুনর্গঠনের প্রয়োজন 
হয়, সে কারণ বল্লালসেন পঞ্ডিতমণ্ডনীর সাহাধো জ্ঞানী ও স্চরিত্র ব্যক্তির 
সম্মান বৃদ্ধির জন্য "কোৌবিত্ঠ মর্ধযাদা” সৃষ্টি করের, এবং আচার, বিনয়, বিদ! 
প্রতিটা, তীর্ঘদর্শন, নিষ্টা, বৃত্তি, তপ, দান, এই নয়টি গুপসম্পন্ন ব্যক্তিকে কুলীন 
আখ্যা প্রদান করেন। আদি পঞ্চব্রাহ্ধণ ও কায়ুস্থগণের বর্ধমান বংশাবলী 
এই সময়ে হাগ্চলার বিভিরস্থানে বিস্তীর্ণ তওযায় তাহাদের সমষ্টি গ্রহণ করিয় 
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মোট ৫৬ গ্রামে বাঁ করিতে ধেখ| বায়। এই সকল গ্রামের নাম হইতে 
বিভিন্ন গাইয়ের (গ্রামীন) স্থষ্টি হয় এবং বল্লালের পুন্ধ লক্্ণমেন কর্তৃক কায়ন্থ 
সমাজে পর্যায় নিদিষ্ট হইয়া! সমপধ্ধযায়ে বিবাহাদি নিয়ম পরিবন্তিত হয়। 


মহারাজ আদিশুর, বল্লালসেন 'লক্ষমণসেন প্রভৃতি খাটি বাঙ্গালী রাজার 
অধীনে দেশে, সংস্কৃত কাব্যাদি, দর্শন, স্বৃতি, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানাশান্ত্বের 
চচ্চ। আরপ্ত হয় এবং ত২দংক্রান্ত বহু গর্থ প্রণীত হয় । বল্লাগের পূর্ব হইতেও 
নবদাপ “সমাঙ্গ স্থান” বলির। বিখ্যাত থাকিলেও বল্লালের সমস্ন হইতেই উহা 
হিন্দুসমাজের উপর আধিপত্য করিয়। আসিতেছে । 


বল্লালিসেন, লক্ণসেন গ্রস্ততি হিন্দুনরপতিগণ যখন নবদ্বীপে থাকিয়! 
গৌড়রাজ্য শাসন করিতেছিলেন তখনকার শাসন প্রণালী কিরূপ 
ছিল তাহা আলোচনা করিতে হইলে জনশ্রুতি, আত্শাসনোলিখিত 
রাজকর্মচারীগণের সংখ্য। ও পদবিজ্ঞাপক উপাধি এবং প্রাচীন গ্রস্ প্রভৃতির 
উপর মির করিতে হয়। এই সকল উপাদান হইতে যতদূর জানা যায় 
তাহাতে দেখ। যায় যে দেশ স্শাশিত ছিল । অশেষ রাজরাজন্যক পদ হইতে 
দেশে তখন সামন্তপ্রথ! প্রবর্তিত ছিল বলিগ। যোধ হয়, যুদ্ধ বিগ্রহাদি কার্যোর 
অধ্যক্ষ ছিলেন ণিভাপন্দিণব গ্রতিক” ভ্টাহার উপর ছিলেন *মহাসেনাপতি” ঃ 
যুদ্ধ ভাগারের অপাক্ষের নাম ছিল “রণভাগাগরাধিকরণ,” এতঘ্যতীত 
লক্ষণশেন দেবের ভাম শাসনে যে নকল রাজকম্মভারীর নাম উল্লিখিত আছে 
তাহাতে জান। যার ঘে পে সময়ে রাঙ্গোর প্রধান বিচারপতির নাম ছিল 
“মহাক্ষপটলিক” ও “মহাধন্থাধ্যক্ষ'*, “ফৌজদারী” বিভাগের কাধ্যপরিদর্শকের 
নাম ছিল *বৃইহছপরিক” ও “ৰপগুনায়ক” | করনতগ্রাহক কশ্মচীরীকে “মহা- 
ভোগিক” ও বন বিভাগের কর্মচারীকে “নহাপীলুপত্তি” বলিত, কেহ কেহ মহা- 
ভোগিক ও মহাপীলুপতি শব্দের গজ রক্ষক ও অশ্ব রক্ষক অর্থ করেন। এতদ্যতীত' 
অন্তঃপুর রক্ষীগণকে “অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক” । বৃহৎ মন্দির সমূহের অধ্যক্ষকে মহ" 
প্রতিহার”। শাস্তি বঙ্ষাকন্তাকে “গুপ।শিক” নগর রক্ষককে “বৈশাল্যাধিষ্ঠান- 
ধিক”'বলিত। এতদ্যতীত “মহাগণস্ক'” “চৌরদ্ধণিক” “দৌস্সাধিক” প্রভৃতি 
পদধারী বহুতর রাক্কর্মচারী রাজ্য শাসনে সহায়তা করিতেন। রাজাও এই 
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লকল উপযুক্ত কর্মচারীর সহায়তায় প্রজাসাধারণের মনন্তটি করিয়া সনাতন হিন্দু 
প্রথান্্যায়ী রাজ্য শাসন করিতেন এবং যে কোনও কার্ধ্য করিতে হইলে “তৎ- 
প্রতি সাধারণের সহানুভূতি ও অস্যোদন লাভাশায় লিখিতেন_-“মত- 
মস্রভবতাম্” । 

রাজোচিত দানানাদি কর্েও তাহাদের বিশেষ মতি ছিল। ব্রাক্মণকে 
“ব্রন্ষোত্তব” দান করিতে হইলে তাত্্পট্রে উহা খোদিত হইত। এযাবৎ সেন 
নরপতিগণের অনেকগুলি এইরূপ “ভাত্র শাসন লিপি” নানা স্থান হইতে 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে লক্ষণসেনদেবের চারিখানি। ছুইানি পূর্বাবি- 
স্বত; ছুইখানি নবাবিদ্কৃত; ইহাদের একথানি পাবনার অন্তর্মত মাধাই নগরে 
পাওয়। যায় ও সর্ববশেষের খানি এই নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নিকটবর্তী 
অন্গুলিয়া গ্রামের মীতানাথ ঘোষ কিছু দিন পূর্বে ভূমি খননোপলক্ষে প্রাণ্থ 
হয়েন,* ফলকখানি বহুকাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায় নিতান্ত বিবর্ণ ও স্থানে স্কানে 
কালিমালিপ্ত হইয়া গিয়াছিল: ইহার আয়তন ১৩/০ ৮ ১২।* ইঞ্চি, শিরো'ভাঁগে 
একটা দশভু্জ সম্বিত দেবীমুস্তি কীলকযোগে কলকের সহিত দুঢবদ্ধ। প্রথম 
পৃষ্ঠে ৮ পংক্ি দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৮ পংক্তি পরিমিত সংস্কতে রচিত পদ্যগ্ময় 
ভাষায় বল্লালসেনের পুত মহারাজাধিরাদ্গ, পরমেশ্বর, পরমবৈষ্ণব, পরম 
ভট্টারক শ্রীমন্তক্ষণসেনদেব কর্তৃক বিক্রমপুরের জয়স্দ্ধাবার হইতে স্বকীয় 
রাজাযাবের তৃতীয় ব্যায় নবম ভার দিবসে যুর্কেদাস্তর্গত কাণ্‌শাখাধ্যায়ী 
কৌশিক গোত্রীয়বিশ্বামিত্র ব্ধুল কৌশিক প্রবরের রঘুদেব শর্মা নামক কোনও 
ব্রাহ্মণকে যে ভূমিদান কর! হয় ইহাতে তদ্ধিররণ খোদিত আছে। এই তাত" 
পট্রে কীলক যোগে ষে অংশ মূল কীলকের সহিত সংযুক্ত তাহা সেন রাজবংশের 
শ্রচলিত রাজমুত্র। বশিয়াই অস্থমিত হয় ইহ। খোদিত নহে ছাচে ঢালাই কর! 
বলিয়াই বোধ হয়? 








₹ এই তাত্র ফসকখানি বিখাত এতিহাসিক শ্রীজক্ষয়কুমার £মত্রের মহাশয়ের নিকট 
প্রেরিত হয় তিনি পঞ্ডিতবর রজনীকান্ত চক্রবত্রণ মহাশয়ের সাহায্যে উহার পাঠেছ্োর 
করিয়। তাহার ভৃতপূর্ব এতিহা সিক চিত্র নামীয় ত্রৈমাসিক পত্রের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় 
সংখ্যা উহ! প্রকাশ ও উহার বিষয় আলোচনা করেন সম্প্রতি এই তাত্র শাসন খানি 
কলিকাত। সাহিত্য পরিষ্দ গৃহে রক্ষিত হইয়াছে। 


নদীয়া-কাহিনী ২৬৭ 

৯১৯৮ ত্রী্টাব্য হইতে গৌড়ে মৃনলমান প্রভাব কালের আরম্ভ, এই সময় 
হইতে মহাপ্রভুর সময় পর্যন্ত মুসলমানগণের সংস্পর্শে ও অত্যাচারে হিন্দুর 
সমাজজবন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া! আইসে ও এইট সময় হইতেই বহু হিন্দু 
নিদারূণ অত্যাচারে, অনিচ্ছায় মুসলমান ধশ্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। * 
স্কচিৎ কেহ রমণীর বূপ-মোহে বা অর্থলোভে স্বহচ্ছায় উত্ত ধর্শগ্রহণ করিয়াছে 
তাহাদের, পূর্ব সংফার বশতঃ রীতি নীতি, আচার ব্যবহার বহু স্থলেই হিন্দুদের 
ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। 

এই সময়ের পিখিত কাব্যাদিতে তৎকাল প্রচলিত রীতি নীতি ও আচার 
ব্যবহারের অনেক আভাষ প্রাপ্ত হও যায়। এই সময়ে দেশের লোককে 
ডিঙ্গা সাঙ্গাইয়া বহুশিধ পণ্যপ্রব্য লইয়। বিদেশে যাতে দেখ। যায়। ব্যবসাদিতে 
বট, বুড়ি, কাহন প্রস্তুতি সংখ্যক কড়ি ছ্বার৷ বিনিময় প্রথায় প্রচলন ছিল। 
৭পুরুষ” নামে এক প্রকার ভূম্যাদি মাপিবার মাপ প্রচলিত ছিল। 

এই সময়ে জ্যোতিষে লোকের অক্ত্রিম বিশ্বাস দেখা যায়। এমন কি হাচি, 
টিক্টিকী, কাক গ্রতৃতর শবদাস্থযায়ী শুভাশুভ নিদ্দিই হইত। লক্ষণ সেনের 
জ্যোতিধের প্রতি এব্দপ অন্ধ বিশ্বাসই বজদেশের সর্বনাশের মূল বলিয়া কথিত । 

তাৎকালীক উত্রষ্ট বন্ত্রাদির মধো পাটের পাছরা 1 প্রভৃতি পট্রবন্ত্বের 
সবিশেষ উল্লেখ দেখা যায়। তখন শ্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার অধিকাংশ স্থলেই 
রৌপা নির্মিত হইত এবং “িমদনকড়ি,” “শীলমণি কাচ,” গিমল্লতাড়ল,» 
প্ঘন্টি” এবং পদে পিত্তলের প্থাকু” প্রভৃতি অলঙ্কারই রূপনীগণের বিশেষ আদ- 
রের ছিল: পুরুষেও কর্ণে ছুল এবং প্রকোষ্ঠে বলয় ব্যবহার করিতেন । 

রাজা ও ধনশালীবাক্তিগণ বিগ্ঠার সম্মান করিতেন এবং অবসর পাইলে গীত 
বাছ্যে আমোদ করিতেন । 

* এই অত্যাচার সঙ্বন্ধে চৈতন্থচারতামৃতের গ্রন্থকার এইরূপ বর্ণন। করিছেন £ 





পদসথ্যবৃত্তি রামচ্দোর রাজায় না দেয় কর।  কুদ্ধ হইয়া গ্েচ্ছ উজীর আইল তার ঘর ॥ 
আমি সেই দুর্গা মগ্ুপে বাসা কৈল। অবধ্য বব করি ঘরে মাংল রান্ধিল ॥৭ 
অগর-_ অন্ত্যলীলা ওয় পরিচ্ছেদ 
গত্াঙ্গণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে । কার পৈতা ছিডে, ফেলে ধুথ দেয় মুখে ৫ 
বিজয় গুপ্ত | 2 


1 শবাজা গৌডেস্বর দিল পাটেগপাছবা ।” কাণ্তিবাল 


২৬৮ মদীয়া-কাহিনী 


ক্রমশঃ যত দ্দিন যাইতে লাগিল, মুসলমানগণের লংস্পর্শে ও শিক্ষায় দেশ 
ততই বিলা্সিতার প্লাবনে মগ্ন হইতে লাগিল! বহুবিবাহ এই সময়ে দেশ 
মধ্যে বাহুল/রূপে প্রচারিত হয়, দেশে থাগ্যাথাগ্তের বিচারে লোকের আস্থা 
কমিয় যায় এমন ফি কোন কোন নীতিতরষঠ ত্রাঙ্গণ মগ্তপাঁন ও গোমাৎস প্রভৃতি 
ভক্ষণ করিতে থাকে । * এই বিলাসিতা শোতে দেশ হইতে নিত্য সত্য প্রেম” 
ভক্তি অন্তরহিত হইরা যায়। চৈতন্য ভাগবতকার শ্রীবুন্দাবনদাস এই পময়ের 


নদীয়ার একটা প্রাঞ্চল বর্ণনা পিপিবদ্ধ করিক্লাছেন £ 
কুষ্ণনাম ভক্তিশুন্ত সকল সংসার। প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার ॥ 


ধন্ধ কণ্ম লোক সব এইমাত্র জানে। 
দণ্ড করি বিষহরি পূজে কোন জন। 
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্তার বিবাহে । 
যে বা ভট্টাচার্য চক্রৰর্ভা মিশ্র সব 
শান্ত্র পড়াইয়৷ সবে এই কর্ম করে। 
না বাখানে যুব কুষের কীর্তন । 
যে ৰ।সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানি। 
অতি বড় স্ুকৃতি যে স্নানের সময় 
গীতা ভাগবত ষে জনাতে পড়ায়। 
সকল সংগার মত্ত ব্যাবস্থার রসে! 
বাদলি পুজয়ে কেহ নান) উপগারে ! 


মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥ 
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বছ ধন ॥ 
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥ 
তাহারাও ন! জানয়ে গ্রন্থ অনুভব ॥ 
শ্রোতার সহিত যমপাশে বান্িয়া মরে ॥ 
দোষ বহি কার গুণ ন। করে বাখন॥ 
তা মবার মুখেও নাহি হরিধন ॥ 
গোবিন্দ পুগুরিকাক্ষ মাম উচ্চারয় ॥ 
ভক্তির বাহান নাই তাহার জিহ্বায় ॥ 
কৃষ্ণ পুজ। কৃষ্ণভক্কি নাহি কারবানে ॥ 
মদ্য মাংস দিয়া কেহ বক্ষ পুজা করে | 


যখন নদীয়ার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তথন যুগবতার জ্রীচৈতন্থদেবজন্ম- 
পরিগ্রহ করেন । তাহার প্রচারিত স্থমধুর বৈষ্ণব ধর্মের প্রেমভক্ভির গ্লাঝনে 
জাতীয় জীবনের সঞ্চিত কলুষরাশি বহুল পরিমাণে ধৌত হইয়া যায় 

এই লময়ে জ্রীলোকগণ পূর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার 
করিতে আরস্ত করেন। কর্ণপুট, কুগুল, বলয়, শঙ্খ, কস্কণ প্রভৃতি সে কালের 
সৌখিন অলঙ্কার । তাহারা এই সকল অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া "লোটন খেপায় 
কেশ বিন্াস করিয়া “ মেঘডূম্থর কাপড়” ও চারু কাককাধ্যথচিত কাচুলি পরি” 
খান করিয়া পুষ্পম!লা কঠে দিয়া হস্তে তাম্থুল গ্রহণ করিয়া রাতিতে স্বামী 


ভাকাচুরি প্রগৃহ দাহ সর্বক্ষণ * 
টচতন্ত ভাগবতা মধ্য খণ্ড ॥ 





ক ব্রাহ্মণ হইয়া মগ্য, গোমাংস ভক্ষণ । 


নদীয়া-কাহিনী ২৬৯, 


সভভাষনে গমন করিতেন। নিয় শ্রেণীর স্রীলোকগণ উতৎ্সবকালে “ক্ষুঞা” 
নামক বস্ত্র আদরের সহিত পরিধান করিত। 

তখন গৃহে গৃহে নবপঞ্জিকা বিরাজ করিত ন|। লগ্লাচার্ধ্যগণ পণ্ধিকা শুনাই- 
তেন এবং শুভ কার্যের দিনস্থির করিতেন! অগ্রদানীগণ নৈমিত্তিক শ্রদ্ধা 
কার্ষের তত্বাবধান করিতেন। তখন বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা ছিল না অথবা 
সর্বস্বান্ত হইয়া লোক লৌকিকতা করিতে হইত না। পাচটি হরিওকী দিয়া 
কন্তা সম্পূদান করিলেই চলিত। 

সে সময় দেশের লোকের ঘরে খাদ্যের অভাব ছিল না। তাহার! আহার 
কালীন চক্ধ্য, চোষ্য, লেহ্‌, পেয়াদি সমস্ত রসগুলি আস্বদ করিতেন। নিয়ের 
তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে তদানীস্তন মধ্যাহিক আহাধ্যের একটা আভাস 
পাওয়া যাইবে । থা চরিতামুতে £__ 

“দিশ প্রকার শাক নিথ্ তিক্ত শুক্ত ঝোল। মরিচের ঝাল, ছানা, বড়া ঘোল ॥ 

দুগ্ধ তুঙ্বী দুগ্ধ কুম্মাণ্ড, বেশারী লাকরা। মোচাঘণ্ট মোচাভাজা, বিবিধ শাক্‌রা ॥ 


বৃদ্ধ কুম্মাণ্ড বড়ির ব্যান অপার। ফুল সড়ী ফলমুলে বিবিধ প্রকার ॥ 
নবনিষ্ব পত্রসহ ভষ্ট বার্তাীকি। ফ.ল বড়ী পটলভা'জ! কুত্মাণ্ড মানচাকি 4 
ভষ্টমান মুন্দ ুপ অযৃত নিশ্দয় মধুরাহ্র বড়াঙ্নাদি অঙ্গ পাচ ছয় ॥ 

মুদগ বড়। মানবড়। কলাবড়। মি! ক্ষিরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট ॥ 
কাজি বড়া ছুগ্ধচিতা! ছুপ্ধ লকলকি। আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ॥ 
ঘুত সিক্ত গরমান্ন মৃৎকুপ্তিকা ভরি । চাপাকল। ঘন ছুগ্ধ আত্ম তাহা ধরি ॥ 
সরলা মথিত দখি সন্দেশ অপার | গোঁড় প্রদেশে যত ভক্ষের প্রকার ॥ 


এই সময়েই স্ার্ত রঘুনন্দন যানব ধর শান্তর সমূহের আমূল পরিবর্তন পরি- 
পরিব্ধন সং্টশাধন দ্বারা তাহাদের কঠোরতা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল করিয়া 
, দ্বেন। কেবল বিধবাগণের পালনীয় নিয়ম সম্বন্ধে সমাজে ব্যাভিচারাদি দমনের 
ব্যবস্থা প্রচলন করেন। স্মার্ত, বিধবা রমণীর সহমুতা হইবার প্রথার উচ্চ 
মহিম। কীর্ভন করিলে লুষ্তপ্রায় এই রীতি দেশমধ্যে পুনঃ প্রচলিত হয়। 
এই সময়ে নদীরায় বিদ্যা চর্চার একটা শ্রোত বহিতে থাকে । কেবলমান্র 
যে উচ্চ বর্ণের মধ্যে এইরূপ বিস্তার প্রসার ছিল তাহ! নহে, নিষ়্ শ্রেণীর 
শৃত্রাদির অধ্যেশু উহার সম্যক আলোচনা হইতে ছিল। এন কি 
স্রীলোকদিগের মধ্যেও ছুই একজন বিছধী রমপখুর নাম পাওয়া বায় 
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এই সময়ে নদীয়ার ভাস্কর বিস্তার সম্যক উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
দেবদেবীর ুন্নর মৃত্তি গঠনে সুনিপুণ কারিকরের অভাব ছিল ন1 এবং বন্ত্রবয়ন 
শিল্পে নদীয়। ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতেহিল। পরবর্তীকালে রাজ 
কষ্ণচন্জের সময়ে এই সকল চারু-কলা সম্যক পুষ্ট হইয়াছিল। 
এই সময়ে নদীয়ার যেরূপ সমৃদ্ধি ছিল এবং সমসাময়িক কবিগণ যেন্ধপে 
নবন্বীপের সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তখনকার নবদ্ধীপ এখনকার 
কলিকাতার অপেক্ষা শোভা সম্বদ্ধিতে ন্যুন ছিল বলিয়া বোৌধ হয় না। কবি 
জয়ানপ তাঁহার চৈতত্তম্জলে তদানীন্তন নদীয়ার বাটা, ঘর, হাট, বাজার 
প্রভৃতির এইকপ বর্ণনা করিয়াছেন ;__- 
মান! চিত্রে ধাতু বিচিত্র নগরী নান। জাতি ঠবসে তখা। 
চর্ণে বিলেপিত দেউল দেহার! নানা বর্ণে বৃক্ষলত। ॥ 
জয় জয় ধশ্য নদীর়। নগরী অলকানন্দার কুলে । 
কমল ভবানী ক্রীড়া করে তথি বিরাজিভ বকুল মালে ॥ 
প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কলস চঞ্চল পতাক। উড়ে। 
পূর্ব যেন ছিল অযোধ্যা নগরী বিজুরী ছটাক পড়ে ॥ 
নাট পাঠশাল| দীঘি সরোবর কৃপ তড়াগ সোপান। 
মাঠ মণ্ডপ সুযস্ত্রিত চত্বর কুল তুলনী আরোপন ॥ 
প্রতি দ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট। 
প্রতি গলি নৃত্যগীত--আনঙ্দিত প্রতি ঘরে বেদ পাঠ ॥ 
পুনণ্চ--গোধুলী সময়ে মৃদঙ্গ করতাল শঙ্খধ্বনি প্রতি ঘরে। 
শ্বেত চামর ময়,র পাখ। হাতে চন্দ্রাতপ শোতা করে & 
ইঞ্টক রচিত প্রাচীর প্রাঙ্গন সুযস্ত্িত গুৃহস্ধারে। ঃ 
হিঙগ,ল হরিতাল কাঁচা ঢাল চৌখস্তী চৌকাট সালে ॥ 
জালে রসাল বিশালক ত্তস্ত রাজি চন্দ্ার্ক তিলকে । 
ময়র শুক সারস পারাবত সিংহ হংস চত্রবাকে ॥ 
ঘাট পাট সিংহাসন আসন চৌখড়ি ময়,র পাখ!। 
বিচিত্র চামর চক্্রাতপ প্রতি ঘরে সুন্দর শাখা ॥ 
পুরশ্চ:-_নদীয়ার হাটে কি কি ত্ব্য বিকাইত তাহার তালিকা এইকসপ, 
ডাবর বাট! গুধাক সংপুট দর্পন রস বাটিকা। 
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ভাদ্রহাণ্ি রদ পিত্ুল কলস বারানসীর ব্রিপদিক! ॥ 
শখ্খ বাটা বাটা সর্বাঙ্গ খাল রসময় রসখুরী | 
তিঝোহুত গাড়, তাজ মুখার মণ্ডল শীতল পিত্বল বারি ! 
পাযাণ ভাজন অতি সুগঠন খড়িক! রঙ্গি কাপড়া। 
উড়িয়া গৌড়িয। চিরুণী বিচিত্র সাপুড়া ॥ 
টাড় গাঠযা কড়ি হিরণ্য মাদলী কেয়,ংর কমল রত্ব স্থুপুরে। 
হেমকিয়া পাত। বিদ্রম মুকুতা কাশ্মীর দেশের খুবে ॥ 
তবক স্বর পানবাট। কাঞ্চিদেশের বিচিত্র বেলি। 
পাটনেত ভোট সকলতে কম্বল শ্রীরাম খানি জমক1 € 
ভোট দেশের ইন্্রনীলমণি লক্ষমীবিপাস তারকা । 
লেখিতে না পারি যত দাসদামী প্রেমের মন্দিরে খাটে ॥ 
ষেযে দ্রব্য সব ভূবন ছুললভ বিকায় নদীয়া হাটে 
পূর্বোক্ত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে নদীয়ার বাটা, ঘর, দ্বার, দেউল 
দেহারা, হাট বাজার সন্থদ্ধে অনেক তথ্যই জানা যায়, সে তথ্য আমাদের 
গৌরবের তথ্য, কেনন! চুর্ণে খিলেপিত ০সেই সব “দেল দেহারা” প্রতি ঘরের 
উপর বিচিত্র কলম তাহাতে “চঞ্চল পতাকা” সেই “নৃত্যগীত- আনন্দিত” 
“প্রতিঘর* “ইষ্টক রচিত প্রাচীর প্রাঙ্গন স্পঙ্জিত গৃহহ্ার” প্রভৃতি আমাদের 
পূর্ব পুরুষের গৌরবব ঞক। নদীয়ার হাটে যে সকল 'তৃবনছ'লভ” প্রবা 
বিকাইত তাহাও ত্রিছট, উৎকল, কাশী, কান্ট কাশ্মীর, ভোট দেশ প্রভৃতি 
বহুদূর দূরাস্তর হইতে আনীত। ইহাই সেই তদানাস্থন পথ ঘাট রেল স্টামার 
বিধীন কালের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে । বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও ক্রেতার 
আধিক্য না থাকিলে আর এ সকল দ্রব্য সংগৃহীত হয় নাই। 
এইকালেই দেবীবর ঘটক রাচ়ীয় কুলীনগণের যধ্যে নৃতন করিয়া মেলবন্ধন 
করিয়াছিলেন । দেবীবরের পূর্বেই কুলীনগণের মখো দোষ সংস্পর্শ হইয়াছিল। 
ভিনি এক এক প্রকার দোষাশ্রিত কুলীনকে এক এফ দলে রাখিল্েন, এইকপে 
দোষ মিলাই য় শ্রেণীবিভাগ কর। হইল বলিয়! ইহ! “দোষ_মেলন বা “মেল” 
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নামে ধ্যাত হইল । এই মেলের সমক্রী হইর।ছিল ৩৬ ছত্রিশ, ইহাকে ছত্রিশের 
ঘাগও বলে *ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী, সর্নন্দ, স্থরাই, আচার্ধ্য শেখরী, পগ্ডিত 
রবী, বাঙ্গাল পাশ, গোপালঘট কী, ছায়া নরেন্দ্রী, বিজয় পণ্তিতী, চান্বাই, 
মাধাই, বিছ্যাধরী, পাবয়াল, শ্রীরঙ্গভট্টি, মালাধর থান, কাকুস্থী, হরি মজুমদারী, 
ীমন্তধানী, প্রমোদিনী, দশরথ ঘটকী, শুভরাজখানী, নড়িয়া, রায়, চষ্রাঘবী, 
দোহাট্যা ছয়ী, রব ঘটকী, আচদ্বিতা, ধরাধরী, রাখব ঘোষালী, শু্গ সর্দ্দানন্দী 
শতানন্দখানী, চন্দ্রপতী, বালী। এই সকল গুলির মধ্যে ফুলিয়া ও 
আচস্বিতা মেল বর্তমান নদীয়া জেলার মধ্যে পড়ে। ফুলিয়া শান্তিপুরের 
নিকট এবং “আচস্থিতা” চাকদহের পূর্ববকালীন সঙ্ঞান্তর বিশেষ ' কবি কীর্ডি- 
বাসের পূর্ব পুরুষ যুখুটী বংশোপ্ভব গঙ্গানন্দ হইতে ফুলিয়। মেল স্থষ্ট হয়। যথ। 
“মেল একাশেন 

“ফুলিয়া সরন কুল ঘেলের প্রধান ।  গঙ্গানম্দন ভ্ট।চার্যয স্ুর্য্যের সমান ॥ 

হিরণ্য উদয় মধ্যে মাধাই নন্দন |. গঙ্গানন্দ কুলে কৃতী ঘোষে সর্কাজন॥ 

“ফুলিগাশ র সরম কুল বলিগ্ল। খাতি থাকিলেও এই কালে তাহাতে 
পেৌঁষাঘাত হয় এবং ৪ দোষ ক্রমে নান! শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হয় যথা “দোষ চক্র 
প্রকাশে 

কাশীথর-স্থত হরিহর ফুলিয়ার মুখটা। ভাল বিভা্ছিল তার জুনিদ খার বেটা ॥ 


২৭২ 





% মুলা পঞ্চানের কাবিকার দ্েবীবর ঘটককে ঠচতন্য দেবের সমপানরিক বলিয়া 
লাহ!ন দ্বার! ছত্রিশ ভাগে কুল ভাগের কথাও লিখিত আছে 7. 





বর্ণনা করা আনছে এস 


“য়ে ছোড়া ছৃষট, বড় নিমে তার নাম। 
কাণা ছোড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ। 
তিনজনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ। 
কানার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতঘাদি ,হত। 
শটী ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়। 
এই কালে বাটে বঙ্গে পড়ে গেল ধুন। 

এই কালে সন্কেত্ের বংশে এক ছেলে । 
মেই ছোড়া মনে করে কুলে ক্করে ভাগ ৷ 


রঘো বেট। মোটা বুদ্ধি ঘটে করে থাম ॥ 

মিথিলার পক্ষধরে যে করেছে মাথ॥ 
স্থায়, স্বৃতি, ব্রহ্মচধা হইল নিঃশেষ ॥ 
প্রাচীন স্মতির-মত নন্দ ভতে গত ॥ 

মাত। পত্থী দুই ত্যাগী সন্নযামেতে দড়। 
বড় বড় ঘর যত হইল নিধৃমি ॥ 

নামে খ্যাত দেবীবর লেকে যারে বলে? 
সেই হতে কুলে আছে ছত্রিশে দাগ ॥ 








রাণাঘাটের গুমীদার ৬রামলাল দেচৌধুরী। 
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রাণাঘাটের জমীদার ভশ্রীগোপাল পালশৌধুরী। | 
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বিধির বিধান ছিল পঞ্জ। মরে রপ্ডে।  ধরিল ছাড়িল ধর! আনচানের পিণ্ডে ॥ 
চতুতূ্জ ভাঙ্গে আর্তি শ্রীগেপালে।  নীলকণ ধোদা বাদ লেগে গেল গলে ॥ 
এই দোষে ছুষ্ট হয়ে পড়ি অন্সেজয। . তদবধি ফুলিয়। মেল হইল নিশ্চয় ॥ 
কাজীর বেটা জাকর আলী নবাই বান্দারে। নন্দা বন্দা সুত! ঘরে আফিঙ্গ বিহরে ॥ 
পান দোষে নারায়ণ দামে এতেক ফুলিয়! যায়। বীরভূমের বসস্ত ফুটিল কাব্যগায় ॥ 
আচন্বিত! মেলরে দোষ সম্বন্ধে “দোধাব্লীতে” এইরূপ লিখিত আছে ;-- 
আচগ্বিতা হইল মেল নান! দোষ পাইয়া । গোবিন সুত বিদ্যাধর গুড়ে করে বিয়া। 
চক্রপাণি মুখে মেল হল আচম্বিত। গৌতম ঘটক পালটা নাহি হিতাহিত ॥ 
এইরূপে হিন্দুর শীধ সমাজে নান! দোষ প্রবিষ্ট হওয়ায় সমাজে ক্রমেই 
বিশৃঙ্খলত! প্রবেশ করিতে লাগিল। শ্রাচৈতন্য মহাপ্রভুর পরে মহারাজা কৃষ্ণ- 
চন্দ্রের পূর্বব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশ ষদিও মুমলমানগণের অধীন ছিল তথাপি বন্থ 
ভূম্বামী স্বাধীনভাবে নিজাধিকার শাসন করিতেন । এই সকল ভূম্বামীগণ ভূঞা 
নামেও খ্যাত হইতেন। ইহার দেবদ্িজে ভক্তিমান ছিলেন ও সর্বদা 
. দান নিরত ও শান্ত্রচচ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। দেশে, এই সময়ে বহু বিবাহ 
প্রচলিত ছিল এবং সপত্বীগণের মধ্যে সর্বদাই কোন্দল হইত। মুসলমানীভাব 
ও ভাষা তখন নদীয়া বদ্ধমূল হইয়াছে এবং সংস্কৃত বিগ্যার পূর্বগৌরব 
অপেক্ষাকৃত ঘলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । লোকে গ্রাম অপেক্ষা সহরে তখন 
আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং দেবভাষা অপেক্ষা পারশীতে 
“জবান ছুরত্ত” করিতে শিখিয়্াছে। এই সময়ে চাউল ও অন্যান প্রব্যাদির 
দর অত্যন্ত স্বলভ ছিল। মুললমান অধিকারে সমাজ ত্রমে বিশৃঙ্খল হইয়া! 
গড়িলে, রাজা কুষণচন্দ্র পুনরায় তাহার পুনঃ সংস্কার করিতে চেষ্টা পান। 
তিনি স্বয়ং, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ ও কুশদ্বীপ এই চারি সমাজের 
সমাজ্জপতি ছিলেন এবং লোকের জাতিদান ও জাতি গ্রহণ করিতে তুল্যরূপে 
শক্তি সম্পন্ন ছিলেন। 
মুসপমান অধিকারের কলে সমাজে, তোষামোদজীবিতা, আত্মগোপন ও 
প্রবঞ্চনাপরত! প্রবেশ করিয়াছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে তাহার 
পিতৃব্যের অধিকার নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্রগণও এ বিষয়ে 
অপটু ছিলেন না-_-তাহার পুত্র শস্তচন্্র একবার সাহার জীবদ্দশাতেই তাহার 
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ত্য রটনা করিতে পরান্মুখ হয়েন নাই! এই সময়েই রাজা রাজবল্লভ তাহার 
বিধবা কন্তার পুনর্বার বিবাহ দবার চেষ্টা করেন কিন্তু নদীয়াধিপতি মহারাজা 
কুষণচন্ত্র কৌশলে উহ। ব্যর্থ করেন। 

রাজসভায় তখন ধন্মসংক্রাস্ত পুস্তকাপেক্ষা বিদ্যাস্থন্দরের আদর অধিক ছিল 
এবং সাধারণ লোকেরও রামায়ণ বা চণ্ডীর গান অপেক্ষা "খেউড়ে” আন্গরক্তি 
দেখা যাইত। 

এই সময়ে দেশে স্থপতিবিদ্যার সবিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয়। রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রে 
নিশ্মিত বহু অষ্টলিক। ও কাক্ষকাধ্য খচিত দেবমন্দির মে সকলের সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । জনসাধারণ তখন অট্টালিকায় বাস করিত ন1, ইট গড়িতে হইলে 
তখন রাঙ্গদ্বারে অনুমতি লইতে হইত । * 

নদীয়ার কুগ্তকারগণ মৃত্তিকার পু্তলিকা গঠনে এই সময়ে সবিশেষ উন্নতি 
লাভ করে এবং শ্াগুপুরের প্রসিদ্ধ ধূতি এই দময়ে জগদ্ধিখ্যাত হয়। অপর 
দিকে উৎকৃষ্ট ঢাল তরোয়ানারি, উত্কৃষ্ট খাড়া এমন কি কামনাদি প্রস্তত 
করিতেও নদীয়ার কম্মকারগণ সুদক্ষ হইয়া! উঠিয়াছিল। এইক্পে নদীযার 
প্রস্থত একটা কামান মুরপিদাবাদ নবাবের প্রাসাদ প্রাঙ্গণে থাকিয়া অদ্তাপি 
এই বাক্যের সাক্ষ্য প্রধান করিতেছে ।* 


কামান গাত্রে, ষে কর্মকার ইহা প্রস্তত করিয়াছে, যিনি কুদিয়া হরপ 
লিখিয়াছেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যাহার আদেশে ইহা নিশ্িত হইয়াছে 
এই তিন জনের নামই ইহাতে সন্গিবিহ আছে। ক স্থত্রে এই কামানটী 
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মুরদিদাবাদের নবাব গৃহে স্থান পাইয়াছিল তাহ! নিশ্চিতরূপে বলা ন! যাইও 
ইহা নবাব আলিবদ্দিকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উপহার বা! এমনি কিছু একটা 
অনুমান করা যাইতে পারে । 

এই সময়ে পুক্ুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই পরিচ্ছদ মুনলমানী ভাব প্রকেণ 
করিয়াছিল। পুরুষে বাটাতে নর্ধর। ধুতী ও গামোছা ( দোস্থ'ভী ) ব্যবহার 
করিলেও, কোনও উৎসবে ব! রাজদরবারে যাইতে হইলেই “আবা” “কাবা” 
£চোগা” পজোব্ব।” প্রভৃতিতে দেহযষ্টী আবৃত করিতেন। “চাপকান" 
“মচকান” *চুড়ীদার পায়জাম।” পায়ে “লক্কাদার জুতা" সৌবীন্তার 
পরিচয় দিত। এই সময়ে হিন্দুমাত্রেই কর্ণবেধ করিতেন স্থতরাং কানে 
একট। আভরণ অশ্ততঃ ছুটী সোনাণ গুজি সকলেই ব্যবহার করিতেন । 
ধনীলোক অঙ্গুলে আঙনী, গলায় হার, কোমরে গোট, বাছুতে নবরত্ধ বাু, 
পাগরীতে শিরপেচ কলদা! এবং কেহ কেহ মণিবন্ধে বালাও ব্যবহার করিতেন। 
অলঙ্কার হীন দেহ কেহই রাখিতেন ন| অন্ততঃ কোমরে একট। থুনসী তাহাতে 
একট। চাবী মবাই পরিতেন। আটপৌরে বাবুয়ানা পোষাকে গায়ে মেরজাই 
মাথায় কামরা! টুপী, পরিধানে ধুতী ও স্বন্ধে উত্তরীয় পদে পাদুকা ব্যবস্বত 
হইত। ব্রাঙ্ষণ পপ্ডিতে ধুতী উত্তরীয় বা শীতকালে এ উত্তরীয়ের উপর 
কম্বল বনাৎ ব| শাল ও পদে খড়ম ব্যবহার করিতেন। 

দেহের পারিপাট্রে বিশেষ যহ্র সকলের দেখ! যাইত । শরীর সুস্থ থাকিবে 
বলিয়। “খতু-হরিতকীর” বাবহার ভদ্র সমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত ছ্থিল, 
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তাহাতে শরীরও থাকিত ভাল। আয়ের অধিকাংশ এখনকার মতন 
ডাক্তারের ঘরে উঠিত না। জ্রাধিকারে সাধারণতঃ লঙ্ঘনই ব্যবস্থা ছিল 
তাহাতে উপসম নাহইলে টোটকা বা যুষ্টিযোগের ব্যবস্থা হইত, সর্বশেষে 
উপায়ান্তর না দেখিয়! বৈদ্য ডাকা হইত । এ সময়ে মুসলমান 
অন্থকরণে কেহ বা “হ।কিমীর” আশ্রয্নও লইতেন। 
সৌথীন সম্প্রদায়ের ভিতর আতর, গোপাপ ফুলেল এর ব্যবহার খুবই 
চলিয়াছিল। তবে গাধারণতঃ “ কুস্কুম, কস্তরী, জাফরানই বিশেষ প্রচলিত ছিল 
দরিদ্রে শুধু চন্দন মাথিত। কেহ কেহ চন্দনের মহিত মৃুগনাঁভী, বা মুচুকুন্দ কি 
চম্পক কি কোয়ার রেণু মিশাইয়া, তাহাই কীচা হলুদ, কাবাব চিনি খাড়ি 
মন্থুরী বা কেলেজিরে সর ব| নবনীতের সহিত বাটিয়৷ দেহের পরিমাঞ্জন। 
করিতেন । মোট কথা দেহের পারিপাট্ট এই সময়ে পূর্ববাপেক্ষা বদ্ধিত হইয়া- 
ছিল এবং তাহাতে মুসলমানী প্রথা আসিয়া যোগ দিয়াছিল। 

পুরুষের স্তায় জরীলোকেও মুদলমানগণের অন্করণে নানাপ্রকার রৌপ্য ও 
স্বর্ণ নির্শিত অলঙ্কারাদি পরিধান করিতে আরম্ভ করেন । অলঙ্কারে হীরা মুক্তা 
ব্যবহারের প্রথা এই সময়ে প্রবর্তিত হয়। মহারাজা কৃষ্চচন্দ্রের অস্তপুরবাসীনীর। 
সক্‌ করিয়! পেশোযাজ ইত্যাদি পরিতেন। নদীয়ার কোনও কোনও স্থানের 
'স্ত্রীলোকগণের খোপার পারিপা্টর ও এসময় প্রচলিত হয় এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর 
প্রবাদ বচন প্রচলিত আছে যথা,_- 

নউ্গার দেয়ে কুল কুন্ুুচি। নদের মেয়ের খোগ! ॥ 
শাস্তিপুরে নথ নাড়া দেয়। গুপ্তিপাড়ার চোপা। 1” 

অর্থাৎ উলার মেয়ে কুলের বড়াই করে,মদের মেয়ে বড় বাবু, শাস্তিপুরের মেয়ে 
কলহ পটু ও গুপ্রিপাড়ার মেয়ে বাচাল। 

উল! নিবাসী "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী” প্রণেতা প্রায় সমসাময়িক কবি 
গজাঁদাস তদানীন্তন স্ত্রীলৌকগণের ব্যবহার্ধ্য অলঙ্কারের এইরূপ তালিক৷ প্রদান 
করিয়াছেন। ্ 


“ঢেড়ি, টাপি, মাকড়ি, কর্ণেতে কর্ণকুল? কেহ পড়ে হীরার কমল নহে তুল ॥ 
নানিকাতে নথ কার ঘুক্ত! চুণী ভাল। লবঙ্গ বেশরে কার মুখ করে আল-॥ 
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কিবা গজ মুক্তা কারও নাসিকায় ঝোলে ! দোলে সে অপূর্বভাবে হাসির হিল্পোলে ॥ 
কুন্দ কলিকার মৃত কার দশ্তপাত্তি দাড়িম্বের বীচ মুক্তা কার দত্ত ভাতি॥ 
মুখ শোভা করে কার মন্দ মন্দ হাসি। সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি ॥ 
গড়িল গলায় কেহ তেনরী সোণার। মুকুতার মাল! কণঠমালা চন্দ্রহার । 
ধুকধুকী জড়াও পদক পরে সুখে! সোনার কন্কন কার শঙ্খের সম্মুখে॥ 
পতির আয়ত চিহু সোহাগ যাহাতে। পরান বাধান লো! সকলের হাঁতে ॥ 
পাতামল পান্থুলি আঙট বিছা! পায়! গুজরাপঞ্চম আর শোভ। কিবা তার ॥” 


উৎসবকাঁলে ব! রাজদরবারে কি কোনও সম্্রান্ত ব্যক্তির সম্মুথে যাইতে 
হইলে মন্তকে একটা ষে কোনও রকমের উষ্ধীষ সকলেই ব্যবহার করিতেন 
এ প্রথার অবশেষে এখনও ব্রাহ্মণের মধ্যে আদ্ধাদি বৈদিক কর্ণ উফীষের 
স্থলে মাথার একখানা “গামোছ।” বন্ধন এবং ব্রাহ্মণেতর জাতীয়গণের মধো 
কচিত ছু একজন ক্ষে'রকা'র পরামাণিকের মণ্যে.মাথায় পাগড়ি বন্ধন পরিদৃষ্ট 
হইস্সা থাকে। পরমাণিকগণের তখন সমাজের উচ্চ নীচ সকলেরই সহিত 
বিশেষ মেশামিশি থাকায় তাহাদের মধ্যে এই প্রথা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। 
তাহারা তখন প্রকৃতই নরঙ্থন্দর নামের অধিকারী ছিল, তাহাদের কার্ধ্যও 
যথেষ্ট ছিল। লোমশ স্থান কামাইয়। লোমনাশ করিতে আবার লোমহীন 
স্থানে লোমোৎ্পাদনে তাহাদের বহু সময় ব:য়িত হইত। মাথার চুলের তদবির 
ত্রাঙ্মণেতর জাতীয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। ব্রাক্ষণগণ প্রায়শঃ 
মাথায় ঝুটি রাখিতেন, সে ঝুটীর বড় বড় কৃষ্ণ কেশদাম নানা ঢঙ্গে পৃষ্ঠের 
অর্ধেক পথ্যস্ত লতাইয়! পড়িত প্রতি একাদশীতে সে ঝুটির কেয়ারী হইত, 
পাজিমাটি, আমলা ও তেতুল দিয়! তাহার পরিষ্কার সাধন করা হইত। 
অধ্যাপকমগ্লী ও পুরোহিত মহাশয়েরা ও বৈদ্যগণ ভ্রর উপর হইতে এক 
বিঘৎ পরিমাণ স্থান কামাইয়া ফেলিতেন। ইহাদের মধ্যে ওষ্ঠলোম বা গুক্ষ 
বাখাও নিন্দনীয় ছিল তবে তান্জিক ব্রাঙ্গণে দাড়ী বাখিতেন। 
“টকির' প্রচলন হিন্দুগণের মধ্যে বিশিষ্টরূপই ছিল। ক্রাঙ্গণ মাত্রেই শিখা 
রাখিতেন এবং বৈদ্য, কাযন্থ, নবশীক প্রভৃতি জল চল্‌ সকল জাতিতেই শিখ! 
রাখার প্রথা ছিল। শৃদ্রের মাথায় শিখা ও গলায় মাল! (ক$) না থাকিলে 
ত্রাঙ্গণে তাহার জলগ্রহণ করিতেন না। ব্রাঙ্গণেতর জাতীয়ের মধ্যে শিখা 
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রাখার প্রচলন এত অধিক থাকিলেও তাহাদের কেশের, গৌঁফের ও জ্বর 
বাহার খুব ছিল। বাবরী কাট! টুল প্রার সকলেই রাখিত এখন যেমন মন্তকের 
সন্মুখের চুল বড় রাখিয়া পশ্চাৎদিকের চুল ছোট করিয়া কাটা ঢং হইয়াছে» 
তখন এমন ছিল ন! বরং তদ্দিপরিত প্রথা! ছিল অর্থাৎ তখন মাথার সম্মুখের 
কেশ ছোট করিয়া পিছনে ক্রমশঃ বড় রাখ! হইত কেহ কেহ আবার ব্রক্ষরদ্ধের 
উপর খানিকটা কামাইয়! রাখিতেন ও স্গানাদির পর তাহাতে চন্দন তিলবাট! ও 
গোলাপ দিতেন। দাড়ি ও গৌঁফের তোয়াজ তদ্বিরও কম হইত না সুখের 
ছই পার্খে গালপান্টরা বা বড় জুলকী শোভ। পাইত তবে বৃদ্ধের সকলেই 
প্রায় কেশ শ্মগ্রহীন মুখ করিতেন। টান। জর তখনকার সখের ঢং ছিলঃ 
ছাটিয়া কাটিয়া বা ভ্রহীন স্থানে ক্ষুর দিয়া কামাইয়া ভ্র গজাইয়া তুপিয়। টানা 
জ গড়া হঃত। 

এই দময়ে ভন, কুস্তি, লাঠিখেল।, সড়কী, বল্লম, রায়বাশ, তলোয়ারখেল! 
প্রভৃতির ভদ্রাভপ্র সকলের মধোই অত্যন্ত প্রগলিত ঠিল, দেশের দন্লাভীতিই 
এ সকলের নমধিক প্রস্লনের কারণ। দন্্যুর ভয়ে লোকের' সংস্ান থাকিলেও 
কেহ ম্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত না, পাকাবাটি প্রায়ই ছিল ন! যাহাদের ছিল 
তাহারাও দন্্যভীতির জন্ত বড় ছুয়ার জানাল ব্াখিতেন না, দ্বিতলে যাহাদের 
বাসের ঘর থািত তাহারা সিড়ির মুখে চাপা দুয়ার রাখিতেন আর সে দুয়ারের 
তক্তাও ডুমুরের কাষ্ঠে নির্মিত হইত, কেন না ডুগুরের কার্টে সহজে কুঠারের 
দাগ বসে না। গৃহস্থে কলপদীর মধ্যে টাকা ও অলঙ্কার রাখিয়া মৃত্তিকায় 
পুতিয়া রাখিতেন বা চৌকীতে বাক্স নিশ্নণ করিয়া তাহার উপর রাক্রিতে 
শধ্যা গাতিয়। শয়ন করিতেন । এইরুপ তক্তাপোষের বাকের নাম ছিল “ইস্‌- 
ন্াতর” ও এ তক্ত।পোষের নাষ ছিল “মাইপোষ”। বড় বড় জমীদারের ঘরে 
জমীদারী সংক্রান্ত কাধ্যাদি বেশীর ভাগ রাত্রিকালেই সমাহিত হইত, কেন ন। 
তাহ। হইলে লোকজন সকলেই সঙ্গাগ থাকিত সুতরাং দহ্থযভয়ও ত্ল্প থাকিত।, 
যেমন দস্থ্যভয় ছিল তেমনি দেশের লোকেও শক্তিশানী ও শশ্ত্রপাণি ছিল সুতরাং 
লোকে বিশেষ অক্ষম ব! তীরু ছিলনা । একদিকে ডন কুস্তীগীরিতে সকলে 
যেমন পটু ছিলেন অসরবিকে পথ চপিত্ে, দৌড়াইতে, সম্তরণে গঙ্গাপার হইতেও 
বকছে বিশেষ ম্্বুত ছিগেন। এখনকার মত পদে পদে রেলপাড়ী, ট্রামগাড়ীঃ 
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মোটরগাঁড়ী বা ঘোড়ারগাড়ী কি বাইলিকেলের অস্তিতবও ছিল না! আবার ম্যাঁলেরিয়। 
পীড়িত হইয়া এমন অক্ষমও তখনকার কেহ ছিলেন না স্থতরাং একদমে ১০২০ 
ক্রোশ পথ অতিবাহিত করাও তখন আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। তখন যানের 
অধ্যে বিশেষভাবে প্রচপিত ছিল গো-যান ও অশ্ব এবং জমীদারগণ হাতীও 
পুষিতেন। পাবীর চলনও বেশ ছিল। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ 
পাক্ধীতে বা ভুলিতে চড়িতেন। বাঁণিজ্যাদি নদীবঙ্ষে নৌকাযোগেই সম্পন্ন 
হইত; অল্পস্প ্রব্যাদি বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া লইয়া] যাওয়া হইত। 
প্রহরিদাল (যবন) ঠাকুরের প্রবর্তিত হরিরলুটের প্রসার এই সময়ে নদীয়ায় 
খুব অধিক হইয়াছিল। যবনের অস্থকরণে সত্যনারারণের সত্যপীর আখ্যা 
িরনীর গ্রচলনও এই কালের মধ্যে হয়। জীঁকজমকের সহিত বারইয়ারী 
পুজার সষ্টিও এই কৃষচন্্রীন্ন যুগে রুষ্ণনগরের স্বনামখখ্যাত' মল্লিকগণ কতৃক 
প্রথম প্রবর্তিত হয়। মহারাপ স্বয্ং এই পৃজ্জার প্রধান পাণ্ড। ছিলেন। বার- 
ইয়ারী তলার উৎসব মণ্ডপ দেবদার পাতায় কদলী বৃক্ষে পু্ণকৃস্তে ও “রচন্মার'ঃ 
ফলে শুসঙ্দিত হইত. কাদি সমেত রস্তা, কাদি সমেত ডাব, শাখা সহিত 
বাতাবীলেবু ও অন্য ফণ পৃজাগৃক্ে ঝুলাইয় দেওয়া! হইত উহারই নাম “রচন1” 
চণ্তীমণ্ডপ নানারূপে বিচিত্র “ মালিপণায়” চিত্রিত করা হইত। রাত্রে সর্ষপ 
ও রেটীর তৈলের তরবেতর আলোক দেওয়! হইত। 
এইকালে মেয়েরা বালিকা! বরস হইতে আর্ত করিজ়া নানারপ ব্রতাদ্দি 
গ্রহণ করিতেন। সুদূর পল্লীতে এখনও ইহার আস্তিত্ব দেখা যায়। তীর্ঘ যাত্রা 
এখনকার মত সলভ ছিল ন! স্ৃতরাৎ সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ভ্্ীলোকদের প্রায়ই 
তীর্থ দর্শনা ঘটিত না। পুরুষেও পাত্রজে বা নৌকাধানে বু কষ্টে ও বছ 
দিনে উহা সমাধা করিতেন, কিন্তু তাহাই কয়জনের ভাগ্যে ঘটিত বা! একজনে 
কয়টী তীর্ঘই বা দেখিতেন। একান্নবন্তাঁ পরিবারু প্রথাই তখন সমাজে 
প্রচলিত ছিল, এখনকার মতন '“ভাই, ভাই, ঠাই, ঠাই” তখন ছিল না। 
বংশে একজন উপাঞ্জনক্ষম ব্যক্তি জন্মিলে তাহার রোঁজগারে ২* জন বসিয়। 
খাইত। 
যাহার যেমন উপার্জন তিনি তেমনি ক্রিয়া কর্মাদিতে ব্যয় করিতেন। 
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মনে করিতেন। শালগ্রাম শিল। বাঁ কোনও বিগ্রহ মূর্তি প্রার মধ্য বিত্ত গৃহস্থ 
মীত্রেই গৃহে স্থাপনা করিতেন। অতিথি অভ্যাগতের সম্মান ও আদর ঘ্্ 
সকলেই করিতেন । 

লোকে সাদারণত্তঃ অল্পে সন্তষ্ট ছিশ স্থতরাং অধিক উপার্জনের জন্ত বিদেশ 
গমন প্রায় কেহই করিতেন না। মোট? ভাত মোট কাপড়ের সংস্থান'থাকিলেই 
ভর! পেটে কলে হাসি তামাসা কারয়া বেড়াইতেন। বিকালে বসিয়! তান, 
দাবা) পালা মকলেই খেলিতেন। ছেলেরাও কপাটী, ছাই, টুই, ডাগ্াগুলি 
বাতাবন্দী, চাকলুটী খেলিত। জলে পানকৌড়া খুবই আমোদের ছিল সে সব 
থেল! এখনকার ছেলের। থেলিতে পারেন না, লানেও না। 
_. ব্রাঞ্ষণ ও নিষ্ঠাবান গৃহী মান্দেই অকুণোদয়ের পুর্সে উঠিতেন। বদ্ধ 
বৃদ্ধ' অনেকের মধ্যে প্রাতঃক্নানের প্রথা এ সময় প্রচলিত ছিল। বাটার 
মেয়েদের রাত্রি থাকিহেই উঠিতে হইত। নিতান্ত বড় মানুষের বাঁটী ন। 
হইলে শৌচাগার প্রায় কোন বাটীতে ছিল না, স্থৃতরাৎ গাত্রোখান করিয়াই 
ঝারি, গাড়,বা অগ্ত কোন গ্লপাত্র হাতে পহর। ময়দানের দিকে বা পুফরিণীর 
পাড়ে যাইতে হইত। পরে নিমের বাকচার ফঈাঙনের সাহায্যে দন্তদাৰন 
করিব স্নানের আয়োজন হইত, ননানের পর সন্ধা! তর্পণ শেষ করিরা সকলে 
বাটী ফিবিতেন, বাটীতে গৃহ দেবত। থাকিলে এইবার তাহার পুজা করিতে 
হইত ; পুজা সারিয়। এক কাঠ! ছোল। চাউল ভাজ। চিবাইয়! যে যাহার বিষন্ন 
কর্মে রত হইতেন, প্রায়শঃ লোকে চাধবামের তদ্ধিরে মন দিতেন, মাঠ হইতে 
দেড় প্রহরের সময় গৃহে ফিরিয়। সরব পান করিতেন পরে গৃহ কশ্শে মন 
দিতেন। বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত কাঁধ্য করিয়া পরে আহার 
হইত; দে আহার এখনকার হিপাবে 'থাক্ষসের আছার'। আহারের 
গর আড়াই দণ্ড নিদ্রা, অপবাহে আবার সেই কৃষকার্ষেযর বা অন্ত 
কার্ষোর আলোচনা সারিপা সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিয়া আমোদ উৎসবে 
নকলে রত হুইতেন। তথন সঞ্চপ পল্লাতেই সকল জাতীর মধ্যে কতকগুলি 
করিয়া একত্র সমবেত হইবার স্থান ব| আড্ড। থাকিত এই আড্ড।ই তখনকার 
সমাজ শাসন করিত। গ্রানস্থ বিভিন্ন আড্ডার মধ্যে কলহ ও দলাদলী খুবই 
চলিত শ্বতরাঁৎ নমাজেও দলালী খবছিল। সন্ধ্যার সময় সকগেই নি নিজ 
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নির্দিট আড্ডায় মিলিত হইয়া নানাবিধ বিশুদ্ধ আমোদ আহ্লাদ করিতেন 
কচিৎ কোথাও নেশা তাঙ্গও চপিত মদের চলন খুবই কম ছিল, তামাক সিদ্ধি 
গু গাঞজারই তখন বাজ্য ছিল। সর্গাতের চচ্চ! তখন খুবই হইত। বীণ। 
তণ্ুর!, বেহালা ও সেতারের আদর খুব ছিল। ভদ্রলোকদিগের মধ খেয়াল 
টপসা কার্তন, পাঁচালী কৰি ইত্যাদির আলে:চন! চলিত এবং ইতর জাতীয়্- 
দিগের মধ্যে মনসার ভাসান ও বেহুলার গাঁনের চলন ছিল। রাত্রি দেড় 
প্রহরের পর প্রায়ই লকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিতেন এবং কিছু জলযোগ 
করিয়া শয়ন করিতেন। সেকালে লোকে প্রারই একাহারী ছিল, সেই 
একাহার এখনকার দশগ্গনের আহার। এই কুষ্চচন্ত্রীয় যুগে লোকে যথার্থই 
ভোজন বিঙ্গাণী ছিল । ল্ক্ক'র, ভাব ও ভাষার যেমন মুদলমানী ভাব প্রবেশ 
করিতেছিল তেমনি আংহার্ধা তাপিকায দৃষ্টিপাত করিলেও যাবনিক আহার্ষোর 
প্রাচুঘা দেখিতে পাই, কগিত আছে স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভোপ্লবিলাসীগণের 
অগ্রণী ছিলেন। তাহার নিষিজ্ত প্রত্যহ নানাবিধ স্ুম্থাছু চর্বা, চোষা, লেহা, 
পেয়াদি প্রস্থ হইত; তিনি তাহা হইতে যথেচ্ছ! গ্রহণ করিতেন। “হৈয়ঙ্গ- 
বীন” অর্থাৎ কুষ্ণবর্ণের গাভী প্রতাষে দোন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নবনী- 
ভাগ গ্রহণ করিয়] সদ্য যে দ্র প্রপ্ঠত হর তান প্রভাহ তাহাই বাবহার করি- 
তেন। অন্নদামন্গল হইতে আমরা এই সময়ের একটা লোভনীয় রদন। আদ্র" 
কর আহার্ধ্য তালিকা সংগ্রহ করিতেছি । 


শড় শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥ 
মুগ মাষ বরবটি বাটুলা মটরে ॥ 


“হান্তমূখী পন্মমুখী আরস্তিল! পাক 
ভালি রাধে ঘনতর ছোলা অডহবে। 


বড়াঝড়ি কলা মৃূল। নারিকেল ভাঙা । 
কাটালের বী্জ রান্ধে চিনিরসে বুড়। 
নিরামিষ তেইশ রান্ষিলা অনায়াসে । 
কাতল। ভেকুট কই ঝাল ভাজ! ঝোল। 
ঝাল ঝোল ভাঙা রান্ধে চিতল মলই। 
মায়। সোন। খড়কীর ঝোল ভা সার। 
ক রাধি রাধে কই কাতলার মুড।। 
আতর দিয়। শোন মাহ ঝোল চড়চড়ী। 


ছুধথোড ডালনা শুক্তানি ঘণ্ট তাজা । 
তিল পিটালিতে লাউ বার্তাকু কুমড়া ॥ 
আরভ্ভিল। বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে ॥ 
সীকপোড়া ঝুড়ী কাটালের বীজে ঝোল ॥ 
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥ 
চিশ্রড়ীর ঝাল বাগ! অমুতের তার ॥ 

তিত দিয়া পচ! মাছে রাধিলেক গুড়া & 
আডউ রাঞ্ধে অদারদে দিয়া ফুলবড়ী ॥ 
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কই কাতলার ঠতলে রাঙ্নে?ুতেল শাক। মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক ॥ 
বাচার করিল! ঝোল খয়রার ভাজ? অস্ত অধিক বলে অমুতের রাজা ॥ 
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত। ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজ। কৈল কত ॥ 
বড়! কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম। গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম ॥ 
কচি ছাগ মুগ মাংসে ঝাল কোল রস! । কালিয়া কোলমা বাগ! সেকটা সমসা॥ 
অন্ত মাংশ শীক ভাজ। কাবাব করিয়া রাষ্ষিলেন মুড়া আগে মশলা পুরিয়। ॥ 
. মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অন্বল রাম্ফিলা। মহস্থয মূলা বড়াবড়ী চিনি আদি দিল1॥ 
আম আমসত্ব আর আমসী আচার। চালিত তেঁতুল কুল আমড়। মাদার ॥ 
অগ্থল রাখিয়া বাম! আরম্তিল! পিঠা। সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা ॥ 
বড়া এলো আসিয়া পিষ্‌ষী পুরি পুলী। চুী কটা রামরোট মুগের সামুলী। 
কলা বড়া ঘিয়ড পাপড় ভাঙ্গা পুলী। সুধারুটী মুচমুচী লুচী কতগুলি। 
গিঠ। হইল পরে পরমান্ন আরম্তিল। চালু চিন! ভূর! রাজবড়া চালু দিলা । 
পরমান্স পরে খেচরান্ন রাদ্ধে আর । বিফুভোগে রাঙ্ধিলা বাধুনী লক্ষ্মী যার 


ভূত, পিশাচ, ভাইন প্রভৃতির উপদ্রব ও ওঝা বা রোঝা দ্বারা তাহার 
নিরাময় প্রথা, শৃগাল কুকুর ও সর্প প্রভৃতির বিষ চিকিৎগায় মন্ত্রৌধধির ব্যবস্থা, 
নানাবিধ তৃকতাক দ্বারা ব্যাধি সারান ও অনাবৃষ্টি ও অতিবুষ্টি নিঝারণে মন্ত্রের 
সাহাধ্য গ্রহণ করিবার প্রথা, এই সময়ে সমধিক প্রচলিত হয়। 


মহারাজা কৃষ্ণচন্জ্রের পারেই ইংরাজরাজ এদেশ অধিকার করেন। ইহাদের 
স্ুশাননে নদীয়া পশ্চাত্য-শিক্ষা ও সগ্াতার প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশের 
লোকের কুপমণ্ডকত্ব অপবাদ ঘুচিয়! গিয়াছে, বিদেশে অর্থপার্জনে সকলেরই 
স্গ্হা বাড়িগাছে, চৌর ডাকাতের উপদ্রব রহিত দেশের স্খশাস্তি বুদ্ধি 
পাইয়াছে, বাঁজছারে বিচার সহজলভ্য হওয়ায় অত্যাচারীর অত্যাচার লোপ 
পাইয়াছে, দেশে ঃশাস্তি স্থাপিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা” শিল্প, ভাষা 
প্রভৃতির উন্নতির দিকে লোকের মন আক্ষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতীয়গণের 
সভাতার অক্ষম অস্রকরণ করিতে যাইয়া সমাজ না প্রাচ্য না প্রতীচ্য এক 
নবরূপ ধারণ করিতেছে। প্রাচীন সমাজ বিহিত থে যার জাতীয় ব্যবসায় 
পরিত্যাগ করিয়া! সকলেই আত্মোক্নতির উপায় দেখিতেছে। 
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নর নারীর জীবনী তুলনা করিলে পুরুষের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতির 
যেমন সম্যক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, স্ত্রীলোকের জীবনে তত অধিক 
পরিবুর্ঠন পরিদৃট হয় না) অস্তঃপুরে কেবল অবরোধ প্রথার কঠোরতা রেল- 
ওয়ের প্রচলন, বিদেশ গমন, ইত্যাদি নান। কারণে কথঞ্চিত হাস হইয়াছে। 
ককষচন্্রীয় যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ৪* বৎসর পূর্বে ভন্ত্রমহিলাগণকে 
লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া! টেণে তুলিতে ও টেণ হইতে নামাইতে প্রতি 
ট্টেসনে পর্ণ ও পাক্কীর প্রাচুর্য ,দেখিলে আশ্চর্য হইতে হইত। আর এখন 
মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রীলোকের! বিনা পদ্দা বা পাক্কী অনায়াসে যর তত্র গমনাগমন 
করিতেছেন । স্ত্রী শিক্ষার প্রসারও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে, এখন সমগ্র 
নদীয়ার বালিকা বিদ্যালয়ে বংসরে বহু সংখাক বালিকা লেখাপড়া শিখিতেছে 
কিন্তু এই কুষ্ণচক্্রীর যুগে এমন কি বত্তমানকাল হইতে ৪* বৎসর পূর্ব্বেও 
সত্রীলোকের লেখাপড়া "শিক্ষা করা সদাজের চক্ষুতে নিতান্ত দূষণীয় ছিল। 
কচিৎ ফোন বিধবা রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিতেন। অধুনা বালিকা! 
শিক্ষার বিস্তারের সহিত শৈশব বিবাহ একেবারে উঠিয়া না যাঁইলেও বিলক্ষণ 
কমিয়৷ গিয়াছে । পুরুষের বহু বিবাহ প্রথা এককূপ লুপ্ত প্রায় । এই কৃষ্ণচন্্রীয় 
যুগে জীসোকের মধ্যে মৃতপতির সহমরণ বা স্বামীর বিদেশে মৃত্যু হইলে ভীহার 
অন্মরণ প্রথার প্রসার বিলক্ষণ ছিল, এমন কি দেশে ইংরাজশাসন প্রবন্তিত 
হইলেও প্রথমে প্রথমে বঙ্গের গ্রতি গ্রাদেই প্রতি মাসে ছ চারিজন রমণী এই 
নৃশংস প্রথার সম্মুখে বলীপ্রদত্ত হইতেন, ধাহারা মৃতপতির. সহ বা অন্থমরণ না 
করিতেন তীহারা আমরণ কঠোর ব্রন্ষচর্যাব্রত অবলম্বন করিয়া সংসারে একরূপ 
জীবন্ত হইয়া রহিতেন। মন্ত্ু প্রবর্তিত এই প্রথার প্রসার কমিয়! 
আদিলে বর্তমান মুগের মন্থ, স্ার্ত রঘুননদন শ্রীহীয় পঞ্চৰশ শতাববীতে সমাজের 
বক্ষে যে ভয়্করী চিত। বহ্ছি জাপিয়! দিয়াছিলেন তাহা! শতাব্দ!র পর শতাব্দী 
ধরিয়া কত বানিকা, যুবতী, প্রৌঢা ও বৃদ্ধাকে গ্রাস করিয়া পরে খ্রীষ্টী় ১৮১৯ 
অন্দে ইংরাঁজ শাননকর্ত। মহামন! লর্ড বেট টক্ক বাহাছুর কতৃক নির্ববাপিত হইয়া 
ছিল। * এই নকল ঘটনার অনেক গুলি, ইতিহানে স্থান পাইয়াছে নদীয়ার 
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২৮৪ নদীয়া-কাহিনী 


মধ্যে শাস্তিপুর, চাকদহ, নবদ্বীপ প্রভৃতি গঙ্গাতীরস্থ স্থান গুলিতেই ইহার 
শোচনীয় অভিনয় বেশী হইত। 

যে দিন ফোথাও সতী দাহ হইত সেদিন দিকদিগন্তর হইতে দলে দলে 
নারী পুরুষ আসিয়া সেই শোচনীয় ঘটনা স্থলকে যেন এক পবিত্র তীর্ঘে পরিণত 
করিত। জ্রীলোকের! একবার সেই “সতীমাস্র পদধূলী লইতে পাইলে, সেই 
সতী হস্ত দত্ত সিন্দুর একটুকু পাইলে, বা সেই সতীর পরিহিত বস্ত্রের একটুকু 
ছিন্নাংশ পাইলে নিজদের সৌভাগাশালিনী মনে করিতেন। সতী প্রথমে 
এই জন সমুদ্র মধ্য হইতে বাহির হইয়া জাতুবীর পৃতসলিলে নিজে দ্বান 
করিয়া পুত্রাদির সাহায্যে মৃত স্বামীকে স্নান করাইয়া সজ্জিত চিতায় 
স্বামীকে তুলিয়। দিয়া নৃতন বস্ত্র পরিধান করিয়া সিন্দুরে আরক্ত সীমন্ত হইয়| 
যথ| নাধ্য দান ধান করিয়। উচ্চ হরিধ্বনি ও গভীর বাদ্যোদ্দমের মধ্ো -পুষ্ধার্ঘ 
দিয়া চিতা প্রদক্ষিণা্ঈর চিতারোহণ কধিতেন পরে ইহজীবনের প্রত্যক্ষ দেবতা 
স্বামীর পদারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বামীনারায়ণের ধ্যানে তন্ময় হইতেন, 
প্রায়শঃ হাসিতে হাসিতে স্বামীর পদ হৃদয়ে ধরিয়া তাহারা পুড়ি়া মরিতেন, 
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ক ফো্উইলিমুম কলেজের পণ্ডিত বামনাথ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন যে উল |নবাসীমুক্কারাম 
নামক জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে উাহাদ তেরো জন সাদবী স্ত্রী তাহার সতমৃত! হয়েন | যখন 
চিতান্মি প্রবলবেগে অলিয়া উঠিল তখন তথায় তাহার আর দুইটা স্ত্রী আগিয়া উপস্থিত হই 
লেন । তীহাদের একজন সহমৃা হইবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু যখন হূরধযার্্য দিবার 
মন্ত্র পাঠ হইতেছে তখন তীহার প্রাণে ভয়ের সর ইল, সুতরাং তিনি তথা হইতে 
পলাইতে উদ্চত হইলে, মুক্কারামের এক পুত্র ত্র বিমাতাকে ধরিয়া প্রজ্বলিত পিতৃচিতানলে 


বিক্ষেপ করিলেন অপর স্ত্ীটী তথায় ছাড়াই! ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে ছিলেন উক্ত পুরটী 
কহ কেও টিজার ভআাতচালা /ঠজিমং টিম । 


নদীয়া-কাহিনী- ২৮৫. 


চিৎ কোথাও ইহার ব্যতিক্রম হইত, চিতা ত্যাগ করিয়! কেহ কেহ বা অন্য 
পলাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তখন তাহাদের সে চেষ্টা বিফল, হইত। 
সমগ্র নদীয়ায় এ যাবৎ কত সহম্র সহন্র সভীদাহ সমাহিত হইয়াছে তাহার 
ধারাবাহিক বিবরণ পাইবার কোনও উপায় নাই। তবে ব্রিউাশ শাসনাধিকার 
কালের মধ্যে ধুঃ ১৮১৬ হইতে খুঃ ১৮২৯ পর্য্যন্ত অনেকগুলি ঘটনা! ইংরাঙ্গ 
দণ্তরে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে দেখ! যায় যে ১৮১৬ খ্রষ্ঠটাবে £৬ জন ১৮১৭ 
৮৮ জন ১৮১৮ ঝ্ষ্টান্যে ৮* জন ১৮১৯ ধুটান্যে ৪৭ জন স্ত্রীলোক এক নদীয়। 
জেলাতে প্রকাশ্তভাবে “নতীদাহ ক্রিয়। সম্পন্ন করিরাছিলেন; তন্মধ্যে ৮৮১৬ 
ৃষ্টা্বের ৫৬ জনের মধ্যে এক শান্তিপুরের সংখ্যাই ছিল ২₹* জন। এই সকল 
সভীর বিবরণ ইংরাজী বহুপুস্তকে দেপ1 যায় * এই সকল স্থান এই সময়ে যে 
কেবল মাত্র সভীদাহের জন্য প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এমন নহে। নির্মম ভাবে 
গঙ্গাদাগর সঙ্গমে এবং গন্ধ! বক্ষে পুত্র কন্তা বিসঙ্জন? 1 বুদ্ধ জরাতুর 
ব্ঞ্চিকে তীরস্থ করিবার জন্যও ইহাদ্বের খ্যাতি কম ছিল না? পূর্বব ও উত্তর 
অঞ্চলের বহু দূর দেশ হইতে ও এই সকল স্থানে মৃত অথবা মৃতকল্প ব্যক্কি". 





*. স্ানাভাবে ছু একটা মাত্র এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে 
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২৮৬ নদীয়-কাহিনী- " 

গরণকে গঙ্গা সমর্পনের নিমিন্ত আনয়ন করা হইত। * মৃত্যু আসিয়। প্রায়াশঃ 
এই সকল অন্তিম শয্যাশায়ী নর নারীর ভব যন্ত্রণা দূর করিয়া দিত; কিন্তু 
এত কষ্ট সহিয়াও যাহাদের প্রাণ বাচিত তাহারাও আর দেশে ফিরিতেন ন! 
এই চাকদাহ শাস্তিপুর প্রভৃতি স্থানে ভাগীরথী তীরে বাস করিয়া সদা! শমনের 
প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিতেন; শুনা যায় শান্তিপুরের লোক সংখ)ার বৃদ্ধি 
নাকি.এইকূপ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিত্যক্ত নর নারী লইয়া হইয়াছিল ৭ 
এই প্রথাও অধুনা লুপ্ত প্রায়। এই কৃষণচন্ত্রীয় যুগেই ইংরাজগণ এ দেশ 
অধিকার করেন, কোম্পানির রাজত্ব হইলেও দেশ হইতে তখনও পূর্ববকার 
নরবলি প্রথা প্রভৃতি একেবারে লুপ্ত হয় নাই তখনও এমনকি ১৮৩২ খ্রীষ্টাঞ্ঝ 
পর্য্যন্ত গোপনে ও প্রকাশ্টে নরবলি চলিতেছিল দেখ! যায় ।& ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে 
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নদীয়া-কাহিনী ২৮৭ 


ও “তপ্তসুদ্ধি” বা অতু্চ স্বৃত প্রয়োগ ঘ্বারা দোষী বা নির্দোষী অবধাঁরণ করার 
প্রথ! দৃষ্ট হয়। * এই সময়ে সমার্জিক শাসন পূর্াপেক্ষা কিয়, পরিমাণে শিথিল 
হইলেও দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। হিন্দুর পক্ষে যাহ! 
ধর্ম বিরুদ্ধ তাহার বা যাহা সামাজিক নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইত তাহার 
বখোচিত শাস্তি বিধান এ কালেও চলিত. এই কালে কুষ্জনগরে কোনও ব্রান্থণ 
সন্তানকে কোনও দুরাঁচার বলপুর্ধক গোমাংস ভক্ষণ করাইলে তদ্দানীস্তন 
বাঙ্গলার সর্বময় ক্তী পলাশী বিশ্য়ী লর্ভ ক্লাইব সাহেবের আন্তরিক যত্বেও 
কোনও ত্রাঙ্গণ উহাকে প্রায়শ্চিত্ত বিধান ন1 দেওয়ায় উক্ত হতভাগা ব্রাহ্মণ 
শোক ছুঃখে হতাশে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন 1 এই কালের সামাজিক 
শাসনের আরও প্রকুষ্ট উদ্ীহরণ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্ষের প্রবর্তিত নদীয়ার দশঠাকুরী 
প্রথা । গ্রামের দশজন প্রধান একত্রিত হইয়। যাবতীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
সামার্জিক % ও পারিবারিক বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন ইতরাজ বিচার 
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২৮৮ নদীয়া-কাহিনী. 


ক্র্তারাও তখন প্রায় ইহাদের রায়ই বাহাল রাখিতেন। অন্যান্য শান্ডির মধ্যে 
সমাজে হু'কা বন্ধ, ধোপ। নাপিত বন্ধ সৃতিকাগারে ধাত্রী নিষেধ ইতাদি কঠোর 
নিয়ম প্রচলিত ছিল | সমাজ হইতে এই সকল সামাজিক কঠোর শাস্তি এক্ষণে 
উঠিয়া গিয়াছে । আহার/বিহার,লোক-লৌকিকতাদি মামাজিক সর্ববিষয়ে ঘেক্বপ 
পরিবর্ভন আর্ত হইয়াছে.পুরাতন ছাড়িয়া নৃতনের প্রতি লোকের ষেরূপ মন 
আকুষ্ট হইম্বাঙ্গে,তাহাতে আর কিছুদিনে সামাজিক কোনও বিষয়েই প্রাচীনভাবের 
' লেশ মাত্র রহিবে ন! বলিয়। অন্রমান হয়. ধনী দরিদ্র, ইতর, ভদ্র নির্বিশেষে 
উন্নত শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় সকলেরই আচার বাবহার রীতি নীতি পূর্বের সহিত 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে। শুধু এ দেশ বলিয়া নহে অধুনা 
পৃথিবীর সমগ্র জাতির সকল সমাজেই এই বিরাট লামাজিক পরিবর্তেনর আোত 
বহিয়াছে ) সমাজের ন্যায় ধর্মেও নবভাব দেখা দিয়াছে। 
অসন বসনেও রুচি পরিবন্তিত হইয়াছে, পূর্ধ্বে এনন কি সেদিনও যেখানে 
“ফলাহারে” চিড়া, দি, ছুগ্ধ, বাতাপা, চিনি, রম্তা ও সন্দেশ সাদরে চলিত, 
অথব। সর্ধোংকষ্ট করিতে হইলে লুচী, চিনি আয়োজন করিতে হইত। 
এখন সেখানে ছাগ্সান্ন ব্যপ্তন ও শত রকম না হইলে ভদ্রোচিত “ফলাহার”/ই 
হয় না। 
পূর্ব যেখানে সামান্ত মুল্যের কাপড়ে ও মিষ্টান্ন “তত” করা চালিত, 
এখন উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি সহজ প্রাপ্য হওয়ায় সেখানে তদপেক্ষা দশগুণ অধিক 
পতত্বগ করিলে9 পেন মনের আাকাজ্জ। মিটে নাঁ। এই বিলাসিতার ভাব 
হইতে দরিদ্রেরও পরিত্রাণ নাই। এবস্িধ ব্যাসনাসক্তি দেশের লোকের 
আর্থিক স্বস্ছলতাই প্রকাশ করে। 
পূর্বে ঘে বিবাহে সমগ ব্যাপারে মোট একশত যুদ্রা বায় হইত, এখন সেই 
টাকায় স্থান বিশেষে হতো একটা গাত্র হরিদ্রার . “তত্ব” হইয়া উঠে না। 
বিবাহে পণ গ্রহণ প্রথার প্রসার ও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
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নদীয়া-কাহিনী ২৮৯ 


দেশে ইতক-ভন্র নির্বিশেষে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে, তাহার ফলে ভূত, 
পিশাচ, ভাইন সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার কমিয়া 
আনিতেছে ; বাল্য-বিবাহ, বহু- বিবাহ £ প্রভৃতিও কমিয়া গিগ়্াছে । রাজার 
নিকট জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গুণীর আদর থাকায় উচ্চতর শিক্ষার দিকে 
সকলেরই মন আকৃষ্ট হইতেছে। 
লৌহবন্ত'য ও সংবাদ পত্রাদির সমাধিক প্রচলন হওয়ায় লোকের আলঙ্য ও 
সর্বববিষয়ে ওদাসীন্ঘ ভাব কমিয়া গিয়াছে; বিভিন্ন স্থানের ব্যক্জিগণের মধ্যে 
পরিচয় ও সৌহ্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তীর্থাদি দর্শন সহজ সাধ্য হওয়ায় লোকের 
ধর্মার্জনের পথ স্থগম হইয়াছে । নবন্বীপের পট পূর্ণিমা, শাস্তিপুরের রাস 
ঘোষ পাড়ার মেল1 বা মাটিয়ারীর মেলা সকলই সহজগম্য হইয়াছে । 
লোকের আত্মে!ন্তির দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় সমাপ্জে স্বাতস্ত্ের গ্রসার বৃদ্ধি 
হইয়াছে সুতরাং একজনের উপার্জনে দশজনে বসিয়া খাওয়া উঠিয়া যাইতেছে। 
কম্মা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজে কলহ ও দূলাদলীভাব কমিয়! গিয়াছে, 
বিশেষ ম্যালেরিগ্াদিতে লোকের স্বাস্থাহানী হওয়ায় বৃথা কলহে বড় কাহারও 
প্রবৃত্তি দেখা যায় না। নীতি ও রুচির প্রতি লোকের মন আকষ্ট হইয়াছে 
ভাষাও তদনুযাঁয়ী উৎকৃষ্টতর ভাব ধারণ করিয়াছে । 
স্থলতঃ ইহাই আঞ পধ্যন্ত নদীয়ার সাগাজিক বিবরণ। নদীয়ার শাসন 
বিভাগের বাৎসরিক বিবরণীতে দৃষ্টিপাত করিলে শ্বতই মনে হইবে যে নদীয়া- 
বানীগণ অন্যান্ত জেলার লোকের তুলনায় অতি নিরীহ শবভাবের স্যক্তি। নির্ঘ 
খুন) ভীষণ ভাকাতি, বিষম দাগাবাজী বা জাল প্রতারণ। প্রভৃতি নিজ নদীয়াবাসী- 
গণ কর্তৃক অতি অল্লমাতরায় সমাহিত হয় । গবর্ণমেণ্ট কর্শুচারিগণ ইহাকে শাস্ত- 
জেল! নামে অভিহিত করেন। এখানকার অধিবাসীগণের প্রকৃতি .নাধারণতঃ 
মধুর ঃ ইহার! বিনয়ী, নমন্বভাব, বচনপটু, স্থুরসিক, অভিমানী, অলস, অল্ে 
সন্ধ্ট, শান্তিপ্রিয় ও রোগ প্রবন । 


নদীয়ার কতিপয় প্রাটীন ও আধুনিক স্থান 


স্পা 


বর্তমান নদীয়। জেল। €টা হকুমায় বিভক্ত ; যথা, কঞ্চনগর ও রাঁধীঘাট, 
মেহরপুর, চূযাডাঙ্গা ও কুষটস্কা। এতনাধ্যে কুষ্ণনগর ও রাপাঘাট, এ ছুই 
মহকুমার অধীনেই নদীয়ার যাবতীম সেথযোগ্য প্রাচীন ও আধুনিক স্থান গুলি 
বিদ্যমান ৷ বিশেষ, রাপাঘাট মহকুমার এলেকায় যত সংখ্যক উল্লেখযোগ্য স্থান 
আছে, নদীয়ার আর কোন মহকুমায় তাহা নাই। রাণাঘাঁট, আড়ংঘাট, শাস্তিপুর 
বাবলা বা বাউগান্ী,উল! (বীরনগর ) মামজোয়ান, চাকদহ, জশড়া, হরধাম 
আননধাম, স্থসাগর, জাগুলী, শ্রীনগর, আুলিয়া,দেগ,কুলিয়া,বয়রাব্রক্ষশাসন 
হরিপুর, বাগআশচড়া, কাচড়াপাড়া, হালিরহর, ( অধুনা! ২৪ পরগনা জেলাভূক্ত) 
মুরতীপুর-ঘোষপাড়া, আড়ংঘাটা প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রামগুলি রাণাঘাট 
মৃহকুমীর অন্ততূক্তি। কঞ্চনগর সদরের অধীনে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য গ্রাম 
বিদ্যমান আছে তন্মধো অগ্রনীপ ও পূর্বস্থলী, চুপী, বাগোয়ান, মীরা, 
নবহীপ, বেলপুকুর, ধর্দদঁ, দেবগ্রাম, হাসথালি, শিধনিবাস, ভাজনঘাট 
পলাশী, মূড়াগাছা, গ্রবন, মাটিয়ারি, কালিগঞ্জ, মহৎপুর, কষ্ণগঞ্জ, দোগাছিয়া 
'গ্রভৃতি গ্রাম প্রাচীন ও উল্লেখধোগ্য । মেহেরপুর গ্রামথানি 
নিজে প্রাচীন হইলেও ইহার এলাকবীনে প্রাচীন উল্লেখযোগ্য স্থান বিরল । 
তবে উহার মধো পিরোজপুর জঘসেরপুর শীকারপুর, যোড়াদহ, আবরপুর 
রহমতপুর, মুরুটিয়া, কাদিপুর, দোগাছি, কাথালী, গাঁড়াভোব, বাহাদুরপুর, 
আমব্পী, গাংনী, তেঁতুলবেড়িরা, করমদী, বামনদী, নন্দনপুর, নারায়নপুর+ 
বেতাই, চিলাখানি, শ্টাযনগর, পলাশীপাড়া, দরিয়াপুর, বাগুয়ান, কোল! 
ধান্ঠখোল।, বড়াদঘর, সাহেব নগর, স্থন্দলপুর, বোয়ালিয়া, হোগলবেড়িয়া, 
প্রভৃতি গ্রাম গুলি উল্লেখযোগ্য! 

চূয়াভাগ্গা আধুনিক স্থান এবং ইহার অধীনেও উল্লেখযোগ্য স্থানের সংখ্যা 
অতি কম তবে ইহারই মধ্যে নাটদা, মুন্সীগঞ্জ, জহরপুর, কুতুবপুর। দিন্দিরিয়া 
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খাড়াগোদা, বেগমপুর, জীবননগর, আন্দুলবেড়ের ফতেপুর লোক- 
নাথপুর, কুড়লগাছি, কৃষ্ণপুর, কড়চাভাঙ্গা, অনস্তপুর ওসমানপুর কুমুরা 
আলমভাঙ্জা, কাপামডাঙ্জা, দামুর্হুদা, জয়রামপুর, ডুূমুরদিয়া, প্রভৃতি গ্রামের 
নাম উদ্বেখ করা যায় মান্ধ। কুচীয়া সমগ্র জেলার মধ্যে লোকসংখ্যা ও 
বিস্তৃতি হিপাবে সর্বাপেক্ষা প্রধান ও বুহৎ মহকুনা হইলেও ইহার অধীনে উল্লেখ- 
যোগ্য প্রাচীন গ্রাম নাই বলিলেই হয় তবে গোসাইছুর্গপুর, পাটকাবারী, 
ধরমপুর, হালমা, জুনাদ, পোড়াদ, মণুরাপুর, ভালুকা, চাপড়া, হাছছিপুর; জগতী 
কুমারখালি প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের নাম উল্লেখ কর! যায় মাত্র। উল্লিখিত 
স্থানগুলির মব্যে কতিপয় বিশিষ্ট স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে লিখিত হইল । 
কৃষ্ণনগর । 

কুষ্ণনগরের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সপ্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয়ই ইতিপূর্বে 
আলোচিত হইয়াছে, এক্ষণে কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিবৃত্ত দিয়া আমরা কৃষ্ণ- 
নগরের ইতিহাস সম্পন্ন করিতেছি । 

নদীয়ার রাজাগণ আদিশূর আনীত পঞ্ব্রাহ্মণের নেতা অন্যতম ভট্ট- 
নারায়ণের বংশজ। ভট্টনারায়ণ কান্কুজ্ 
প্রদেশের ক্ষিতীশ নামক রাজার পুত্র। 
ভট্রনারায়ণের পুত্র নিপু হইতে অধস্তন একাদশ পুরুষে মহাত্মা কামদেব 
জন্মগ্রহণ করেন। সব্রশুদ্ধ ইহার্দের বিষয় ভোৌগদখল ৩২২ বৎসর । এই 
স্থদীর্ঘকালের মধ্যে উল্লেখষোগ্য কোন ঘটন। সংঘটিত হয় নাই। ইহারা 
সকলেই ধন্মভীরু, নিষ্ঠাবান এবং বিদ্বান ছিলেন । কামদেবের চারি পুত্র তন্মধ্যে 
জেষ্ট্য বিশ্বনাথ পিতৃগদী শ্রাপ্ত হইর| ১৪শ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী যাত্রা করেন এবং 
স্বকীয় অপাধারণ বিদ্বাতত্বাগুণে মহামান্য দিল্লীদরবার হইতে রাজোপাধি এবং 
পৈত্রিক অধিকার ব্যতিত নির্দিষ্ট কর ধাধ্যে আরও অনেক গুলি গ্রাম খেলায়ে 
পান। বিশ্বনাথ সর্ববিষয়ে নিজের বিস্তীর্ণ সম্পত্তির উন্নতি করিয়া যান। 
তিনি বৃদ্ধ বয়সে পরগণা! কাদি ও অন্তান্ত ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। 

তাহার পরেই উল্লেখযোগ্য রাজ! কশীনাথ। ইনি অদাধারণও বীর ও 
সাতিশয় বুদ্ধিঘান হইলেও চক্রান্তে পড়িয়া অতিশয় কষ্ট প্রাপ্ত হয়েন এবং 
পরিশেষে ঘাতকের হস্তে প্রাণদান করেন। 


নদীয়া রাজবংশ। 
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এই বিপত্তিকাঁলে তাহার অনাখিনী গর্ভবতী স্ত্রী বাগোয়ান পরগণার জমিদার 
হরেকুষ সমাদ্বারের বাটিতে যাইয়া লুকায়িত থাকেন। শীগ্রই তীহার একটা 
সুকুমার ভূমিষ্ঠ হয়েন। এই পুত্রের নাম রামচন্দ্র । হরেকৃষ্ণ সমাদ্বার নিঃসস্তান 
ছিলেন, স্থতরাৎ মৃত্যুকালে তিনি রামচন্দ্রকেই তীহার ক্ষুত্র জমিদারী পাট- 
কাবারি ও বাগোয়ান প্রভৃতির অধিকারী করিয়া যান। বামচন্দ্ের দুর্মাদাস 
জগদীশ, হরিবল্পভ এবং স্থবুদ্ধি নামে চারিটা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। 

এই ছুর্গাদাসই পরে “মহারাজ ভাবনন্দ মজুমদার” নামে অভিহিত হয়েন। 
দুর্গাদাস বাল্যকাল হইতেই চতুর ছিলেন এবং আপনার বুদ্ধিকৌশলে, হুগলীর 
ফৌজদারের সাহায্যে ঢাকার নবাঁবকে সন্থষ্ট করিরা হুগলীর কাননও পদ লাভ 
করেন। উত্তরকালে কিরূপে ভাবনন্দ, বঙ্গের শেষ স্বাধীন বাঙ্গালী ভূপতি 
প্রতাপের খুল্লতাত পুত্র কচু রাপ্ন ও চাচরা রাজবংশের পূর্বপুরুষ মহাভাপ রাম 
রায়ের সাহাযো প্রতাপের রাজধানী প্রবেশের গুপ্ত পথ দেখাইয়া, ও রসদাদদি 
দিয়। তদানীন্তন দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহকে নদীয়1 সমুদ্রগড়ে 
সনৈন্ত পার হইবার সহায়ত! করিয়। প্রতাপের সর্বনাশ দাধন করিয়াছিলেন, 
বঙ্গের ইতিহাদ পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন । 

মানপিংহের সহায়তারূপ সংকার্্যের জন্য তদানীন্তন সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৬ 
্রীষ্টা্ধে এক ফারমান দ্বার ভাবানন্দকে তাহার পিতামহ কাশীনাথের স্থবিস্তীর্ণ 
জমীদারী ও নদীয়!, মহতপুর, লেপা, স্থলতানপুর, প্রভৃতি চতুর্দশ পরগণার 
স্বাধীব প্রদান করেন । মঙ্গুমদার এই সময়ে তীহার বিস্তীর্ণ জমীদারীর 
সুচারুরূপে শাসন করিবার জন্য বাগোয়ান বাতীত মাটিয়ারীতে আর একটি 
প্রাসাদ নিশ্মাণ করেন । কালের প্রভাবে এই মাটির়ারী এখন বনাকীর্ণ। প্রসাদের 
ধবংশাবশিই ইষ্টক গুলিও ই, বি, রেলের খোয়ায় পরিণত হইয়াছে । কেবলমাত্র 
একটি মন্দির স্বস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়া অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । 

ভবানন্দের তিন পুত্র । শ্রীকুঞ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ । এই তিন জনের 
মন্যে মধ্যম গোপাল নিতান্ত পিতৃ অন্থগত, বিচক্ষণ ও কম্দক্ষ বিধায় ভবানন্দ 
অপর পুক্রদ্বয়ের মাস্হারা বন্দোবস্ত করিরা গোপালকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী 
করয়। যান। এ কারণে জে রাজকুমার শ্রীরুষ্ণ, পিতার সহিত কলহ করিয় 
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মাটিয়ারীর শ্রীননারায়ণ মল্লিক নামক এক বিশ্বস্ত কার্যাদক্ষ বহুভাষাবিৎ মন্ত্রী 
সমভিব্যাহারে দিল্লী গমন করতঃ তথায় আপনার বুদ্ধিবলে ও উক্ত কর্মচারীর 
লিপি কুশলতায় বাদসাহকে সন্তপ্ট করিয়া পরগণা উখুডা ও কুশদৃহের উপর চির. 
স্থায়ী দখলের ফারমান প্রাপ্ত হন এবং বাদপাহ-দত্ত সম্মান প্রাপ্ে তিনি দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু শীপ্রই তিনি দারূণ বগন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া 
নিঃসস্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে তাহার যাবতীয় সম্পত্তি তাহার কনিষ্ঠ 
গোপাল প্রাপ্ত হয়েন। রাজা গোপালও বাদদাহকে সন্তষ্ট করিয়া শাস্তিপুর, 
সাহাপুর, ভালুকাদি কয়েক পরগণার জমিদারি প্রাপ্ত হন। তিনি নরেন্দ্র, রাষে- 
শ্বর, ও রাঘব নামে তিন পুত্র রাখির। প্র।ণত্যাগ করেন। এই তিন জনের মধ্যে 
কনিষ্ঠ রাঘব সর্ব্বাপেক্ষ! কর্ধদক্ষ বিধায় পি নিদেশা্থধায়ী পিডৃরাজোর উত্তরাধি- 
কারী হয়েন' তিনি অতি স্ত্শীল ও ধাশ্মিক নরপতি বলিয়া খাত। তিনি তাহার 
পিতামহ স্থাপিত মাটিয়ারি প্রাসাদ গরত্যাগ করিয়) রেউই নামক স্থানে রাজ- 
খানি স্থাপনা করিয়! উহার চতুর্দিকে পরিথা বেষ্টিত করেন। এ পরিথা| সাধা- 
রণতঃ “মহর পানার গড়” নামে খ্যাত। সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ মানসে 
শাস্তিপুর ও কষ্ণনগরের মধ্যস্থলে বিংশতি সহত্মুদ্রাব্যয়ে এক সুদীর্ঘ দীবিক। 
খনন করাইয়া তছুপরিস্থিত গ্রামের দীর্ঘাকা নগর বা ““দীগনগর” নাম করণ 
করেন। এই দীঘিটা দৈর্ঘ্যে ১৪৫২ হণ্ত ও প্রস্থ ৪২০ হস্ত পরিমিত। দিন £ন 
নিকটস্থ প্রান্তর ধোঁত হইয়া রাশি রাশি মৃত্তিক1'ও আবজ্জনাদি পড়িয়া ইহা 
ক্রযেই অপরিমর হইয় পড়িতেছে। রাজ! রাঘব এই জলাশয় খনন করিয়া ইহার 
পূর্ববতটে এক বৃহৎ ঘাট ও তছুপরি এক রম্য অট্রালিকা নিশ্মান করিয়াছিলেন 
এবং উহার অনতিদূরে ছুইটা মন্দির নিশ্মান করিয়া রাখবেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন।* অট্টালিকা ও ঘাট গ্ন হইয়া গ্রিয়াছে, মন্দির দুইটীর মধ্যে 


* এই মান্দর গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি থোদিত আছে £__ 
“শাকে মোমনবেষু চন্ডগণিতে পুণ্যেকরত্বা করো 
ধীর শ্রীযুত রাঘবোদ্বিজমনি ভূনীভুজামপ্রণীঃ । 
নির্ায় ক্ষ-রছুদ্ষিনিশ্মল জল প্রোদাতিনীং দীর্ঘিকাং 
তত্তীরে কৃত রম্য বেশ্মনি শিবং দেবং সমাস্থা প়ৎ ॥ 
অর্থ--১৫৯১ শকে € ১৬৬৯ খুষটন্দে ) ত্রাঙ্মণ শিরোমণি রাজশ্রেষ্ঠ বীরমতি রাঙারাঘর 
এই স্বচ্ছ জলমন্তুল উদ্মীময় দীর্ঘিক! খনন করাইয়া! ও তত্বীরে এই রম্য মন্দির নিদ্মাণ 


কিন্নিঠে ই বৃ রাম ০ 
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একটা ভগ্ন ও আর একটা কৌন রূপে বজায় আছে। রাজ! রাঘব এই দিঘী ও 
মন্দির অতি সমৃদ্ধির সহিত উৎসর্গ করেন। রাজা রাঘব “মর্দানা” নামক গ্রামে 
আর একটি আবানবাটা নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহার সঙ্সিহিত বিল, তড়া- 
গাঁদিতে অজন্্ ফুল্লারবিন্দের শোভায় আকৃষ্ট হইয়! ইহার শ্রীনগর নাম করণ 
কারয়াছিলেন ' এই শ্রীনগর এখন বনাকীর্ণ ; ম্যালেরিয়া দারুণ প্রকোপে ইহ। 
জনশূন্য এখানে প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ মাত্র বি্কমান আছে ও একটা মন্দির 
স্বীয় ললাটে রাঘবের নামবহন করিয়। কীর্তিস্তস্ত স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে । 

রাজা রাঘবের ছুই পুত্র -ক্প্র ও প্রতাপ নারায়ণ। প্রতাপ পিতার অবাধ্য 
বিধায় রাঘব সম্রাটের অন্ুুমৃতিক্রমে রূপ্রকে বিষয়ের অধিকাংশ অর্পণ করেন। 
ইনিও তাহার পিভার ম্যায় লোক হিার্থে বু জলাশয় খনন. রাজবক্ঝ 
প্রস্তুত এভূতি অশেষ সৎকাযোর অনুষ্ঠান করেন। দিশ্লীশ্বর আলমগীর তাহার 
এই সকল সংকীর্তি গাথা শ্রবণ করিয়া ১৬৭৬ অন্দে (১*৮৭ হিজারতে ) 
এক ফারমান দ্বার! গয়েশপুর, হোসেনপুর থাড়ি, জুড়ি প্রভৃতি কয়েকটা বিস্তীর্ণ 
পরগণার স্বামীত্ব প্রদান করেন এবং ত্তাহার প্রাসাদের উপরিভাগে দিলীশ্বরের 
প্রাসাদের অন্কারণে কারা নির্মাণের অধিকার দেন। ইনি নবদ্বীপে এক 
মন্দির নিশ্মীণ করিয়া একটা খিবলিঙ্গ স্থাপনা করেন এবং স্তাহার পিতার স্থাপিত 
রাজধানী রেউইয়ের ভগবান উক্ষ্ণের প্রীত্যার্থে কৃষ্ণনগর নামকরণ করেন? 
ইহার সহিত জাহাঙ্গীরার তাৎকালীক সুবেদারের প্রথমে তাদৃশ সন্তাব ছিল নাঃ 
পরে উভয়ের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত হইলে রাজ। রূদ্র রায় জাহাঙীরা হইতে এক 
স্থনিপুণ পূর্তকাধ্যক্ষম স্থপতিকে আনয়ন করিয়া কৃষ্ণনগরে তাহার সহায়তা 
নিজ কাছারি, কেন্পা, ও পৃজার বাটী, নাচঘর, চক প্রভৃতি নির্মাণ করেন। 
ইহার নির্দিত নাচঘর এবং পিলখানা, চক ও নহবতথানা, অদ্যাপি বর্তমান রহি* 
য়াছে। কৃষ্ণনগর হইতে শাস্তিপুরের প্রশস্ত রাজ বত্ম/টিও রাজ রূত্রের কীর্তি 
ঘোষণা করিতেছে । কথিত আছে তাহার প্রাসাদ পাদচারিণী অগ্রন| নদী তখন 
ম্রোতম্বতী ছিল । এই নদীবিহারি কোন সন্ত্ান্ত মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়! 
তিনি ইহার আ্রোতংবেগ রুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

রাজা রূদ্রৈর ছইরাণী--স্কোষ্টার গর্ভে রামচন্ত্র ও রামজীবন ও কনিঠার গর্ভে 
রামকু্ণ জন্মগ্রহণ করেন৷ রর তাহার কনিষ্ঠপুত্রকে সর্বাপেক্ষা, উপযুক্ত 
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বিবেচনায় হাহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু তাহার ম্বতার পর 
জেয রামচন্্র হুগলীর ফৌজদার ও ঢাকার নবাবের সহায়তায় পৈতৃক জমিদারা 
অধিকার করেন কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাহার মধ্যম ভ্রাতা রামজীবন শক্তি 
সঞ্চম় করিয়া তাহাকে অধিকার চ্যুত করেন কিন্তু তিনি শীঘ্রই আবার ভেষ্টা 
কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্র মৃত্যু হইলে মধ্যম বাম 
জীবন আবার রাজ্য অধিকার করিয়া! লন। কিন্তু অনতিবিলদ্ধে স্টাহার বৈমাত্েয 
ভ্রাতা রামকুষ্ণের কৌশলে তিনি ঢাকার নবাব কতৃক কারারদ্ধ হন। রাজ রর 
যেমন কিতভীমান ছিলেন তেমনি এতদঞ্চলে বিদ্যার উন্নতিসাধন মানসে অধ্যাপক 
অগ্ডলীকে বহু নিষ্ধর ভূষি দান করিয়া যান এবং নবদ্ধীপের বিদেশী ছাত্রগণের 
ব্যয়ের নিমিত্ত বনু টাকার ভূসম্পত্তি নির্চিষ্ট করিয়া দেন। 

রাজা রামকৃষ্ণের সহিত তাৎকালীক নবাব মুরসিদকুলী খার সাতিশয় 
অসন্তাব ্াড়াইয়াছিল তাই তিনি কৌশলে রামরুষ্ণকে ঢাকার বৈকুষ্ বন্দী 
করেন। কারাগারের দারুণ ক্লেশে তাহার স্বাস্থা ভগ্ন হইয়। অপুত্রক অবস্থায় 
মৃত্যু হলে তাহার বৈমাত্রে় ভ্রাতা রামজীবন কারামুক্ত হইয়| নদীয়। রাজ্য 
পুনরাধিকার করেন। তিনি কবি ছিলেন) তাহার শেষ জীবন নাটক রচনায় ও 
নাট্য ীড়ায় অতিবাহিত হয়। 

তাহার তিন বাণী__প্রথমার গর্ভে রাজারাম ও ক্ৃষ্ণরাম, দ্বিতীয়ার গর্ভে 
রঘুবাম ও তৃতীয়ার গর্ভে রামগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। রধুরাম সর্বাপেক্ষা 
কাধ্যদক্ষ ও প্রজ্জারপ্রক ছিলেন এ কারণে রামজীবন মৃত্যুকালে তাহাকেই 
উত্তরাধিকারী করিয়। যান। রথুরাম হৃদয়বাঁন ও যুদ্ধকুশলী ছিলেন তিনি বীর 
কাটির যুদ্ধে সুবেদার জাফর খার সেনাপতি লহ্থরীমলকে বিশেষ সাহায্য করেন। 
রখুরামের যৌবনের প্রারস্তে ১৬৩২ শকে (১৭১৭ খৃষ্টান) এক মহা তেজন্থী 
বূপবান কুমার জন্মগ্রহণ করেন। এই কুমারই নদীয়া রাজবংশের স্থবিখ্যাত 
মহারাজা বাজপেয়ী কৃষ্ণচন্দ্র 

কাজ রঘুবামের মৃত্যুর পর তাহার উপযুক্ত পুত্র কষ্চন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রম 
কালে পিতৃ গদীতে আরোঞণ করেন। কথিত আছে রঘুরাম তাহাকে আপন 
উত্তরাধিকারী না করিয়া নিজ 'বৈমাত্রে ভ্রাতা রামগোপালকে তাহার স্থলাভি- 
১২... ১2৯ 8 এ) £ কাল পরালাজ তাক কেশলী কলর 
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তাত্রকুট অনুরাগী দীর্ঘচৃত্রী পিতৃব্যকে কৌশলে পথিমধ্যে তাত্রকুট সেবনে নিরত 
রাখিয়া স্বয়ং যাউয়া তৎপূর্ববে নবাব দরবারে উপস্থিত হয়েন এবং আপনার 
নামে জমীদারীর ফারমান লইয়। বাহিরে আসিলে রামগোপালের চৈতত্যোদ় 
হয় তখন ব্যস্ত হইয়া নবাব সমীপে উপস্থিত হইলে নবাব তাহাকে অসার ও 
অপদার্থ জ্ঞানে বিদায় দেন। 
কৃষ্ণচন্দ্র অনাধারণ মেধাবী ছিলেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সংস্কত ও 
পারস্য প্রভৃতি ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। এতত্বাতীত তিনি তাহার পদের 
উপযুক্ত নানা বিদ্। ও নীতিধিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিপেন। তিনি 
কালীদাস নিদ্ধান্ত নামক এক পণ্ডিতের নিকউ সংস্কৃত শান্ত, কালোয়াৎ বিশ্রাম 
খার নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র এবং মুজাফার হুগে:নর নিকট অস্ত্রবিদ্া শিক্ষা! করিয়া” 
ছিলেন। এগ্ঠ মুজাপণার হুসেন নবাব মুরপিদকুশী খার ভাগিনেয়। কোন কারণে 
ক্রোধ করিয়। তিনি মুরদিদাব।দ ত্যাগ ক রয় রাজা কুষ্ণচন্দ্রের সভায় আগমন 
করেন। রাজ? প্রচুর পরিমাণে মানিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিয়! পরম সমাদরে 
তাহার নিকটে রাখেন। 
রাজী শ্য়ং যেমন বিদ্বান ছিলেন তেমনি অতিশয় গুণের আদর করিতেন এ 
কারণে তাহার সভায় সর্বদ! প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সমাগম হইত। তিনি সঙ্জন 
সহবাসে ও বিশ্তদ্ধ আমোদ প্রমোদ অবকাশকাল অতিবাহিত করিতেন। ইহার 
সভা প্রাচীন ভারতবর্ষাধিপতি বিক্রদাদ্িত্যের তুল্য ছিল। রাজা বিক্রমের 
সভার, থপনক, ধন্বস্তরী, অগরপি+হ, শঙ্কুক, বেতালভট্র, ঘটকর্পর, কালীদাস, 
বরাহমিহির ও বররুচি প্রভৃতি নবরত্বের যেমন সমাবেশ ছিল ইহার সভাও 
তদ্রপ নবদ্ীপের ন্যায়বিৎ হরিরাম ভর্কসিদ্ধান্ত, রামরুত্র বিদ্যানিধি, কুষ্ণানন্দ 
বাচম্পতি, বীরেশ্বর ন্যায় পঞ্চানন ফড়দর্শন বেত! শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্পত 
বিদ্যাবাগীস্ব, ববদ্ররাম তর্কবাগীণ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুস্থদন ন্যায়লঙ্কার, কান্ত 
। বিগ্যালপ্কার, শঙ্কর তর্কবাদীশ, ব্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শাস্তিপুরের 
রামমোহন গোস্বামী প্রমুখ ভট্টাচার্য পণ্ডিতগণ ও গুপ্তিপাড়ার স্প্রসিদ্ধ বাণেশ্বর 
) বিষ্ভালঙ্কার, ভারতচন্ত্র রায় গুণাকর ও হালিসহরবাসী রামপ্রনাদ সেন প্রভৃতি 
২ স্থুকবিগণ এবং মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, গোপালভাড় ও হাস্তার্ণব প্রতৃতি 








বাগের মসজীদের ভগ্রাবশেষ। 
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ছিল। ইহাদের মধ্যে বাণে্বর, ভারতচন্্র, রাম প্রসাদ, গোঁপালভাড়, মুক্কিরাম 
মুখোপাধ্যায় ও রামরুত্র বিদ্ভানিধি রাজার নিত্য সহচর ছিলেন । 

ইনি বর্ধমান জেলার অস্তঃপাতি ভূরহুট পরগণায় পাতুয়৷ বসস্তপুর গ্রামের 
সাধিধ্য নরেন্্পুরের বদান্য জমিদার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের পুত্র। ইহীদের 
বংশের উপাধি মুখোপাধ্যায় । লক্ষী শ্রী থাকায় রায় 
বা রাজ! নামে অভিহিত হইতেন। ভারত বাল্যকাল 
হইতে অনাধারণ মেধাবী ছিলেন। মাত্র চতুদ্দশ বৎসর বয়সে ইনি সংক্ষিপ্- 
সার নামক জটিল ব্যাকরণ গ্রস্থ আরব করেন। সুগলমান ভাবভাষা প্লাবিত 
তদানীস্তন বাঙ্গলায় সংস্কৃত অপেক্ষা ফারসীর আদর অধিক ছিল স্থৃতরাং 
ভারতের সংস্কৃতান্থরাগ ভাহার পিতা ও অন্য আত্ধীয়ের নিকট বিরাগের কারণ 
হইয়া উঠে সৃতরাং বাধ্য হইর। তিনি ফারসী অধ্যয়নে মন দেন এবং অল্পদিনেই 
উহাতে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন । এই সময়ে বর্ধমানের মহারাজা কীর্তি- 
চন্দ্রের মাতা তাহার পিতার জমিদারী বর্দমান সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া 
লওয়ায় তিনি গাজীপুর যাইয়া কষ্টে অধ্যয়ন করিতে থাকেন পরে ইনি 
ততদ্দানীস্তন চন্দননগরের ফরাসী গবর্ণমেন্টের দেওয়ান ইন্ত্নারায়ণের আশ্রয় 
প্রাপ্ত হন। ইন্দরনারার়ণই ১১৫৯ সলে তাহাকে রাজা কুষ্চন্দ্রের সহিত 
পরিচয় করিয়া দেন। ইনি অপাধারণ প্রতিভাবলে বঙ্গভাষার সবিশেষ উন্নতি 
করিয়া যান এবং কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমত্যান্নসারে স্থবিখ্যাত অন্নদামঙ্গল ও বিগ্া, 
হন্দর গ্স্থ প্রণয়ন করেন। গুণগ্রাহী রাজা কৃষচন্দ্র ইহাকে প্রায় গুণাকর” 
এই সম্মানজনক উপাবীতে ভূষিত করেন ও মুলাযোড় গ্রামে বাতমরিক ৬**২ 
টাকা আয়ের সম্পত্তি ইজারা দিয়া তথায় তাহাকে বাস করাইয়াছিলেন। 
এই সময়ে বর্গার উৎপীড়নে উত্দীড়িত হইয়1 বর্ধমানাধিপতি তিলবচন্দ্ের 
মাতা সপুজ মূলাঘোড়ের পূর্ববদক্ষিণ কাউগাছি গ্রামে আলিয়া বাস করেন এবং 
নবদধীপাখিপতির নিকট আপনার কর্ধচারী কামদেব নাগের নামে মুলযোড় 
পত্তনী লয়েন। এই নাগ, কর্ত হইয়া গ্রামবাদীদিগের উপর অত্যচার আর্ত 
করেন৷ ভারত তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া! ও স্বয়ং নাঁগের দংশনে পীড়িত 
হইয়া অ্ট শ্লোকাত্মক নাগাষ্টক নামে এক অপূর্বব কবিতা রচনা করিয়া রাজা 
ককষ্চচন্্র সমীপে প্রেরণ করেন. উহা পাঠে রাজা! অনতিবিলম্বে নাগের বিষ- 
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দন্তভগ্র করির। দেন। ভারত ১৬৩৪ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে বা 
১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন। 

নরম্ুন্দর বংশীয় ছিলেন কেহ কেহ ইহীকে কায়স্থও বলিয়া! থাকেন। 
সাহার নিবাস শান্তিপুরে ছিল। তাহার ন্যায় হাস্য রমিক আজ 
পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি ন! সন্দেহ। গোপালের 
সরস বাকচাতুর্ধ্য বাঙ্গলাঘ্ কে না অবগত আছেন। 
নিবাস উলা। রসিক বিধায় রাজ। তাহাকে বৈবাহিক 
সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেন। গোপালের ন্যাক্ 
ইঠারও বহু সরস বাক্য এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। 

ঢাকার শাসনকর্তা রাজ! রাজবন্লভ স্বীয় বালবিধব। কন্যার পুনর্ধ্িবাহ দিবার 
পক্ষে বহু পণ্ডিতের মত প্রাপ্ত হইয়া নদীয়া। সমাজের পণ্ডিতগণের নিকট হুইতে 
ব্যবস্থা সংগ্রহের নিমিত্ত কষ্ণগন্দ্রকে অনুরোধ করেন ও কতিপয় পণ্ডিতকে 
রাঁজপভাঁয় প্রেরণ করান। সুকৌশলী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বছ বিষয়ে রাজবন্লতের 
মুখাপেক্ষী ছিলেন সুতরাং স্বয়ং প্রকাশ্যে পণ্ডিতগণকে মত দিতে অন্থরোধ ও 
এমন কি শাসন বাক্য প্রয়েগ করিলেও গোপনে তাঁহাদের অমত প্রকাশে দাগ 
দেখাইতে উপদেশ দিয়! রাঁজবল্লভকে হতাশ করিয়।ছিলেন এ সম্বন্ধে এতদঞ্চলে 
একটা কৌতুকাবহ প্রবাদ আছে। কথিত আছে যে রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিত- 
গণের নিকট রাজবাটী হইতে যে নিধা প্রেরিত হঘু উহার সহিত একটি মহিষ 
শাবক প্রেরণ কর! হয়। পঞ্তিতগণ উক্ত মহিষশাবক দর্শনে কৃপিত হইয়া ইহার 
কারণ জানিতে চাহিলে রাজকন্মচারীর! নিবেদন করেন যে খন কোন কোন 
শাস্ত্রে মহিষমাংস ভক্ষণের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তখন উহা গ্রহণে কি আপত্ত্য 
থাকিতে পারে ? রাজবল্লভের প্ডিতগণ উত্তর করেন, “হ। যদিও কোন কোন 
শাস্ত্রে এরপ ব্যবস্থা আছে বটে কিন্ত এদেশে মহিষ মাংস ভোজনের 
ব্যবহার নাই স্থৃতরাং ইহা অভক্ষ্য 7১ সুশিক্ষিত রাজকন্মচারীগণ তখন সাহুলাদে 
বলিলেন গ্যখন শাস্ত্রসম্মত শ্বীকার করিয়াও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়! ইহ! 
অভক্ষ্য বলিতেছেন তখন অগ্রচলিত দেখাচার বিরুদ্ধ বিধবা! বিবাহে 
আপনার কিরূপে মত প্রকীশ করিলেন।” কথিত আছে রাজবল্লভের 
পণ্ডিতগণ এই বাক্যে নিরুত্তর হইম্থা ও পরে রাজ সভাস্থ পণ্ডিত- 


গোগালভশাড় 


মুজিরাম মুখোপাধ্যায় 
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গণের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া নিজেদের মৃত পরিবর্তন করিয়া- 
ছিলেন। 

মহারাজ কৃঞ্চচন্দ্র জীবনের অধিকাংশ সময় কৃষ্ণজনগরে অতিবাহিত করিলেও 
তিনি শিবনিবাস,কৃষ্ণপূর, কৃষ্ণগঞ্জ,ুর্ণিতীরবস্তী হরধাম,ও আনন্দধাম, নবদ্ীপের 
নিকটে গঙ্গাবাদ ও ঘাত্রাপুর প্রভৃতি বহুতর স্থান স্থাপনা পূর্বক প্রাসাদাদি 
নিশ্বাণ করিয়। অনেক সময়ে সপরিবারে বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন 
মুরপিদাবাদের নবাবের উত্পীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে তিনি এইব্পে নান! 
স্থানে বাসস্থান নিশ্দাণ করিয়াছিলেন। যাহ। হউক তিনি স্বীয় পিত। ও 
পিতামহের ও আপনার বাকী পড়া রাজন্ব ও নজরানার দায়ে নবাব আলিবদ্দী 
কর্তৃক একবার মুরসিদাবাদে বন্দী হইদ্লাছিলেন। 

মহারা্ কষ্ণওল্দ্রের শেব জীনে বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগন ঘোর মলা, 
চ্ছ্ন হয় এবং তাহারই অন্থকম্পায় ও পরামর্শে ৯৭৫৭ গ্্টান্দের ২৩শে জুন পলাশী- 
ক্ষেত্রে মুসলমানের সৌভাগ্যরবি অন্তমিত হইপে ইতরাঞ্জগণ এদেশ অধিকার 
করেন। লর্ড ক্লাইব তাগার কত উপকারের স্বৃতি নিদর্শন স্বরূপ তাহাকে দিল্লী 
হইতে রাজেন্দ্র বাহাছুর উপাধা ও পলাশীক্ষেত্রে .ব্যবহৃত দ্বাদশটী কামান 
উপহার দেন। 

রাজার দুই রাজ্ঞী ছিলেন । প্রর্থমার সহিত পিতা! বর্তমানে বিবাহ হয় এবং 
স্বয়ং রাজা হইয়া বূপলাবণ্যে মোহিত হুইয়। দ্বিতীয়ার পাণিগ্রহণ করেন। এই 
ছোট রাণীর বিবাহ মন্বন্ধে একটা মনোরম আখ্যাগ্িকা প্রচলিত আছে । রাণ!- 
খাটের এক মাইল উত্তর পুর্ন্বে নৌকাড়ী বলিয়া একখানি বহু প্রাচীন গ্রাম 
বিগ্তমান আছে। উহার দক্ষিণ পার্খ দিয়া পবাচকোর থাল” নামে একটা চুর্ণী 
নদীর শাখা আছে। পূর্বে ্ খাল একটী বেগব্তী নদী ছিল। একদা রাজা কু 
চন্দ্র এই নদী দিয় তাহার প্রীনগরস্থ প্রাদাদে গমনকালে নৌকাড়ীর ঘাটে এক 
অনিন্দ্য সুন্দরী অনুঢ। ত্রাহ্গণ কন্তাকে জলক্রীড়া করিতে দেখিয়! তাহীব সৌন্দধ্যে 
সুগ্ধ হইয়া এ কন্তার পিতাকে অহ্বান করিনা কন্তাটার পাণিপ্রার্থা হইলে ত্রাহ্ষণ 
উত্তর করিলেন, “আপনি আমার কন্তার পাণিশগ্রহণ করিবেন সৌভাগ্যের বিষয়, 
কিন্ত কিশোরকুনীকে কন্যাদান করিলে সমা্গে আমাকে হীন হইতে হইবে?” 
যাহা হউক পরিশেষে ব্রাঙ্মণর সে আপত্তি রহিল না। রাজ! লেই কন্যাকে বিবাহ 
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করিয়া স্বীয় প্রাসাদে লইয়! যাইলেন এবংনিশিখে বাসরগৃছে নব প্রণয়ণীকে রজত 
পর্যযক্কে শয়ন করাইয়া! রাগ! কহিলেন “দেখ আমাকে বিবাহ করিয়) তুমি রূপার 
খাটে শয়ন করিলে*। তেজস্ষিনী রাজমহিষি উত্তর করিলেন “আর একটু উত্তরে 
যাইলে, সোনার খাটে শয়ন করিতে পরিতাম।” ইহার তাঁৎপর্য্য এই আমার 
পিতা পরম কুলীন হইয়া যখন কিশোরকুণী মহারাজকে কন্তা দিলেন তখন আর 
একটু হীনত! শ্বীকার করিয়া মুকস্দাবাদে নবাবের সহিত বিবাহ দিলে 
ছবর্পপালক্কে শয়ন করিতে পাইতাম। মহারাজ স্ত্রীর এই তেজগর্ভ স্পষ্ট 
উত্তর শ্রবণ করিয়! বার পর নাই সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। 

তাহার জোন মহীষীর গর্ভে শিবচন্দর, তৈরবনন্ত্র * মহেশচন্র, হরচন্দ্র ও 
ঈশানচন্ত্র এবং তেজস্থিনী ছোট রাণীর গর্ভে শম্তচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই 
পত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবচন্্র রূপে গুণে ও চরিত্রবলে সাক্ষাৎ শিবতুল্যই 
ছিলেন এবং কনিষ্ঠ শল্তচন্্র মাতার স্তায় তেজস্থী ছিলেন এবং তাহার শ্বভাবও 
নিতান্ত উদ্ধত ছিল। যৎকালে তাহার পিতা ও জেষ্ ভ্রাতা, নবাব মীরকাঁশিম 
কর্তৃক মুগ্গেরে কারাবদ্ধ হয়েন সে সময়ে শশ্ত,চন্্র তাহাদের নিধন নিশ্চয় জানিয়! 
পৈত্রিক জমীধারি ও ধনাগার অধিকার করেন এবং যখন মুঙ্ের কারাগারন্থ 
অপরাপর বন্দীগণের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয় তখন তিনি পিতা ও জ্যেষ্ঠ 
আতার মৃত্যু ঘোষণ! করিজা দিঘ্লা বিশ্লেষ সমারোহের সহিত পিতৃগদীতে 
অধিরঢ হয়েন। কিন্তু যখন সপুত্র মহারাজ! সুস্থ শরীরে দেশে প্রত্যাগমন 
করিলেন এবং মুরপিদাবাদে থাকিয়া শম্তন্দ্রের বাবহারের কথা শ্রবণ করিলেন 





** মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র তৈরবচন্তরের মৃত্যুর পর তাহার পত্রী রাণী ভবাণী 
তিন কন্তা লইয়! কৃষ্ণনগর চাদলডকে অবস্থিতি করেন। রাণী সাধারণত: সেজ মা ঠাক" 
রাণী নামে পরিচিত্কা ছিলেন । এখনও রায়বাস্াহর দিগের বাটা সেজম ঠাকুরাণীর বাটা 
বলিয়। খযাত।* ইহার প্রতিষ্ঠিত একটা পুষ্চরিণী হাসখালির পথে বিদ্যমান রহিয়। তাহার 
স্থৃতি যাগরূক রাখিয়াছে। মেজ স্রী ঠাকুরাণীর বাটাতে প্রথম! কন্ঠার বংশোন্ভব শ্রীযুক্ত 
জ্যোভিপ্রসাদ রায় দ্বিতীয়! কন্ঠার বংশোদ্তব বায়, যদুনাথ রায় বাহারের পুল্রগণ শ্রীযুক্ত 
কুমার নাথ রায়, যুক্ত কৃ্টনাথ বায়, ও প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৬ রা দেবেন্্র নাথ রায় বাহা" 
হ্ছের পুশ্রগণ এবং তৃতীয় কন্ার বংশোদ্তব একটী দত্তকপুত্র বাস করিতেছেন। 
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তখন শ্ত,চত্্র নিতাস্ত লঙ্ভিত ও অনুতপ্ত হইয়া কতরপ ক্র স্বীকার করিয়া 
পিতা ও ভ্রাতার নিকট ক্ষম প্রার্থনা করিয়া এক লিপি প্রেরণ করিলেন। 

যাহা হউক সে যাত্রা গোলযোগ মিটিক্লা যাইলে মহারাজ কৃষ্চচজ্্ দেখিলেন 
হে যখন তাহার জীবদ্দশীতেই শস্তচক্্র এরূপ ব্যবহার করিতেছেন ন| জানি 
তাহার প্রাণাস্তে তিনি ভ্রাতাদের সহিত আরও কি কুব্যহার করিবেন। ইহ! 
চিত্ত করির! তিনি ১৭৮* শ্রীরাবে বাঙ্গালা ১১৮৬ সালে তাৎকালিক গবপর 
৫জনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংশ বাহাদুরের নিকট আবেদন পূর্র্বক তাঁহার একজন 
সদস্ত ও একজন মুন্দীকে রাজবাটাতে লইয়া বাইয়া তাহাদের সমক্ষে বঙ্গভাষায় 
এক দানগঞ্র ও পারন্ত ভাষায় এক তফবীজ্‌ নাম! লেখাইয়া তাহাতে এ সভাসদ 
সাহেবের ও মুন্সীর সাক্ষর ও মোহর করিয়! লয়েন। এতদ্বারা তাহার ধাবতীয় 
লম্পত্তি ক্ষোষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে দান করিয়া অন্যা্ত পুত্রগণের খরচাদির নিমিত্ত 
সালিমান! মোট ৪**০০২ টাকা মাঁপহারা বন্দোবস্ত করিয়া যান। এই দানপত্র 
লেখ! হইলে শস্ত্র স্বীয় স্বাভাবিক চতুরতার সাহায্যে হেষ্টিংশের দেওয়ান 
গঞ্গাগোবিন্দকে স্বীয় পক্ষতুন্ত করিয়া আপনার নামে পূর্বেই মহামান্ত 
কোম্পানি বাহাদুরের নিকট হইতে জমিদারির সনদ্দ বাহির করিতে চেষ্টা! 
করেন। এই ব্য!পার অবগত হইর1 রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র গঞ্গাগোবিন্দকে এই কয়েকটী 
কথ! লিখিয়া পাঠান :-- পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, ভরস। গজ” 
গোবিন”। যাহা হউক মহারাজ সেযাত্রা তাহার সচতুর দেওয়ান কালীপ্রসন্ন সিংহ 
মহাশয়ের ভ্বারা মহামান্ত হেঙিংসের নিকই আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটন! বর্ণন পুর্বক 
শিবচজের নামেই জমীদারীর সনন্দ ও মহারাজাধিরাঞ উপাধীর এক ফারমান 
বাহির করিয়া লন। এই ঘটনার অব্যাহত পরে মহারাজ কৃষ্ণন্্র সন্ত্রীক কুমার 
শিবচন্ত্রকে মহাসমারোহে রাজ্যাভিবিক্ত করেন। এইক্ধপ পুত্রের স্কন্ধে রাজোর 
ছর্বহ তার অর্পণ করিয়। বৃদ্ধ মহারাজা গঙ্গাবাসের নিমিত্ত নবন্ধীপের ক্রোশৈক 
পূ্বস্থিত অলকানন্দা তীরে এক সুরম্য প্রাসাদ নিম্মাপ করিয়া এ স্থানকে গঙ্গা- 
বাস নাম দিয়া তথায় বাঁস করিতে থাকেন । এই গঙ্গাবাসের সমস্ত প্রাসাদ ও 
অট্ালিক! ভূমিসাৎ হইয়াছে কেবল হরিহরের মন্দির অস্ভাপি বর্তমান 'সছে। * 


্* এই “হরিহর” মন্দির গাত্রে নিশ্টলিখিত শ্লোকটা খোদিত আছে ২২ 
“গঙ্গা বাষে বিধিশ্রত্যনুগত স্থকৃত ক্ষৌনিপালঃ শকেশ্রিন্‌ 
শ্রীযুক্ত বাজপেন্ী ভুবি বিজিত মহারান্থ রাজেন্্র দেঝ ৪ 
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কালের স্রোতে খড়িয়। হইতে উদ্ভুত অলকানন্দের গর্ভ মৃত্তিক! পূর্ণ হইয়াছে। 
এই পবিক্র অলকানন্দা তীরে ১১৮৯ লনের ২২ শে আধাঢ় (১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে) 
সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী নান! বিপদ ধীরভাবে সহ করিয়া! অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী 
মহারাঞ্জা রাজেন্দ্র বাহাদুর রায় কৃষ্ণচন্দ্র ভূগ ৭৩ বতমর বন্গসে 
স্বর্গারোহণ করেন। 

তাহার মৃত্যুর পর রাজ! শিবচন্্র ইংরাজের নব প্রবন্তিত মেয়াদী বন্দোবন্তা- 
মুসাঁরে জমিদারী অপিকার স্রেন। তাহার অন্যান্ত ভ্রাতাগণ এইরূপে ভগ্ন 
মনোরথ হইয়া শিবনিবাগ পরিত্যাগ পূর্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া বাস করেল। 
মহারাজাধিরাজ শিবচন্দ্র আপিকাংশ সময় শিবনিবাসে এবং কখন কখন 
কুষ্চনগরেও বাদ করিতে থাকেন। তিনি পিতা অপেক্ষাও শান্ত পণ্ডিত 
ছিলেন এবং সৌম যজ্জের অনুষ্টান করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে কেবল 
যথ। সময়ে রাজণ প্রদানে অনমর্থ হওয়াতেই কুবেজপুর পরগণা নিলাম 
হইয়া যায়। কণিত আছে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষণে আপনাকে 
অশক্ত বিবেচনা করিয়া আপনাকে পাপগ্রস্থ মনে করেন এবং ঝ্রিরাক্রি 
উপবাঁপ করিয়া এই পাপের প্রায়শ্িত করেন। ১৭৯৮ খ্ীষ্টাবে রোগাক্রান্ত 
হুইয়! এক দান পত্রদ্ধারা সমস্ত সম্পত্তি তাহার একমাত্র পুক্র ঈশ্বরচন্্রকে অর্পণ 
করিয়। এ অন্দে ৩* বৎসরু বয়সে লোকান্তর গমন করেন। 





ভেতু ভ্রাস্তিং মুরারি ত্রিপূরহরভিদাসজ্ঞাতাং পামরানাং 
অদ্দৈতং ব্রহ্গরূপং হরিহর মুময়! স্থাপয়ল্লোনয়াচ ॥৮” 

ভাবার্থ £__যে গামব্সকল শিব ও বিষুকে পৃথক জ্ঞানে একের বিদ্বেষ করে ৫সই সকল 

নিরয়গামী ব্যক্তিগণের ভ্রাত্তি বিনোদনার্থ, ভূবনবিদিত বাজপেয়ী মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক 

১৬৯৮ শকে (১৭৭৬ খুষ্টান্দে ) গঙ্গাবামে এই মন্দির ও তন্মধ্যে হরিহরের অধৈত মূর্তি 
লক্ষ্মী ও উমার সহিত স্থাপিত হইল ! 

্বগগীয়ি মহারাজ। ক্ষিতীশ চন্দ্রের সময়ে এই গঙ্কাবাসের প্রাসাদের ভগ্ন হ্যপের মধ্য হইতে 

গুটা ছেটি ছোট কামান বাঠির হইস! পড়ে। এ গুলি এক্ষণে কৃষ্ণনগর বাঁজপ্রাসাদ 

প্রাঙ্গনে রক্ষিত হইয়াছে । গঙ্গাবাসের অপর অংশের নাম আমঘাটা। হরিহর মন্দির ও 

বাম পদক ভিন্ন আব এখানে পূর্ব নমুদ্ধি্ কোনও চিহ্কই বিগ্বমান নাই। কথিত আছে 

যে এই রামপদক বা শ্রীধাম চন্দ্রের পদ চিহ্ন মহাবাজ। কৃষ্ণচন্ত্র চিত্রকুট পর্বত হইতে সংগ্রহ 
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পুত্র ঈশ্বরচন্্র অতি বিলাপী ছিলেন। ইনি ১২৯৭ সন হইতে ১২০৬ 
লন পর্যযস্ত ১০ বর মেয়াদে নদীয়। জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন । প্রথম 
বৎসরে ৮৪৬০২ টাকা ও পরবর্ষাবধি বৎসর কিছু কিছু বৃদ্ধি হুইয়! ১২৯৬ 
অব্দ পর্য্যন্ত ৮৫১৫১২ টাকা জমা অবধারণে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হন। ১৭৯৩ 
্রীষটান্দের ২২ শে মার্চ এ বন্দোবস্ই চিবুস্থায়ীরূপে গণ্য হয়। পুর্বে উক্ত 
হইয়াছে যে মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র মৃত্যুর পৃবের তদানীন্তন ইংরাজ গবর্ণর বাহাছুরের 
সদশ্ত ও যুন্সীর সমক্ষে যে দ্ানপত্র প্রস্তুত করেন তাহাতে তিনি জ্োষ্ঠ পুক্রকে 
সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী নিধুক্ষ করেন এবং অন্তান্য পুর্রদের মাসহারা 
বন্দোবস্ত করিয়া! বান; রাজ। ঈশ্বরচন্দ্রের সময় প্রথমে “দ্রশসালা”, পরে 
“চিরস্থায়ী, বন্দোবস্ত স্থ্ হইলে কৃষ্ণচন্দ্র যে সকল পুজের মাসহার] বন্দোবস্ত 
করিয়া যান তাহাদের মধ্যে ঈশানচন্ত্র পৈত্রিক জমিদারীর অংশ প্রাপ্ত হইবার 
জন্য উপযুক্ত ধর্্মাধিকরণে অভিযোগ করেন। মকর্দিমায় ইশ্বরচন্ত্র জয়লাভ 
করিলেও মকর্দিমার খরচ কুলাইতে বহু অর্থ ব্যয় হওয়ায় এবং যথাকালে 
বা্ন্ব দিতে না পারায় তাহার জমদ্রারী সকল নিলামে বিক্রয় হইতে 
আরম্ভ করে। ভুতরাৎ এই সময়ে নদীয়া রাজ বংশের অধিক জবনতি সংঘটিত 
হয় এবং পরাক্রাস্ত ইংবাজের শাসনে সর্ব বিষয়ে ক্ষমতারও হাস হইয়া যায়। 

মহারাজা ঈশ্বরচন্ত্র একপুক্র ও এক কন্য। রাখিয়া ১৮০২ খ্রী্টার্ধে ৫৫ বদর 
বয়সে লোকান্তর হন। গিরীশচক্রর যৌড়শবর্ষ বয়ন্রম কালে পিভৃরাজ্যের 
অধিকারী হন। নাবালক বিধায় তাহার সম্পত্তি কোট অব ওয়াডের অধীন হয়। 
পরে সাবালক হইয়া! তিনি পিতার ন্যায় ববথ| বায়ে খণগ্রস্থ হন। তিনি 


কৃষ্ণনগরে দুইটী ছোট বড় মন্দির প্রস্তত করাইয়া বড় মন্দিরে "আনন্দমক়্ী'? 
নামে এক কালী প্রাতিম! ও ছোট মন্দিরে আনন্দময় নামে এক শিব স্থাপন। 
করেন । তিনি নবদ্ধীপের ভাগিরথী তীরস্থ ভুগভে এক গোপালমৃত্তি অবস্থান 
করিতেছেন স্বপ্নে অবগত হইয়া সমারোহে এ বিগ্রহ ডক্তোপন কাবয়া নবদ্বীপে 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমক্ষে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাকীদায়ে তাহার 
ব্ষিয়ের অধিকাংশ বিক্রয় হহয় যায়। 

গিরীশ চন্দ্রের সভায় ইনি একজন হান্ত রসিক কবি ছিলেন। বাজা 


তাঁহাকে আদর করিয়া! রসসাগুর বলয়! ডাকিতেন। 


্ক্ক্ক ব্রা রব রা এ রেস নর রান্নার যত 


কৃষ্ণকাস্ত ডাদুড়ী। 


৩০৪ নদীয়া-কাহিনী 


জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণনগর বিবাহ করিয়। ১২৫১ সাঁলে ৫৩ বৎসর 
বসে শাস্তিপুরে জামাতৃভবনে তম্ত্যাগ করেন। ইনি একজন অতি উচ্চদরের 
কবি ছিলেন। ধিশেষতঃ উপস্থিতমতে পদ্য রচনায় তিনি সিদ্ধহত্ত ছিলেন। 

গিরীশচন্দ্রের ছুই স্ত্রী। কিন্তু একের গর্ভেও সন্তান হয় নাই। নদীয়া 
প্রাচীন বংশ সাক্ষাৎ শোনিত সন্ধে নদীয়ার তক্তে এই খানেই শেষ । ৯২৪৮ 
মালের ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে শারীরিক নিম্মম উল্লজ্যন বশতঃ ৫৫ বংসরবহ্সে 
রাজ। গিরীশচন্ত্র মানবলীল! সংবরণ করেন। ইহার মৃত্যুর পর তাহার দত্বকপুত্র 
শ্রীশচন্ত্র ১৮৪২ থুঃ দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ক্রমে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হুন। এই রাজা পাশ্চাত্য মতেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,ইনি নিজ ব্যয়ে কৃষ্ণ, 
নগরে ইংরাজী বিগ্ভালয় ও কলেজ স্কাপনের নিমিত্ত অনেক পরিমাণ ভূমি দান 
করিয়াছিলেন তিনি এক পুক্স ও এক কন্যা রাখিয়। ৩৮ বৎনর বন্পসে পর- 
লোক গমন করেন। রাজ] শিবচন্দ্রের রাজ। শ্রীশচন্ত্রই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেষব 
নিকট মহারাজ। উপাধী ভূষিত হন। 

ইহার পুত্রের নান সতীশচন্ত্র। ইনিও পিতার স্থাক পাশ্চাত্য বিগ্তা পারদর্ণা 
ছিলেন। বিষয়াধিকারী হুইবার অব্যাবহিত পরেই ইনি গবর্ণমেন্ট হইতে 
পৈত্রিক উপাদী ও থেলায়েৎ প্রাপ্ত হন। ইনি ইহার পিতামহ গিরীপচজ্ের 
ম্কায় আয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল ব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন এবং 
অতিশয় ভ্রমণ প্রিয় ছিলেন। ইনি ১৮৭ খুষ্টান্দে মুসৌরি পাহাড়ে ৩৪ বৎসর 
বয়সে অপুত্রক অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন। 

মহারাল। লোকান্তর গমন করিলে তাহার কনিষ্ঠা রাণী ভূবনেশ্বরী তাহার 
গমন্ত্ সম্পত্তির উত্তরাধীকারিণী হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ৫ জানুয়ারি উহা কোর্ট 
অবওয়ার্ডে অর্পন কয়েন এবং ১৮৮১ খুঃ ২৪ নবেম্বর মহারাজ ক্ষিতীশ 
চন্কে দতুবপুত্র গ্রহণ করেন। এই রাঞ্জা ১২৭৫ সনের ৩* বৈশাখ জম্ম 
গ্রহণ করেন এবং ২রা ভাদ্র ১৩১৭ পরলোক গমন করেন। ইনি কূপে গুণে 
প্রকৃতই নদীয়া! সিংঘানের সম্পুর্ণ উপযোগী হইয়াছিলেন । ইহার যত্ধে নদীয়!র 
রাজন সরব বিষয়েই সমূজ্বল হইয়াছিল; ইহার এক পুত্র তাহার নাম ক্ষৌপিশচন্ 
রায় সস ২৯ অক্টোবর ১৮৯* পিতার ন্যায় উনিও এক জন সাহিতানুরাঁগী 
সজ্জনসেবী নুধী বলিয়। খ্যাত। তাহার মধুর চরিঞ্জে ও অমায়িক ব্যবহারে 
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গবর্ষেন্ট কর্তৃক মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হইগ়াছেন। এই রাজবংশ নদীয়ার 
ইতিহাসে প্রধান বর্ণনীর ও উল্লেখযোগা সামগ্রী নদীয়ার বিদ্ভা ও রাজন: 
নৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব অতি বিশাল ও বিস্তীর্ঘ। নদীয়া রাজবংশের, 
্থায় ব্রক্গোন্তর বা পীরোত্তর বা মহাত্রাণ প্রভৃতি অপবিমেয় দান অন্ত কোথাও 
দৃষ্টিগোচর হু না। নদীযার যে ব্রাহ্মণের রাজদন্ত ব্রন্মখোর নাই নদীয়ায় তিনি 
বর্ষণের মর্ধ্যাদা প্রাপ্ত হয়েন না। নদীয়ার রাজবংশ ভারতে মুগলমান রাজত্ব 
ধ্বংশের ও ইংরাক্র রাজত্বের ক্ত্রপাতের মূল এবং এই রাজবংশ লইয়াই 
নদীপনার রাজনৈতিক ইতিহাস গঠিত। 
এই রাঙ্বং ব্যতীত কষ্ণনগব্ের রাজ দেওয়ান ৬কান্তিকেয়চন্ত্র রায়ের বংশ, 
৬রামতন্ত লাহিড়ীর বংশ, রায় বাহান্থর ৬যছুনাথ ৪ তদীয় ভ্রাতাগণে্ন বংশ, 
মল্লিক বংশ, বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এমনযোছুন ঘোষের বংশ, ৬ন্বারিকানাথ দে 
বাহারের বংশ, ৬রামগোপাল চেতলাঙ্গীর বংশ প্রভৃতি বংশাবলী উল্লেখযোগ্য । 
এখানকার দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রাজপ্রসাদ ও তৎনংলগ্ন “চক”, স্বীয় 
" মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের প্রাসাদোপম অট্টালিকা, কৃষ্ণনগর কলেজ, আদালত 
গৃহাদি, দেবী আনন্দমরীর মন্দির, লাইব্রেরি প্রভৃতির উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। 
এখানকার উৎপন্ন উল্লেখ যোগ্য সামগ্রীর মধো কৃষ্ণনগর ঘুর্ণীর শ্বনামখ্যাত' 
প্মাটীর পুতুল” খাদ্য ভ্রব্যের মধ্যে “সরপুরিয়” “সরভাজা» প্রভৃতি প্রনিম্ধ। 


হরধাম 
(নদীয়ার রাজবংশ--হরধাম শাখা ) 
অহারাঞ! কষ্ণচত্্র নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে তাহার কয়েকটা রাজধানী 
স্থাপনা করিয়া গ্রামপত্তন করেন। হরধাম এইবূপে ভাঁহারই স্থাপিত একটী 
গশ্ুগ্রাম। পূর্বে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী থাকিলেও এক্ষণে ইহার অবস্থা অতি 
শোচনীয় । রাজ! কুষ্ণচক্ছের সাক্ষাৎ শোণিত সম্পর্ক বংশাবলী একমাস 
এখানেই অতি হীন অবস্থায় বিষ্যমান রৃহিয়াছে। 


৩০৬ নদীয়া-কাহিনী 


নদীয়। রাজবংশের ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ কষ্চচন্দ্রের ছুই 
মহ্িধী ছিলেন। বড় রাণীর*গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্জর, হরচজ্জ, মহেশচন্র ও 
ঈশানচন্ত্র নামে পাচ পুত্র এবং অন্নপূর্ণা নামে এক কন্যা! জন্ম গ্রহণ করেন। 
গরথমা রাজ্জীর কন্তা অননপূর্ণার বংশীয় দিগের মধ্যে কেহ কেহ শিবনিবামে, 
কেহ কুষ্ণনগরে বাস করিতেন। ছে1ট রাণীর গর্ভে কেবলমান্ত্ শম্ভচন্ত্র নামে 
এক পুত্র এবং বিশ্বেশ্বরী, উমেশ্বরী, ছুর্গেশ্বরী নামে তিন কন জন্মগ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন, এই তিন জনের মধ্যে ছূর্গেখরীর সন্তানেরা হরধামে বাস করিতেছেন, 
কুপ্রসিদ্ধ কুলীন ত্রাঙ্গণের আদিস্থান স্কুলিয়া গ্রাম নিবাসী কুলীন প্রধান 
শ্রগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত রাজকুমারী ছুর্গেশ্বরী দেবীর বিবাহ হয়। 
তাহার গর্ভে শশিভৃষণ, চন্্ভূষণ ও বিধুভৃধণ নামে শ্রীগোপালের তিন পুত্র 
জন্মগ্রহণ করেন। মধ্যম পুত্র চন্ত্রভষণের তারাবিলাশ' নামে এক পুত্র 
খন্মগ্রহণ করেন। তিনি ন্বক্ষমতার় অনেক বিষয়সম্পত্তি করিয়াছিলেন। 
ভার্মাবিলাসের বৈদ্যনাথ নামে এক পুত্র এবং এক কন্া ছিলেন। তারাবিলানের ক 
পুত্র রায় মধুস্দন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রকন্তাগণসহু এক্ষণে হরধাষে বাস , 
করিতেছেন। উমেশ্বরী নিঃসস্তান এবং বিশ্বেশ্বরীর বংশ ধ্বংস পাইয়াছে। 

রাজকুমার দিগের মধ্যে শিবচন্ত্র যেমন শাস্তত্বভাব ও পিতৃভক্ত, শভচজ্ 
তেমনই উদ্ধত ও পিতার অবাধা ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্র পরলোক্কু গমন 
করিলে শস্তচন্্র গ্রভৃতি পুত্রের পিতার অসদৃশ বণ্টনে বিরক্ত হইয়া 
শিবনিবান পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া বাস করে। জালাঙগীর 
ল্লোহানার কিঞ্চিৎ পূর্ব হইতে মাথাভাঙ্গা নদী নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া 
চুর্ধী নামে চুয়াডাঙ্গা রামনগর, কু্ণগঞ্জ, হাসখালি ও রানাঘাট পুর্ব পারে 
রাখিয়া ভাগীরথির সহিত মিলিত হইয়াছে । যেস্থানে উভয়ের মিলন হইয়াছে 
সেই স্থানকে বর্তদান “পেট কাটার” মহনা কহে। পূর্বোক্ত রাণাঘাট 
মহকুমার ছুইক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব চুর্ণা নদীর উভয় পারে মহারাজ কৃষচন্্র হরধাম 
ও আনন্দ ধাম নাঁমে ছুইটা গ্রাম পত্তন করেন। 

হরধামের বাটী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নির্দাণ করান এবং তাহার মৃত্যুর পর; 
শ্ছুচন্্র আসিয়া এখানে বাস করেন। এই বাটী অতিশয় বৃহৎও পরম স্বদৃশ্ট ছিল। 
এখনও তাহার কতকাংশ এবং দেবালয়, মন্দির পূজার, বাটী,ঘড়িখান। প্রভৃতির 


নদদীয়া-কাহিনী ৩০৭ 


কম্তক কতক অংশ বর্তমান, কিন্ত তাহাও সংস্কারাভাবে দিন দিন ধ্বংসত্ত,পে 
পরিণত হইতেছে । ব্াপ্প্রসাদের ধ্বংসাবশেষের উপর লতাগ্ুনা দেহবিস্তার 
করিতেছে। চতুস্তল পরিমিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ, যাহ। এক সময়ে রাজ-পরিধারের 
আনন্দ কোলাহলে সর্ব! মুখরিত থাকিত, তাহার স্বাতিচিহন শ্বরূপ জীর্ণ, পতনো- 
গত কয়েকটা গৃহ সৌভাগোর নীরব সাক্ষী শ্বব্ূপ ধ্বংসাবশেষ ইঞ্টকপ্ু,পের 
মধ্যে দৃঢ় ভিত্তিতে দাড়াইয়া আছে। 
প্রবাদ মহারাজ ক্ষচচন্দের মৃত্যুর পর যখন শঙ্তৃচন্ত্র হরধামে আসিঙ্াা বাস 
করেন, গে সময়ে হরধামে লোকসংখ্যা অতি অল্প ছিল। একারণ শল্ৃন্ 
হরধামের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে চেগ্টিত হন। তিনি নানাস্থান হইতে রাজ-কুট্মবদিগকে 
আনাইয়! হরধাযে বা করান এবং রাঁজসংসারের আবশ্ঠকীয় কর্্মচারিবর্ণেরও 
গ্রাসাচ্ছাদনের হ্ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময়ে রাজজ্রযোতিষী স্থপ্টিধর আচা'্ঘঃ 
মহাশয়কে “সুতার গাছি” নামক স্থান হইতে (সন ১২*৭ সাল) আনাইয়! 
$ বরদ্োত্তর স্বরূপ নিষ্ধর ভূমি দান করাইয়া হরধামে বাস করান। জ্যোতিষী 
- আচাধ্য মহাশয় ষেমন জ্যোতিষশাস্ত্রে স্পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই অসাধারণ বলিষ্ঠ 
ও লাহসী বনিয়াও তাহার খ্যাতি ছিল। ইহার দর্পনারায়ণ, নিম্াদ ও প্রেমটাদ 
নামে তিন পুত্র ও কয়েকটা কন্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ 
দর্পনারাফ্া প্রায় পিতার অন্ুনধপ হুপপ্ডিত ছিলেন। অপর ছুই ভ্রাতার মধ্যে 
মধ্যম নিমঠাদ জোট্টের অনুরূপ স্থপপ্ডিত না হইলেও জ্যোতিবশান্ত্রে তীহার 


অধিকার ছিল। বাঙ্গাল! ১২৮৪ সালে সপ্গতিতমাধিক বর্ষ বয়সে ইনি দেহত্যাগ 
করেন। এক্ষণে তাহার একমাত্র দৌহিত্র ক্রজনীকান্ত আচাধ্য হরধামে বাস 
করিতেছেন । ইনি নানা সা্ডাহিক ও মাসিক পত্রের লেখক এবং গ্রন্থকার। 
রাজকুমার শ্ৃচন্দ্রের ছয় পুত্র যথা-_বিষুচন্্র, পৃথিচন্্র, আনমাচন্্, বিজ্য়- 
চশ্্া, নীলচন্ত্র ও বৈকু$চন্ত্র। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অকালে কাল গ্রাসে 
পতিত হন। তন্মধ্যে বিষুচন্্র নিঃসস্তান, পৃথিচন্দ্ের গঙ্গেশচন্্র নামে একপুক্র 
জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনিও অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন আনন্দচন্দ্রের 
মহামায়! নামে একমাত্র কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। রাজকুমারী মহামায়া বয়ঃপ্রাধধা 
হইলে নোমশেখর মুখোপাধ্যায় নামক ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হইয়া হরধাযেই 
বাল করেন। মহামায়ার সম্ভাবের! এখন হরধামেই বাস করিতোছেন। বিভরয়চঞ্্রের 


৩০৮ নদীয়া-কাহিনী 


অবৈতচজ্্, শ্যামচ্্র, দামোদরচক্জ, শ্ীধরচঞ্জ, ও ফেশবচন্্র নামে পাঁচ পুত্র, 
এই পাচ ছনের মধ্যে হ্টামচন্ত্র ও ফেশবচন্দ্র নিঃসন্তান কেধল অধৈতচন্দ্রের 
দৌহিত্র বংশ এবং দামোদরচন্দ্র ও ললীধরচন্ত্রের পৌত্রেরা হরধামে বাস করিতে- 
ছেন। হরধামের রাজবাটার সংলগ্ন মন্দিরে ষে “চিন্নয়ী' নামে কালী মৃস্তি 
প্রৃতিষ্টিতা আছেন, তাহা নীলচন্দ্রের পরী রাণী রাধামণি দেবীর গ্রতিষিত। 
এত্তত্ব্তীত অন্যান্য মন্দিরে গোপাল প্রতৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্ত 
ধর্তমানে তাহারা সেবকগণের শোচনীয় অবস্থা দর্শনেই বোধ হয় অন্তপ্ধান 
করিয়াছেন। গ্রামধিষ্ঠাত্রী চিগ্নয়ী দেবীর নিত্য সেবার জন্ত রাজদত্ব ভূমি 
সম্পত্তি আছে, তাহার আয় হইতেই দেবসেবা চলিয়! থাকে। ভাগীরথী তীরবর্তী 
“হুখসাগর” নামক স্থানে যে উগ্রচণ্ডী নামী কালিমৃন্তি বিরাজিতা ছিলেন, 
তাহাও মহারাজ কৃষ্চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত। সুখসাগর গঙ্গাগর্ডে নিপতিত হওয়ায় 
বিগ্রহ মুস্তি হরধামে আনীত হইয়া চিগ্নয়। দেবীর মন্দিরাভ্যন্তরেই রক্ষিত 
হুইয়াছেন। 
মধ্যম ঠাকুর শত্চন্ত্রের পঞ্চম পুত্র নীলচঞ্জরের, হরিস্চর্জ নামে এক পুত জন্মে 
হরিশ্জ্জ নিঃসন্তান অবস্থায় কানগ্রাসে পতিত হন,তাহার জননীই রাধামনি দেবী 
পচগ্যী” বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজসম্পত্তি দেবসেবায় অর্পণ করেন। বিদ্য়- 
চন্দ্রের জ্যে্টপুর অধৈত্যচন্দ্রের পুত্র গোপাপচন্ত্র। ইহার শিবচন্ত্র পামে এক 
পুত্র ও ছুইটী কন্যা, হয়। পুন্রটা অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। 
কন্তা ছুইটী জীবিতা আছে । গোপালচন্দ্র এপ্রীঢাবস্থায় নশ্বর দেহত্যাগ করেন। 
হুপ্রনিদ্ধ নাটককার ৬দীনবন্ধু গিত্র মহাশয় তাহার *ম্থরধনী কাব্যে” ইহাকেই 
লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন-_- 
প্রাধাঘাট ছাড়ি আইলাম হরধাম, 
ষথায় ৰিরাজে এক রাজা গুণথাস, 
রক্গন্ধ ফৌট! ভালে উজ্জ্বল শরীর, 
তার শিরে বহে কৃষণচন্দ্রের রধির 7” 
বাস্তবিক যতদূর শুনিতে পাওয়া যায়,তাহাতে গোপালচন্ত্ের রক্তচন্দান চর্চিত 
প্রশস্ত ললাট সমস্বিত স্বিশাল দেহ ও বীর সৌম্যযৃত্তি দেখিলে দর্শকের মনে 
ভক্তির সঞ্চার হইত, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র হরধামেই মহারাজ কৃষ্ণ- 
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চন্দ্রের প্রকৃত বংশধরগণ বিরাজ করিতেছেন, ধাহাদের দেহে কৃষটজের শোণিত 
প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া গৌরব করিতে পারেন । নচেৎ জয়হরিচজোের * 
পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দধামের 1 এবং গঙ্গেশচন্তর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে শিব- 
নিবাসের % রাঙ্জবংশ পুত্রাদিক্রমে লোপ পাইয়াছে, দৌহিত্র বংশ চলিতেছে । 
কুষ্ণনগরেও মহারাঞ্জ গিরিশচন্দ্র পর হইতে পোষ্যপুত্র গৃহীত হইয়াছেন, 
কেবল একমাত্জ হরধামেই প্ররুত বংশধরগণ বর্তমান 

বিজয়চন্দজ্রের তৃতীয় পু দামোদরচঞ্জরের ছুই পুত্র দেবেকচন্ত্র, নরেজাচনা । 
নরেন্রচজ্জ অল্নবয়সেই দেহত্যাগ করেন। দে জীবনের অধিকাংশ সময় 
কাশীধামে অতিবাহিত করিয়! বাঙ্গাল! ১০০৭ সালে সুখসাগরে জান্ববীতীরে 
নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্বক বৈকু$ ধামে গমন করিয়াছেন । এক্ষণে তাহার পুত্র 
বিশ্বেশ্বরচন্ত্রবর্মান, চতুর্থ শ্ধরচন্ত্রের গিরিধরচন্ত্র ও গঙ্গাধরচন্ত্র নামে ছুই পুত্র 
ও কন্য! ছিলেন। তন্মধ্যে জোষ্ঠ গিরিধরচজ্জ ও কন্যাটা বহু দিন লোকাস্তরিত 
হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ গঙ্গাধরচন্দ্র জীবনের শেষাবস্থায় মণ্ডিক্কের বিকৃত ভাবাপক্ 
হইয়। ১৩*৬ সালে গঙ্গালাভ করিয়াছেন এক্ষণে গিরিধর চন্দ্রের মধ্যম পুক 
মহেম্রচন্ত্র ও গ্ষাধরচন্দ্রের কেদারচস্ত্র ও জিতেম্্রন্্র নামে দুই পুন্র হরধামে 
বিরাজ করিতেছেন। 

কালের ক্রীড়ায় দোর্দও প্রতাপ রাজবংশ এক্ষণে ধ্বংশ প্রায় এবং নিতান্ত 
হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। গ্রামও ম্যালিরিয়াদি নানা কারণে ক্রমেই জনহীন 
হওয়ায় দিন দিন শ্রীহীন হইয়! পড়িতেছে ॥ হরধামের বর্তমান অবস্থাপন্নব্যক্তি- 
গণের মধ্যে হরদামের বাবুদিগের নাম উল্লেখ ঘোগ্য ইহারা পশ্চিম দেশীয় 
আহিরী গোপ-সস্তান পূর্বের ইহাদের পূর্বপুরুষগণ রাজ সংসারে চাকরী করিতেন 
খাবৎ তখন হইতেই ইহাদের প্রতি লক্ষীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়। এই বংশের 
বর্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ রায় একজন বিনয়ী মহাশয় ব্যক্তি 





*-জাল প্রতাপচাদ” লেখক ভ্রমক্তমে গ্রন্থে ইহাকে হরধামের রাজ! বলিয়। উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

1 আনম্মধামের রাঙ্ববংশ-__ঈশানচম্্র। তাহার তিন পুত্র--নরহবিচন্র, ভ্রীহরিচন্্র ও 
জয়হরিচন্ত্র। নরহরি চন্দ্রের পুত_-চজ্ধর। জয়হরি চগ্রের পুভ্র_হরেআ্ত্র চন্দ্র ও শিবেন্্র 
চন্্ব। উভয়েই মৃত । 


টির নদী পরারিবিসিলিরনননির লব হুরারনিনিনলা সাজ লারাজিনিবাকরক সিসাউলান্রালি- রর নটি রানি ক রুনি তি রতন 
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শিবনিবাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে মহারাজা কৃষণচজ 
নসরত খ! নামক একজন হূর্দান্ত দন্থ্যকে তীহার রাজ্য মধ্য উৎপাৎ করিতে 
দেখিয়। চুণীনদীর পূর্ববকুরে এক গভীর অরণ্যে তাহার আড্ডার সন্ধান পাইয়া 
তাহাকে শাদনার্থ উপযুক্ত সঙ্জায় আসিয়া তথায় শিবির সন্সিবেশ করেন । দস্থা 
ঘমন করিয়া তিনি একরাত্রি তথায় বাস করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি যখন 
নদীকুলে বসিয়। মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন তখন একটা রোহিত্মৎশ্য জল 
হইতে লাফাইয়! স্তাহার সম্মুখে ঠ্ুতিত হয়! আহ্মলীয়া নিবানী ককপাময় রায় 
নামক জনৈক রাজজ্ঞাতী এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ 
এস্থান অতি রমণীয়, রাজভোগ্য সামগ্রী আপনা হইতে আসিয়া আপনার নজর- 
ব্ধপে উপস্থিত হইল। এখানে বাস করিলে আপনি সুখী হইযেন |” রাজাও তখন 
বর্গার উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার্থ এইবূপ একটা নিরাপদ স্থান অহুসন্ধান 
করিতেছিলেন। এক্ষণে এই স্থান্টী সকলে মনোনীত করিলে তিনি উক্ত 
স্বানটাকে কঙ্কনাকারে নদীবেষ্টিত করিয়া স্বীয় দেওয়ান রঘুনদনের মতাহ্্যায়ী 
একহ্ন্দর পুরী নির্মান করিলেন ও আপনার বাসভবন ও ছুইটা হ্থবৃহৎ শিব- 
মন্দির স্থাপনা করিয়! ছুইটা ছুঙ্ছয় শিবলিঙ্গ ও অপর মন্দিরে রামসীতা স্থাপন! 
করিলেন এবং শিবের নামে গ্রামের শিবনিবাস নামকরণ করিলেন 1*'এই 
কঙ্কনাবেষ্টিত শিবনিবাপেই তিনি মহা সমারোহে অগ্নিহোত্র বাজপেয় যজ্ঞ সম্পন্ন 
করেন। এরূপ সমবদ্ধ বজ্ঞ কলিতে এই শেষ। এতদুপক্ষে কাশী, কাকী প্রভৃতি 
স্থান হইতে সমাগত পণ্ডিতমগ্ডলী তাহাকে অগ্নিহোত্রী বাজপেমী আখ্যা প্রদান 
করেন। কালের ক্রীড়ায় এই শিবনিবাস এখন বনাকীর্ণ হইয়া ব্যাস শার্দুলা- 
দির নিবাসন্ধপে পরিনত হইয়াছে । প্রাসাদ ধ্বংশপ্রাপ্ত এবং মন্দির কয়েকটীও 
সংস্কারভাবে দিন দিন হতশ্রী হইতেছে 1 এখনও পর্যালোচনা করিলে এই 





* এই শিবমিবাস তংকালে কাশীতুল্য স্থান বলিয়া খ্যাত হয় যথ। প্রবাদ বাক্য-_ 

শশিবনিবাসী তুপ্য কাশী ধন্য নদী কন্কনা। উপরে বাজে দেব ঘড়ি নীচে বাজে ঠঠনা ॥% 

1 এই মন্দির ৬টা ও রাজপ্রাসাদাদি মহারাজ! শিবচন্দ্রের পর হইতেই হীন অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছে ১৮৪৬ খুষ্রান্দে কলিকাতার লর্ড বিসপ হেবার সাহেব জলঙজমণ করিতে বাহির 
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মঙ্গিরআয়ের ভিত্বিগাত্রে নি়লিধিত গ্লোক কয়টী পরিদৃষ্ট হইয়। থাকে,-_ 
' প্রথম শিবমন্দিরে (১৬৭৬ শক ব! ১৭৫৪ খৃষটানদে স্থাপিত, লিঙ্গদূর্তি ৯ ফুট উচ্চ)“- 
যো জাতঃ থলু তারতে স্ুরতরুজৈ ই্রাদিলী শাংশকে 
সেনানীমুখ বাজিরাজ বিলমৎ সংখ্যাবতী দম্পুরে। 
-কৃত্বা মন্দিরমিলূচুক্বিশিখরং ভূগাল চূড়ামণিঃ 
পোত্র শ্রুযুত কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতিঃ শঙুং সমস্থা পয়ৎ ॥ 
দ্বিতীয় শিবম্দিরে (১৬৮৪ শক বা! ১৭৬২ খুষ্টাবে স্থাপিত, লিঙ্গমূর্তি ৭॥ ফুট উচ্চ )__ 
যঃ সাক্ষাৎকৃতশৈব মূর্তি খসুধে শাংসকে সম্ভবাৎ সংখ্যাতঃ 
ক্ষিতিদেব রাজপদতাক্‌ প্রীকৃষণচন্ত্র গ্রতুঃ । 
তণ্ত ক্ষৌণিপতে দ্বিতীয় মহিষী মূর্তেব লক্ীস্বয়ম 
আসাদ প্রবরে প্রামাদ সমুখং শড়ুং সমস্থাগয়ৎ ॥ 
শীরামচন্দ্রের মন্দিরে (১৬৮৪ শক.ব1-১৭৬২ থৃষ্টানে স্থাপিত, লিঙগমূর্তি ৪ ফুট উচ্চ), 
দেব শ্রীকৃষণ চন্ত্র ক্ষিতিপতি ভিলকো৷ ব্রদ্ম রাজধি বংশে 
যোহদৌ ভূকল্লশাখী অতি বন্তুবন্থধে শাংশকে তুল্য সংখ্যে। 
প্রেয়সাত্তন্মহিষ্যাঃ পরমকৃতিকৃতে জানকী লক্ষণাড্যাং 
প্রাসাদে প্রাছুরাসীৎ ব্রিঞজগদাধিপতি প্রীযুত রামচন্্রঃ ॥ 
হইয়। যখন এইস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন তখনও তিনি এই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দর্শন 
করিয়াছিলেন এবং এই স্থান সম্বন্ধে [৩১০1৪ 9০১০৪] ৮০] ], 165 220 তে বন 
কৌহুহলোদদীপক কাহিনা লিখিখ। গিএছেন? তিনি প্রাদাদ ও মন্দির মধদ্ধে এইন্প 
লিখিয়াছেন ;-- 
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এই শিবনিবাসের স্বাজ্বংশের যখঝএইরূপ দুর্দশ! হইয়া আঁদিতেছিল, তখন 
এখানে তিলিকুলে রাণাঘাটের ক্ষ্ণপান্তীর ভাগিনেয শ্বরূপ সরকার চৌধুরী মহাশয় 
(যাহারা নাম হইতে নদীয়ার স্বরূপ গঞ্জের নাম হইয়াছে) ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া 
বিপুল জমীদারি ক্রয় করিতেছিলেন। ১৮৬৭ খুষ্টার্ধে তিনি নদীয়া রাজগণের 
নিকট হইতে শিবনিবাস ক্রয় করেন। শিবনিবাস স্বরূপের পুর বৃন্দাবন সরকার 
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দৌধুরীর লময়ে আবার কিছু জম্জমাট হইয়া উঠিয়াছিল। বৃন্দাবন অতিশঙগ 

ক্রিয়াবান চতুর ও প্রাজ্ঞ ছিলেন, তিনি নীল-বিদ্রোহের সময়ে প্রজার পক্ষ 
গ্রহণ করিয়া বু ইউরোপীয় নীলকরকে আত্মশক্তিতে দমনে রাধিয়াছিলেন। 
নীলকরেরা তাহার নামে কীপিয়া উঠিত। তাহার মৃত্যুর পরেই তাহার 
ংশের মৌভাগা অস্তমিত হইয়াছে । 


শান্তিপুর 
শাস্তিপুর কতদিনের পুরাতন গ্রাম নিশ্চিতরূপে বল! না যাইলেও ইহা! যে 
ননাধিক আটশত বৎসর হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহার বছ প্রমাণ 
প্রাণ্ত হওয়। যায়। 
বর্তমান কালের কিকিনুন ৫৫* পাচশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শাস্তিপুর 
জনপুর্ণ একটা গণনীয স্থান ছিল। এই কালে শ্রীচৈতগ্তের অন্যতম প্রধান 
পার্শবর স্বনামখ্যাত শ্রীঅদ্বৈতের প্রপিতামহ নরসিংহ্‌ মিশ্র এই শাস্তিপুর গ্রামে 
আমিয়। বাসস্থান নিশ্মাণ করেন ষথা লঘুভারতে £-_ 
“শুন সপ্ত বেদ বেদ মিতব্দে বিগতে কলেঃ। 
দোযাঘাতে বুলীনানাং বিবাদোহা ভবন্মহান্‌। 
তত প্রাক শাসতিপুরে হাাসী্রসিংহ ছিজোত্তমঃ 1৮ 
অর্থাৎ যে সময়ে দোষাঘাতে কুলীনদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাঁহার 
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কিছুকাল পূর্বে দ্বিজোত্তম নরসিংহ শাস্তিপুরে আগমন করেন। ১২৯১ শকের 


কিছু পূর্বে। এই নরপিংহ কে ছিলেন তাহা লঘু তাগবতে এইরূপ লিখিত 
আছে যথা 


্নরসিংহোপি গোঁডন্ত কাধ্যাকারক পালিত: । 

নরসিংহ গৌড় বাদপাহের কাধ্যকারক ছিলেন। টোগলক্‌ বংশীয় গিয়াস্থদ্দি- 
নের পৌত্র তৎকাঁলে গৌড়ের বাদসাহ ছিলেন ১৪০৫ খষ্টান্ষে তিনি নিহত 
হয়েন, সতরাং শাস্তিপুরের অস্তিত্ব সার্ধ পঞ্চাশত বৎসবেরও উপর স্বীকার করিতে 
হয়। আর এক কথ। মহম্মদ বক্তিয়ার ১১৯৮ থৃষ্টান্ষে নবদ্বীপ অধিকার করেন। 
প্রবাদ আছে তিনি এই শাস্তিপুর ও বয়ড়ার মধ্যবর্তী স্থানে গঙ্গা পার হইয়া নব" 
দ্বীপাভিমুখে গমন করেন । এই ঘাট আজিও “বক্তারের ঘাট” নামে প্রসিদ্ধ রহি- 
য়াছে, সুতরাং তখনও অর্থাৎ কিঞ্দিধিক সাত শত বৎসর পূর্বেও এই স্থানে যে 
বর্তমান ছিল তাহা প্রমাণিত হইতেছে । 

শুনা যায় বহুপূর্ধ্ণে এই সকল স্থান গঙ্গার গর্ভবর্তী ছিল? এখনও উহাদের 
অবস্থান পর্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে গঙ্গাগর্ভ মৃষ্তিকা পূর্ব 
হইয়। শাস্তিপুর, ফুলিয়া, বেলগড়ে প্রভৃতি স্থান, অর্থাৎ উল! ও অস্থিক! কালনার 
মধ্যবর্তী স্থান সমুদয় উদ্ভুত হইয়াছে ; এখনও বস্তা! বা বর্ষাদি কারণে গঙ্গার জল 
বৃদ্ধি হইলেই এই সকল স্থানের অধিকাংশই জলমগ্র হয় বিশেষতঃ রাণাঘাট 
হইতে শাস্তিপুর গমনাগমনের যে '“ফেরীফাণ্ড রোড” নামক রাস্তা আছে তাহার 
উপর দিয়া যাইবার সময় উভয় পার্শে দৃষ্টিপাত করিলে স্বতঃই উপলব্ধি হইবে যে 
এই উভয় পার্খস্থ স্থান সমুদয় একটা প্রাচীন বিশাল নদীর খাত ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। প্রবল বন্যার সময়ে আজিও এই থাতে গঙ্গার প্রবাহ 
দেখা যায়। 

শাস্তিপুর গ্রাম যে বহুকালপূর্ধ্বে জলমগ্ন ভূখণ্ড ছিল তাহার বহু চিত ও নিদর্শন 

সময় সময় পাওয়া যাঁয়। কৃপাদি খননকালে এখানে একবিংশতি হস্ত পরিমিত 
মৃত্তিকার নিযদেশ হইতে নৌকাদির ভগ্রীবশেষ ব। হাইল এবং শালকাষ্ঠ ইত্যাদি 
নদীবক্ষের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। রামনগর পাড়ার একটা কৃপের তলদেশের 
এক পার্খে একখানি চৌকর কাঠ অগ্ভাপি বর্তমান রহিয়াছে। 

বহু পূর্বে শাস্তিপুরের উত্তর, পুর্ব, দক্ষিণ এই তিনদিকে গঙ্গ! প্রবাহিত 


নদীয়|-কাহিনী ৩১৫ 


ছিল। * উত্তরে বাবলা গ্রামের প্রান্তে ও পূর্বে ঘোড়লিয়া হইতে বাবলা! পরাস্ত 
গঙ্গার খাত এখনও বর্তমান । বর্ধাকালে এই থাত গঙ্গার জলে পূর্ণ হয়! 
দক্ষিণে গঙ্গা এখনও বহতা, তবে ইহার গতি ও অবস্থান পরিবন্তিত হইয়াছে । 
জেমস্‌ রেনেল কর্তৃ্ শতাধিক বর্ষপূর্কে অঙ্কিত নদীয়ার মানচিত্রে গঙ্গা হইতে 
শাস্তিপুর বহুদূরে দেখান আছে) মধ্যে কিছুকাল গঙ। গ্রামের অব)বহিত দক্ষিণ 
প্রান্ত দিয়! বহত! ছিল, এক্ষণে পুনরায় দূরে সরিয়া যাইতেছে । 
অনেকে বলিয়া থাকেন যে বর্তমান শাস্তিপুরের ছুঈক্রোশ উত্তরে “নিঝরের” 
সঙ্গিকটবর্তা বাবলা নামক স্থানে পূর্বে শান্ত নামে একজন বেদীচার্ধ। বাস করি- 
তেন। তাহার চলিত নাম শাস্তমুনি; এই শান্তমুনির নাম হইতেই শাস্তিপুর 
নামের উৎপত্তি কিন্তু বিবেচনা করিয়! দেখিলে শাস্তদুনি হইতে শাস্তিপুর 
নামের উৎপত্তি হইঘাছিল বলিয়া বোধ হয় না, কেননা “শাস্তিপুর”নামটা শাস্তু- 
মুনির পুর্ব হইতেও প্রচলিত দেখ! যাগ্প। শান্তমুনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্ধের সমসাময়িক। 
শ্রীঅন্বৈত ক্তাহার নিকট থে সময়ে বেদান্ত ওক্রীমত্তাগবত অধ্যয়ন করিরাছিলেন 
তখন অদ্বৈতের বয়স অনধিক দ্বাদশ বৎসর বলিয়া কথিত, স্থতরাং শাস্তমুনির 
বয়স পঞ্চাশ বা ষাটি বৎসর ভিন্ন আর কতই হইতে পারে? বাটি বৎসর হইলেও 
তিনি শ্রীদ্বৈত অপেক্ষ/ আটচল্লিশ বৎসরের বড়। অদ্বৈত তাহার পিতার 
আশীবৎসর বয়ঃক্রম কালে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ভীহার পিত। শাস্তমুনির 
জন্গ্রহণের বত্রিশ বংসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীঅদ্ৈতের প্রপিতামহ 
গৌড় বাদশাহের কার্য্যোপলক্ষে শান্তিপুরে আসিয়! বাস করেন, তিনি শাস্তমুনির 
জন্মগ্রহণ করিবার কতবৎসর পূর্বের লোক হইবেন ? প্রায় একশত বৎসরের ; 
তখনও শাস্তিপুর গননীয় স্থান, এবং “শান্তিপুর” নাম দুর নূরাস্তর বিশ্রুত। 
আবার কেহ বলেন যে পূর্বে এই স্থানে হিন্দুরা তাহাদের মৃতকল পিতামাতাকে 
সঞ্ঞানে তীরস্থ করিয়। লইয়া আসিত' যাহারা এখানে আমিয়। রোগমুক্ত হইত 
তাহার! পুনরায় সংসারে যাইলে পাছে সংসারে কোনরূপ অমঙ্গল প্রবেশ করে 
এই ভয়ে তাহারা আত্মীয় শ্বজনের মার! কাটাইয়া, সংসারের রখ দুঃখ হইতে 
নিরপেক্ষভাবে এখানে জ্বীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তিতে অতিবাহিত করিতেন 





৭ শাস্তিগুরে জরবময়ী বহে তিন দিকে ।” অধ্বৈত:মঙ্গল ? 


৩১৬ নদীয়া-কাহিনী 


থলিয়া, এবং এইবূপ সংসারবিরাগী, শান্তি অভিলাবী লোক লইয়া গ্রাম গঠিত 
হওয়ায় এই স্থান শাস্তিপুর নামে খ্যাত হয়। 

শাস্তিপুরের উৎ্পত্তি সম্বন্ধে নানান্ধপ মত ভেদ হইলেও ইহা! সামান্ত পল্লী 
হইতে এক্ষণে নদীয়ার মধ্যে জনসংখ্যা ও বিস্তৃতির পরিমাণে সর্ধপ্রধান নগর 
হইয়া উঠিয়/ছে। ইহ এক্ষণে ৩৮ মৌজায় বিভক্ত । এক এক মৌজার মধ্যে 
আবার ভিন্ন ভিন্ন পল্লী সন্গিবিষ্ট। পল্লীর সংখ্যা অনেক; গোস্বামী পল্ীই 
তিনটা (বড় গোঙ্দামী পল্লী, মদনগোপাল গোস্বামী পল্লী; ও হাটখোলা গোস্বামী 
পল্জী)। রামনগর প্রভৃতি কয়েকটা পল্লী অতি বিস্তৃত। বিস্তৃত বেড় পল্লীতে 
কেবল মুসলমানের বাস। তিলি পল্লীর মধ্যে অধিকাৎ্শ লোকই ভিলি। বেজ 
পল্লী নামক যে পল্লী আছে তথায় কতকগুলি টৈস্থের বনতি। কাণ্ঠপ পল্লীর মধ্যে 
কেবল ব্রাহ্মণের বাস। দত্ত পল্লীর মধ্যে অনেক গুলি সমৃদ্ধিসম্পর লোক 
বাঁস করেন। শান্তিপুবের কোন কোন পল্লীর নাম বড় অভ্ভুত রকমের, যেমন 
ভাবরে বা ডাবরিয়৷ পাড়া। এই পাড়াটা কষুত্র। পূর্ববকালে এখানে ডাঁবরে উপাধি 
খ্যাত কতকগুলি অবস্থাপন্ন তন্তবায়ের বসতি ছিল তাহার৷ অত্যন্ত শক্তিশালী ও 
ছুদর্য ছিল। এক্ষণে এই পল্লীতে উক্ত উপাধিধারী কতিপয় হীনবস্থার তস্তধাস্থ 
বিদ্ধমান। 

শ্রীচেতন্যের সময়ে শ্রীঅদ্বৈতের বাসভূমি বলিক্বা শাস্তিপুরের খ্যাতি দেখময় 
পরিব্যাণ্ড হয়। এই কালে দেখা যায় একজন কাজী এখানে থাকিয়া গৌড়ের 
হুসেন সাহের নামে এই স্থান শান করিতেন; পরে মহামতি আকরর বাদসাহেতর 
সময় এই শাস্তিপুর গ্রাম ইহার পশ্চিম সীমান্তবস্তী স্ুতরাগড় নিবানী কোনও 
খুন্দকার বাদশাহ প্রদর্ত এক ছাড় পত্র দ্বারা থেলারত প্রাপ্ত হয়েন। বাদমাই 
আকবর প্রদত্ত এই পাঞ্জা অগ্যাপি খুন্দকার বংশধরগণের নিকট বর্তমান আছে ॥ 
তাহাতে দেখা ঘা "দক্ষিণে গঞ্গানদী, উত্তরে নিবি, পূর্বে স্থরুগড় (বর্তমান 
সাড়াগড় ) ও পশ্চিমে গোর্ষেঘা এই চতুংসীমান্তবত্তী স্থান তোমাকে দেওয়া 
গেল ।” পরে কিরূপে এই স্থানটি খুন্দকারগণের অধিকারচ্যুত হইয়। ন্দীয়াধিপতি 
গণের অধীন হয় তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। 

নবাব সিরাজদ্দৌলার রাগত্ব কালে এই স্থান বিশিষ্ট বন্ধিস গ্রম বলিয়া! রি 
চিত ভিল। "কলিকাতা অন্কপের» প্রধান নায়ক হলওয়েল সাহেবঃক “অন্ধ কপ” 


নদীয়া-কাহিনী, ৩১৭ 
হইতে মুক্ত করিয়া নবাবের দৈশ্যগণ যখন ত্রাহাকে মুশিদাধাযে লইয়া যায় তখন 
তাহাকে হস্তপদ শৃন্খলিত অবস্থায় হবিপ্রহরের দাবণ রৌড্রে নগ্নপদে হাটাইয়; 
এই শাস্তিপুরের কোন জমিদারের নিকট লইয়! যায়। এই অজ্ঞাতনামা জমিদার 
সেই অবস্থায় উক্ত সাহেবকে একখানি অনাবৃভ জেলে ডিগ্গিতে উঠাইয়!. 
মুশিদাবাদে প্রেরণ করেন।* 

১৮২৮ খৃঃ ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর এক কমারপিয়াল রেসিডেন্দী এই শাস্তি 
পুরে স্থাপিত ছিল। ১, ৫*,৯৭* পাউও মূল্যের সুক্মবন্ প্রতি বৎসর এখান 
হইতে বিলাতে রপ্তানী হইত। ১৮৯৬ থৃষটান্ধে এখানে গভর্ণমেন্ট অস্ুমোদিত 
এক ন্ুবৃহৎ মদের ভাটি স্থাপিত হয়! লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে এই রেসিডেন্সীর 
নিমিত্ত এক মর্দর থচিত প্রাসাদ নিশ্মিত হয়। ১৮২৮ খুষ্টান্দে রেসিডেশ্সির এই 
গ্রামাদ মাত্র ছুই হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এই রেপিডেন্সিতে বাৎসরিফ 
৪২, ৩৫১২ টাকা বেতনে একজন রেসিডে্ট বাস করিতেন। 

১৮২২ খুষ্টাবে ইষ্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর রায়গড়ের কারখানায় ৫** লোকের 
অন্ধ সংস্থান হইত । ১৮৯২ খুষ্টান্বে মাকুইস অব ওয়েলেসলী ২ দিন এই 
রেসিডেন্সীতে বান করিয়া গিয়াছিলেন। এই রেসিডেক্দী হইতে ১৭৯২ খ্ষ্টাবে 
১৪** টন চিনি বিলাতে রপ্তানী হইয়াছিল। মার্রি বুক লাহেব এই 
রেসিডেন্সীর শেষ রেসিডেন্ট 
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৩১৮ নদীয়া-কাহিনী 


১৭৯০ খুষ্টান্বে শীস্বিপুরের নিকটবর্তী গঙ্গাধরপূর, রাণীঘাট, নাদঘাট 
হেড়োর খাল প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি নাহেবী নীলকুঠী ছিল। ইংরাজ 
রাজত্বের প্রথম আমলে"মে*নামে এক লাহেব নদীয়া রিভারেরর স্পারিনটেণ্ডেপ্ট 
ছিপেন। তিনি শাস্তিপুরের নিয়বাহিনী গঙ্গা হইতে নবগঙ্গার উপরিস্থিত মগ্র! 
নামক স্থীন পর্ধ্যস্ত একটা খাল কাটিবার করন। করিয়াছিলেন। তৎকালে শাস্তি 
পুরের ও তন্মিকটবর্তী গঞ্গাবক্ষে অতিশয় দস্থযতীতি ছিল। ১৮৬, খৃষ্টাবে 
এখানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলে এবং নদীবৃক্ষে জলপুলিশের বন্দবন্ত 
হইলে এই উপন্্ুব প্রশমিত হয়। ১৮২২ থুষ্টাকে হিল, ওয়ায়ডেন, ও ট্রইন 
নামে তিনজন লণ্ডন মিসনারি সোদাইটার সাহেব এইখানে খ্রীষটধর্্ প্রচারার্থ 
আগমন করেন। তাহার! তদানীস্তন শাস্তিপুরের অধিবাসীগণ সম্বস্ধে লিখিয় 
গিয়াছেন যে, "এখানকার অধিবামীগণ সরলচিত্ত ও তাহারা! সাধারণ বঙ্গবাসী 
অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত এই সত্যধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল ।* তাহার! 
তাংকালিন শাস্তিপুরের জনসংখ্যা ৫*,০* ও গৃহের সংখ্যা ২*,*** বলিয়! 
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গৃহের অর্ধিকাংশই প্রাচীন ও ইষ্টক নির্মিত 
বলিয়াও উল্লিখিত আছে। 

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্ধে কলিকাতীর লর্ড বিশপ সাহেবও এখানকার ইষ্ক নির্মিত 
গৃহ শ্রেণীর উল্লেখ. করিয়াছেন এবং ইহাকে গোস্বামী, দর্জি ও তাতির জন্ত 
বিখ্যাত বলিয়াছেন। তিনি শান্তিপুর হইতে ছুই মাইল দুরে একটা বৃহৎ চিনির 
কারখানার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই কারখানায় সেই সময়ে প্রত্যহ ৫** মণ 
চিনি পরিভ্কৃত হইত এবং ৭** জন ব্যক্তি নিষুক্ত ছিল লিখিয়াছেন। 

১৮৪৫ শ্রীষ্টাবে শাস্তিপুর হইতে রুষ্ণনগর পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটার সংক্কারের 
নিষিত্ত গবর্ণমেপ্ট হইতে ২*,***২ টাকা! প্রদত্ত হয়। 

পূর্বে এইস্থানে সংস্কৃত বিদ্যাচর্া খুবই ছিল। ১৮৩৬ শ্রীষ্টাবধে বিশপ 
সাহেব এখানে, ৩০ ত্রিশখানি টোল দেখিয়াছিলেন। পূর্বে এখানে সুরার 
প্রচলন ও তত্তরের নামে ব্যতিচারাদি খুবই ছিল ও সতীদাহও বৎসরে কম হইত 
না। সাহেব আরও প্রিখিয়াছেন যে“কিছুদিন পূর্বে এই স্থানে একজন ৪৫ বৎসর 
বয়স্ক পুরুষ আসিয়! ম্যাঞজিষ্টরেটের নিকট গুডিয়। ঘরিবার অহুমৃতি চায়, তাহার, 
আন্ডঠাক ৫৯ /ঘ উর কীঙ্গার রিক্ত ৯১ আনবক্ঞ কউহাচি | খ্াতিাটিটি 
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তাহাকে অর্থ দিতে চাহিলেও সে গ্রহণে অস্বীকার করে এবং সেই রঞ্রনীতেই 
পড়িয়া মরে ।” 

বিশপ সাহেব ১৮৪৬ গ্রীষ্টাবে শাস্তিপুরে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় দেখিয়!- 
ছিলেন। কলিকাতার, বিশ্ব বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে পর এই বিদ্যালয়টি উচ্চ. 
শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এক্ষণে এখানে মিউনিসিপাল স্কুল, 
ওরিএপ্টাল একাভমি ও নদীয়া মহারাজার হাইন্কল নামে তিনটি উচ্চপ্রেণীর ' 
ইংরাজী বিষ্যারয় আছে। ইহা ভিন্ন এখানে দুইটি মধ্যইংরাজী, ঘোলটা 
নিয় প্রাথমিক ও চারিটা নৈশ বিদ্যালয় ও পাঁচটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। 
বালিকা বিগ্ালয় কয়েকটির মধ্যে রামনগর বাঙ্গালা বালিকা বিদ্যালয়টি প্রধান। 

১৮৬৪ খ্রীষটাবে শাস্তিপুর ইংরাজী বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু মতিলাল 
মৈত্রের শাস্তিপুরে কাবা প্রকাশ যন্ত্র নামে একটি মুদ্রাযস্ স্থাপন! করেন। বাবু 
হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয়ের কোকিলদূত কাব্য সেই প্রেসে মুগ্রিত হইয়া- 
ছিল। ১৮৮৩ খ্রীষটাবে শ্তামাচরণ সান্াল মহাশয়ের যত্ব ও উৎসাহে আর একটি 
মুদ্রা যন্ত্র প্রতিঠিত হয় তাহাও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কিছু দিনের জন্ত 
ভারত ভুমি নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র, মুদগর নামে..হম্তরসাত্মক 
মাসিক, পত্র ও বহুরূপী নামক একখানি বঙ্গকাব্য এই যন্ত্র হইতে প্রকাশিত ₹ হয়। 
শ্তামাচরণ বাবু এ তিনিগানির লেখক। ১৮৬৫ খ্রী্টাবে শাস্তিপুর ব্রঙ্গনমাজ 
হইতে রজভূমি নামে.আর.একথানি মাসিকপত্ত প্রকাশিত হয়। ইহার কয়েক 
বৎসর পরে বিহারী লাল গোস্বামী মহাশয় একাদশখণ্ড সরোজিনী নামক মাসিক প্ 
পত্র প্রকাশ করেন। ১৩৫ সালে শাস্তিপুর ব্রহ্মসমাজের" বর্তমানসন্দীরক' 
যুক্ত বীরেশ্বর প্রামাণিক এবং তাহার সভ্য শ্রীযুক্ত হরেন্্ নারায়ণ মৈত্রেয় 
ওশ্তীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিক কর্তৃক সেবা নামে একখানি সাাহিক পত্র 
প্রকাশিত হয়। উহ প্রায় এক বৎসর চলিয়া ছিল রুক্ত যোগানন্দ প্রযাণিক 
বিগত ৯ বৎসর হইতে যুবক নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেছেন। 
যুক্ত বীরেশ্বর প্রামাণিক কর্তৃক উহ! সম্পাদিত হয়। 

১৮৯৫ খ্র্টাননে ১১ জানুয়ারী শীস্তিপুরে মিউনিসিপালিটা স্থাপিত হয়। 
এই মিউনিমিপালিটার মধ্যে ২* মাইল পাকারাস্তা ও ৮* মাইল কাচা রাস্তা 
আছে ইহার পরিমাণ ফল চারিবর্থ ক্রোশ। 


১৩২০ ৃ নদীয়া-কাহিনী 
শাস্তিপুরে'রাট়ী বারেন্্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ বাঁস করেন 
.ইবদিকের সংখ্যা অতি অল্প। ছয়.জন আচার্য রাট়ি ও বারেন্্র ব্রাহ্মণের আছি 
পুরুষ) চারি জন রাট়ী আচাধ্য হইতে বল্পভী, চৈতল সর্ব্বানন্দী ও নপাড়ীগণ 
_ উৎপন্থ হইয়াছেন এবং দুইজন বারেন্্র আচাধ্য হইতে গোস্বামী ও কাশ্তপগণ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য বারেন্্রগণ ই"হাদের দৌহিত্র! 
এখানকার ক্রান্ষণ সমূহের মধ্যে গোম্বামি বংশ * রায়বংশ, চট্টোপাধ্যায় 
বংশ, মুখোপাধ্যায় বংশ, ভট্টাচার্ধয বংশ, বহুদিন হইতে প্রধান। কিছুকাল হইতে 
মুখোপাধ্যায় মৈত্রের বংশও প্রধান বলিয়! গণ্য হইয়াছেন। 
অই্বৈত বংশীয় গোস্বামী বংশে কিছুদিন পূর্ব্বে গোরাাদ গোস্বামী, মদন 
গোপাল গোস্বামী ও নিলম্ণি গোস্বামী মধুহ্দন গোস্বামী ও অদ্বৈত চরণ 
গেম্বামী ও স্বনাম খাত বিজয়য়গোপাল গোস্বামী, ৬রাধিকানাথ গোস্বামী পঙ্িত 
বলিয়া গণ্য ছিলেন। পণ্ডিত ৮ শ্রীরাম গোস্বামী তাহার সময়ের ভাগবতের 
প্রধান পঞ্ডিত বলিয়! খ্যাত ছিলেন। বহ্পৃর্কে রামমোহন গোস্বামী নামে 
"গোস্বামী ভট্টাচার্ধা” উপাধি খ্যাত জনৈক মহা পণ্ডিত এই মহাবংশে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । উড়িয়া গোস্বামী বংশে প্রথম পণ্ডিত মাধব চন্দ্র গোস্বামী 
শেষ পণ্ডিত হরিনীরায়ণ গোস্বামী ও রাম গোপাল গোস্বামী ইহারা যড় দর্শনের 
. পত্তিত। ইহাদের চতুম্পাঠী ছিল। রায় বংশে উমেশ চক্র রায় ( মতি বাবু), 
| চট্টোপাধ্যায় বংশে বর্তমান সময়ে অতুলচন্তর চট্টোপাধ্যায় দিবিলিয়ানও চার 
.। চস্্র চট্ট্রোপাধ্যায় একিনিয়ার রামগোপাল বেদান্ত প্রভৃতির মহাশয়ের নাম 
উল্লেখযোগ্য । 
বহু পূর্বে ভট্টাচার্য বংশে চক্্রশেখর বাচম্পতি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন । বর্ত- 
মান্‌ সয়ে রামনাথ তর্করত্ব এক জন খ্যাতনাম! পণ্ডিত । আশাননদ মুখোপাধ্যায় 
একজন বীরপুরুষ ছিলেন। ইহার দেহে অসুর লাঞ্ছিত ৰল ছিল বলিয়া! খ্যাত আছে। 
ইনি একদা অস্ত্রের অভাবে নিকটস্থ একটি টেকি লইয়৷ একদল দল্যকে পরাধ্ত 
করেন বলিয়া ইহার তদবধি ঢেঁকি উপাধি হয়। তত্তবায়কুলে খী। চৌধুরী বংশে 








ক অনৈত বংশীয় গোস্বামী এবং উড়িয়া গোস্বামী। ইহারা উড়িষ্য। হইতে আনীত 
বাটী জেলী। 


শান্তিপূর।__শ্তামচাদের মন্দির । 


(চক )।-_ কৃষ্ণনগর রাজ প্রাসাদের প্রথম প্রবেশদ্বার । 
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বামগ্রোপাল খা চৌধুরী প্রধান ব্যক্তি ছিলেন,তিনি ১৬৪৮ শকে প্রসিদ্ধ স্যামটাদের 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দিরগাত্রে নি্নলিখিত ্সোকটি উংকীর্ণ দেখা! যায়__ 
“রিমতঃ শ্যামনন্্র মন্দির পূর্ণ ভাসরত । 
বন বেদ, শুভ্রা 
সং্যয়া গণিতে শকে ॥৮» 

এই উপলক্ষে তিনি বিপুল ব্যয়ে দেশ দেশাস্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণ পত্তিত আহবান 
করিয়া আনিয়াছিলেন এবং লক্ষ মুদ্রা নজর দরিয়া তদানীন্তন নদীয়া ধিপতিকেও 
সেই সভার শীর্ষ দেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন,এক্ষণে মাত্র ছুইটি বিধবা এই বংশের 
শেষ চিন স্বন্ধপ বর্তমান আছেন। তন্তবায়কুলে প্রামাণিক বংশও উল্লেখ 
যোগ্য । তিলিকুলে ছুইটি প্রমাণিক বংশ ও ভবানীবংশ প্রধান বলিয়া পরি- 
গণিত কোকিল দূত প্রণেতা ৬ হরিমোহন প্রমাণিক ও তৎপুত্র স্থবিখ্যাত 
বশোদানন্দন প্রমাণিক বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত। ৬ বিনোদ লাল প্রমাঁণিক 
গ্রাম্য কবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। | 

এখানকার ত্রষ্টব্য স্থানা্দির মধ্যে জলেশ্বর মন্দির, রাজ! রামকষ্ণের খাতার 
৯১৭৪০ £অবে স্থাপিত গোকুল চাদের মন্দির, শ্রীঅদৈতের পাট, তোপথান! 
পাড়ার প্রাচীন মসজিদ যাহা বাদসাহ আরঙ্গজীবের সময় ১১১৫ হিজরীতে ইয়র 
মহম্মদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ও রিভার টমসন হল, বন্ধুপভ।, ক্ুন্দকারদের দাতব্য 
চিকিৎসালয়, গড়ের নব প্রতিষ্ঠিত মানিক দাসের দাতব্য চিকিৎসালয়, গোস্বামী- 
দের নাটমন্দির, পঞ্চরত্ব মন্দির, নেঝোরের খাদ্‌, মিউনিমিপাল আপিষ ও 
দ্বুল গৃহাদি উল্লেখ যোগ্য । উৎপন্ন শিল্প সামগ্রীর মধ্যে, এখানকার জগছিখ্যাত 
ক্স বস্ত্র, পিতল কাসার সামগ্রী এবং আহাধ্য ভরব্যাদির মধ্যে, খৈচুর ও নিখুতি 
বিশেষ প্রসিদ্ধ এতঘ্যতীত গড়ে গুড় ও দেশী চিনির কারখানা স্থাসিভ হইয়াছে। 

শাস্তিপুরের সন্মিকটবর্তাঁ উল্লেখযোগ্য স্থান গুলির মধ্যে ফুলে, বেলগড়ে, গড়, 
হরিনদী, ব্রহ্মনাশন, হরিপুর, বাগআঁচড়া, মদদই-্শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি 
উন্বেখযোগ্য । 
শ্রীচৈতন্য ভগবতে এই গ্রামথানির উল্লেখ আছে; 
স্থতরাং ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। 
তবে, প্রাচীন হরিনঘী গঙ্গাগর্ভে যাওয়ার হরিনদীর অধিবাসীগণ হরিনদী ত্যাগ 


৪ 


হরিনদী । 
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করতঃ হরিপুর, বালিয়াডাগ্গ। প্রভৃতি স্থানে উঠিয়া গিয়াছেন। বর্তমান ঈদে 
যে গ্রামথানি হরিনদী বলিয়া পরিচিত তাহা প্রাচীন হরিনদীর ভাতশীল! 
নামক এক ক্ষত্র অংশ । গঙ্গার পার্খে বিস্তৃত চরে যেখানে সাহেবডাঙ্গা, 
নৃসিংহপুর, বাবলাবন প্রভৃতি গ্রাম বিদ্যমান তাহাই প্রাচীন হরিনদী । 
শ্ীশ্রীবাগদেবী-মাতার স্থান বলিয়া বাগআচড়ার 
খ্যাতি ও পরিচয়। বঘুনন্দন বন্দোপাধ্যায় নামে 
জনৈক সাধক থুষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা 
করেন। সাধক রঘুনন্দন এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া! লোকে এই 
স্থানটাকে দিদ্ধাশ্রম বলিয়। থাকে । কথিত আছে বঘুনন্দনের ভাগিনেন্ 
| মহাদেব মুখোপাধ্যা্র এই স্থানে সিদ্ধিনাভ করিয়াছিলেন । এই সিদ্ধ মহাত্মার 
অভিশাপে এখানকার স্বপ্রসিদ্ধ চাদরায় সবংশে নির্বংশ হয়েন। এই 
চাদরায়কে কেহ কষদ্রের দেওয়ান কেহব। বারভ,ইয়ার অন্যতম শ্রীপুরের 
চাদরায় মমে করেন, কিন্তু অন্নদামঙ্গলে ইহাকে “প্রিয় জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় 
চাদর রায়”-_বলিয়। উল্লেখ দেখা যায়। 

চাদররায় কীষ্িমান পুরুষ ছিলেন॥। তিনি রুদ্রের নির্দেশ ক্রমে নিজ 
গ্রামের সন্গিকটে ব্রদ্ষশাসন গ্রাম্থানি স্থাগিত করেন। তিনি যে পূর্ণেন্দু চুস্বি 
শিথর অত্যুচ্চ শিবমন্দির স্থাপন। করিয়াছিলেন তাহার ভগ্নাবশেষ এই গ্রামে 
অন্যাপি বর্তমান রহিয়াছে । ক্ষুদ্র একটা চতুষ্কোণ গ্রাঙ্গনের চারিদিকে চারিটী 
ভগ্মগ্রায় মন্দির । উত্তর দিকের মন্দিরটী অপর তিনটা অপেক্ষা কিছু ভাব, 
অবস্থায় আছে, কিন্তু চুড়া বা আবরণ কিছুই নাই; কেবল চতুর্দিকে ভিত্তি 
দবগ্ডায়মান। সম্মুখের ভিত্তিতে ইঞ্টকে খোদিত নানাবিধ গ্রতিযুদ্তি ঃ মন্দিরের 
শীর্ষদেশে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ। মন্দিরের পূর্বদিকের বারের উপর ইষ্টকে 

খোদ্দিত প্রাচীন বঙগাক্ষরে নিঙ্গলিখিত শ্লোকটা খোদিত আছে। 

দশিবঃ। 
শাকে বারমতঙ্বাণ হবিণাঙ্কে নাঁস্িতে শঙ্করং 
সস্তাপ্যান্ড সুধা! সুধাকর কর ক্ষীরোদনীরোপমং । 
তশ্মৈ সৌধমিদামুদা সুজল্দানিলীনলোলধ্বজঃ 
তথ পাদেবিত দ্বীর বীরবিবতং রঠাদরায়ৌ দদো 1৮ 


বাগ আচড়! 
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অর্থাৎ২-অবিরত নিশ্চল বৃদ্ধি শ্রীটাদরায় ১৫৮৭ শকে শিব প্রর্তিষঠাী করিয়! 
পুর্ণচন্দ্রের কিরণ ও ক্ষীরোদ জলতুল্য এবং নিবিড় মেঘ সংলগ্ন চঞ্চল ধ্বজযুক্ত 
এই মন্দির সেই শিবপদে অর্পণ করিয়াছেন। 


এই শ্রামথানি পূর্বে সমৃদ্ধি শালী থাকিলেও এক্ষণে 
দিন দিন হতণ্রী হইয়া পড়িতেছে। এখানকার পাল 
বাবুরা এক সময়ে নদীয়ার অন্যতম অর্থশালী জমিদার বণিয়া খ্যাত হইয়!- 
ছিলেন। রামন্সিংহের সময়ে ইহাদের ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে আরম্ভ হয় 
এই সময়ে ভদ্রেশ্বর, শান্তিপুর, কলিকাতা, পাটনা, দারভাঙ্গা, বাজিতপুর, 
সমস্ত্িগুর, প্রভৃতি স্থানে ইহাদের মোকাম স্থাপিত হয়। রাম নৃসিংহের পাচ 
পুত্র উমেশ, মধু) বিলাশ, কালী এবং মদন মোহন । ইহারাই পালের সহিত 
“চৌধুরী” শব গ্রহণ করেন | প্রাগুক্ত রাম নৃসিংহের শ্মরণার্থে বয়রা হইতে 
শাস্তিপুর পর্যাস্ত প্রায় তিন ক্রোশ বিস্তৃত একটা সেতু সমেত রাস্তা তীয় 
পুত্রগণ কর্তৃক প্রস্তত হয় অগ্যাপি উহা! নৃসিংহজাঙ্গাল নামে অভিহিত হয়, 
উহ্হার কতকাংশ শাস্তিপুর মিউনিসাপলিটা কর্তৃক গৃহিত হইয়াছে। জো্ঠ 
উমেশচন্ধ্রের বংশাবশীই এক্ষণে তীহাদের বংশের নাম সন্রম রক্ষা করিয়া 
আমিতেছেন। 


বয়রা। 


নবদ্ীপাধিপতি কুদ্র একখানি আদশ ত্রাঙ্মণ প্রধান স্থান স্থাপন মাঁনসে 
একশত আটঘর নিষ্ঠাবন ও স্থপণ্ডিত ত্রাঙ্গণ মনোনীত করিয়া তাহাদের 
সংসারধাত্রা নির্বাহোপযোগী তুসম্পত্তি প্রদান পূর্ব্বক চাদ রায়ের 

অগশাদন সাহায্যে এই গ্রামখানি স্থাপনা করেন। ব্রাহ্মণের স্প্রতিষঠা 


হেতু গ্রামখানি ত্রঙ্মশীসন নামে অভিহিত হয়। মহারাজা কৃষচন্্ের প্রপৌন্র 


গিরীশচন্ত্রের সময়ে অক্স্থ চন্রচূড় তর্কচুড়ামণি নামে একজন নিষ্ঠারান.. ভান্তিক 


্রাহ্মণ *জগদ্ধাত্রী মাতার সৃষ্তি প্রচার ও তন্ত্র হইতে পৃজাপন্ধতি বিধিব্জ্ধ : 
করেন। তৎপরে নদীয়ার রাজবংশের চেষ্টায় এই পূজা সাধারণে প্রচারিত : 
হয়। বর্তমান সময়ে চন্দ্রুড়ের বংশে, কয়েক বৎসর পূর্বের শিবদাস, তারাদান ' 


ও যুগলদ্বাম নামে তিন কৃত্যবিদ্য প্রপৌত্র জীবিত ছিলেন। এক্ষণে তাহাদের 
স্বংশধরগণের কেহ ব্রন্মশাসন, কেহব! কালনায় বাস করিতেছেন। সম্প্রতি 
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রন্ষশাসনে এ জগদ্ধাত্রীর মাতার নামে চন্দ্রচড়ের স্থতি রক্ষার্থ একটি আশ্রম-বাটি 
নির্মাণের কল্পনা হইতেছে। 


উল ব বীরনগর 


নদীয়া জেলার অন্তর্গত উখড়া পরগণার উল একটা স্ুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গণ্ড- 
গাম। এই গ্রাম ছেলার সদর ষ্টেসন্‌ নিজ কৃষ্ণনগর হইতে নৃানাধিক পাচ 
ক্রোশ দক্ষিণপূর্কে এবং ইহা সব্‌ডিভিসান রাপাঘাট হইতে কিঞ্িদধিক 
ছুই ক্রোশ উত্তরে চূর্ণী নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিত সহর কলিকাতা 
হইতে ইহার দূরত্ব একান্প মাইল, পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ের মুরসিবাদ লাইনের 
রাণাথাট ষ্টেসনের অব্যবহিত পরেই বীরনগর বশিয়৷ যে ছেদন সংস্থাপিত 
; হইয়াছে উহাই উলার নামান্তর মাত্র। প্রবাদ আছে ঘে উলুবনা- 
্ীর্ণ বিস্তীর্ণ চরের আবাদ হইয়া গ্রামের পত্তন হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 
উলা হইয়াছিল । কেহ কেহ পারশী “আউল” অর্থাৎ জ্ঞানী শব্ধ হইতে ইহার 
নাম উলা হইয়াছে বলিয়া! থাকেন। এই উল! অতীব প্রাচীন স্থান। প্রাচীন 
বাঙ্গাল গ্রস্থাদিতেও উলার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে ভাগিরথী 
গল্প] এই উলার পারব দিয়াই প্রবাহিত হইয়াছিলেন। বর্তমান উলার পূর্ব ও 
দক্ষিণ দিক দিয়া ডাকাতের খাল ও বারমাসে খাল বলিয়া ঘে অতি প্রাচীন 
এক গভীর নদীর খাতরূপ নিষ্ন জলাভূমি দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে অনুমান 
করেন উহাই সেই বনুপূর্রব অন্ত্থিত গঙ্গার গর্ভখাত। কবিকক্কন মুকুন্দরাম 
চক্রবন্তি ১৪৬৬ শকে স্বপ্রণীত চণ্তীগ্রন্থে নির্দেশ করিগ্জাছেন যে যে সময়ে 
্রীমন্ত সাগর পিতৃ উদ্দেশে সিঙ্হল যাইতে ছিলেন তৎ্কালে তিনি এই উলার 
নীচে নিজ জাহাজ নঙ্গর করিয়া বৈশাখী পুর্ণিম! তিথিতে প্রসিদ্ধ উলাইচণ্ডী- 
দেবীর পূজা করিয়াছিলেন । 
উলার অপর নাম বীরদগর ; কথিত আছে গ্রীস্টী় উনবিংশ শতাৰির প্রারস্তে 
অব্রস্থ মুখোপাধ্যায় জমীদার বাবুদের পুর্ব পুরুষ মহাদেব মুখোপাধ্যায় বাটিতে 
সশস্ত্র একদল দন্ছ্য আসিয়া লুঠনে প্রবৃত্ত হইলে বাবুদিগের তাৎকালীল গ্রাম্য 
প্রতিবেশীবর্গ সমবেত হইঞ্কা বিশেষ বীরত্থ প্রদশন পূর্বক এ দ্থযদলের অধিকাংশ 
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ছুবৃতদিগকে হত ও আহত করিয়া ১৮জন ডাকাতকে বন্দী করিয়া রাবিয়াছিলেন 
এই যুদ্ধে ০জন গ্রামবাসীও বিশেষ্ূপে আহত হন। তদানীস্তন কলিকাঁত৷ 

কোটি অফ. সারকিটের তৃতীয় জজের বিচারে এই সকল দুর্ব ত্গণের চির- 

নির্বাসন দণ্ড হইয়াছিল এবং এই কার্যে গ্রাঙ্মবাসীগণের সাহসের ও বীরত্বের 

পুরফার স্বরূপ এ আদালতের অভিপ্রায়ান্থদারে গবর্ণমে্ট কর্তৃক গ্রামের নাম 

উলা হইতে বীরনগর করা হয়। * 
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৩২৬ নদীয়া-কাহিনী 


তদবধি সরকারি যাবতীয় ব্যাপারে এবং মিউনিসিপালিটি প্রভৃতিতে উলা 
বীরনগর নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে । প্রবাদ এই কালেই শাস্তিপুরেও 
দস্থ্যভিতী হইলে তত্রস্থ অধিবাসীগণ নদীয়ার্‌ ম্যাজিষ্টেট সাহেবের নিকট সাহাযা 
প্রার্থনা করিলে সাহেব তাহাদিগের কাপুরুযোচিত ভয় দেখিয়া শাস্তিপুরের 
গাধানগর নাম প্রদান করেন। ইহার উত্তর দিকে বারাসাত, থিসমা প্রভৃতি 
গ্রাম পূর্ব ও দক্ষিনে বহু পূর্বে প্রবাহিতা ভাগীরঘীর নেই অস্পষ্ট গর্ভখাত 
এবং পশ্চিম দিক দিয়! এক্ষণে রানাঘাট মুরসিদাবাদ নামক রেল লাইন 
চলিয়া গিয়াছে । এই গ্রামের পরিমাণ ফল ছুই বর্গ, মাইল লোক সংখ্যায় 
পূর্বকালে এই গ্রাম নদীয়৷ জেলার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল, তৎকালে ইহাতে 
প্রার়্ ৫* হাঞ্জার লোকের বসতি ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহার লোকসংখ্যা 
সাড়ে তিন হাজারের অধিক নহে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাবব হইতে বহুদিন ব্যাপী 
ম্যোলেরিয়া জরের প্রভাবেই ক্রমশঃ গ্রামের এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত 
হইয়াছে। 

এখানে টোলধারি বন্তর গণ্যমান্য পণ্ডিত ছিলেন তন্মধ্যে চতুতুর্জ স্যায়রত্ব 
কৃঞ্ণরাম ন্যায় পঞ্চানন,সদাশিব তর্কলঙ্কার,শিবশিব তর্করত্ব প্রভৃতির নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । কথিত আছে একদ। উলার কুষ্চরাম ন্ায়পঞ্চানন মহাশয় বাটা হইতে স্থান 
স্তর যাইলে এ ময়ে জনৈক ছাত্র একঞনকে পরবর্তী একাদশী দিনে শ্রান্ধ করি- 
বার জন্য ব্যবস্থা পত্র দিয়া বিদায় করেন কিন্তু এ পরবন্ঠি একাদশী যে শুরু পক্ষে 
তাহা তাহার উদ্বোধ হর নাই পরস্ত ব্যবস্থু! পত্রে ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম স্বাক্ষর 
করিতে গিয়া ভ্রমবশতঃ "শ্রীকষ্ঙরাম সম্ম1” এইরূপ দস্ত সকারযুক্ত "শশ্মা” পদের 
ব্যবহার করিয়! ফেলেন। ঘটনাক্রমে ব্যবস্থাপত্র খানি মহারাজ কুষ্চচন্ের দৃষ্টি 
গোচর হইলে তিনি নিতান্ত বিম্মিত ও আচার্যান্থিত হইয়া উলার কৃষ্ণ রামের 
নিকট উহার সংশোধন বা সমর্থনের জন্য পুনরায় পাঠাইয়া দেন ও খ্রবূপ ব্যবস্থা! 
ও লিখন বৈচিত্বের বথোচিত উত্তর প্রদানের নিমিত্ত তাহাকে রাজধানীতে স্বয়ং 
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নদীয়া-কাহিনী ৩২৭ 


উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়। পাঠান। তখন মহাঁতেজন্বী তার্কিক প্রবর 
কুষ্ণরাম স্বীয় ছাত্রকৃত তথাবিধ অসঙ্গত বর্ণাশুদ্ধি ও অদ্ভূত বাবস্থার সমর্থনে কৃত" 
সংহ্বল্প হইয়া পত্র খানিতে “পুনঃ কৃষ্ণরাম শর্মা” এইরূপ দ্বিতীয় স্বাক্ষর করিয়া 
রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বকীয় ব্যবস্থাদির পরিপোষণার্থ বিচার 
করিবার দিনস্থির করিয়া দিয়! মহারাজের গোচরার্থ নিবেদন করিয়! পাঠাইলেন। 
মহারাজও পরম কৌতৃকি হইয়! নির্দিষ্ট দিনে অন্যান্য বহুতর ত্রাঙ্মণ পণ্ডিত 
দিগকে রাজধানীতে উপস্থিত হইবার অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন। প্রথিত আছে 
পগ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণরাম নির্দিষ্ট দিনে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সমাগত সী 
মণ্ডলীর সহিত একাদিক্রমে সপ্তাহ পর্য্যান্ত বিচারপূর্র্বক তাহাদিগের সকলকে 
কুট তর্কে পরাস্ত করিয়া তথা কথিত শ্বকীয় ব্যবস্থা ও লিখনের সমর্থন করিয়া, 
ছিলেন। এবং মহারাজাও তদীয় এই অদ্ভূত বিচার ক্ষমতাগ পরিতুষ্ট হইয়া পুর- 
ক্কার স্বরূপ তাহাকে একটা পতকা প্রদান করিয়াছিলেন । এ পতকায় মহারাজ 
কৃষ্ণচন্ত্রের নামাঙ্কিত নিয়লিখিত কবিতাংশ লিখিত ছিল। 
যথা,--“উলায়াং কৃষ্ণরামস্ত পতাকেনং বিরাজতে” ইত্যাদি। 

রামক্কণ স্বী্ধ বাটাতে অতি উচ্চস্থানে এ পতাকা স্থাপন করিয়া শ্বকীয় গৌরব- 
চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতত্তিক্ন ভবানিচরণ স্তায়ভূষণ, মুকুন্দমোহন 
্যায়রত্ব, গঙ্গাভক্রি-তরঙ্গিনী-প্রণেতা কবিবর ছুর্ণাদাস মুখোপাধ্যায়, কষ্চনগরের 
রাজসভার হাস্ত রসিক স্থবিখ্যাত মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই 
উলাতেই অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু সেই উল। গ্রাম আজ একেবারেই পণ্ডিত 
পুন হইয়াছে। পুরুষের তে! কথাই নাই তখন এখানকার স্ত্রীলোকেরাও বিদূষী 
ছিলেন সারণ সিদ্ধান্তের দুইটি কন্যা বিশেষরূপে সংস্কৃতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন* 
মহারাঞ্জ কুষ্ণচন্ত্রের সময়ে যে কম্টা সমাজ সবিশেষ সন্মানিত এবং সমাদৃত ছিল এই 
উলা সমাজ তম্মধা অন্যতম বলিয়া গণা। তৎকালে ফুলিয়া! ও খড়দহ মেলের 
নুনাধিক পচিশ শত ঘর রাটীর শ্রেণীর অতি সম্বান্ত কুলীন সম্তান এই উলাতে 
বাস করিতেন। তাহাদের অধিকাংশই যহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সবিশেষ 
সম্মানিত এবং দমাদূত ছিলেন। কথিত আছে মহারাজ প্রায় গ্রতি বর্ষেই এই 
স্থানে সমাগত হইয়া স্বীয় দীর্ঘিকাস্থ জলটুষ্গিতে অবস্থান পূর্বক ভগবানকে প্প- 
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৩২৮ নদীয়া-কাহিনী 


পু্প প্রদান করিতেন এবং তহগলক্ষে সমাজন্থ ত্রাঙ্মণমণ্ুলীকে আহ্বান করিয়া 
পরম সমাদর প্রদর্শন করিতেন । ফুলিয়! ও খড়দহ মেনের এত অধিক লংখ্যক 
স্বভাব ও ভঙ্গ কুলীন তৎকালে আর কুন্তরাপি দেখা যাইত না। ইহাদের 
সকলেই অনত্ান্ত এবং অধিকাংশই সবিশেষ অবস্থাপন্ন তন্মধ্যে চট্টোপাধ্যায় 
বংশ, ফুলিয়ার মুখোপাধ্যায় পাঁড়ার কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় 
বংশ সমধিক বিখ্যাত ও কৌলিন্য গৌরবে গরীয়ান ছিলেন । 

ব্রাহ্মণ বংশে উললার ফুলিয়। কুলোস্তব স্থপ্রসিদ্ধ বামন দাস মুখোপাধ্যায় গ্রসিদ্ধ। 
তীয় পিতামহ মুখুজ্দ্যে কুলোস্ভব মহাদেব মুখোপাধ্যায় এই উলা। গ্রামের 


মাঝের পাড়ায় এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
কথিত আছে একদা সংসারযাত্রা! নির্বাহ বিড়ম্বনায় 
একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া একটি মাত্র আধুলি সম্বল লইয়া তিনি বাটা 
হইতে বহির্গত হয়েন এবং বহু কষ্টে গৃহস্থের বাটাতে আতিথ্য 
গ্রহণ করিতে করিতে অনেক দিনে রংপুরে গিয়া উপস্থিত 
হয়েন। তথায় কোন নীল কুঠিয়াল সাহেব তাহার দুরাবস্থার পরিচয়ে রুপ! 
পরবশ হইয়৷ তাহাকে আপন কুঠিতে জনৈক কর্মচারি নিযুক্ত করেন ক্রমে 
মহাদেব স্বীয় অদম্য উৎসাহ অপরিসীম অধ্যবসায় অক্রান্ত পরিশ্রমে বহু অর্থ 
উপার্জন করেন এবং জমিদারী প্রভৃতি খরিদ করেন 7 রাঁগাঘাটের সুপ্রপিদ্ধ পাল 
চৌধুরি বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি কৃষ্ণাপান্তি মহোদয় তাহার জমীদারী ক্রয়ে 
মুক্তহত্তে সহায়তা করিয়া ছিলেন। ক্রমে মহাদেব ফরিদপুর। ঢাকা 
ৈমনসিং, রংপুর প্রভৃতি জেলার জমিদারী খরিদ করিয়া একজন প্রসিদ্ধ 
জমিদার হইয়া উঠেন। এই সময়ে তীহার জমিদারীর আয় প্রচুর হইয়া উঠিল। 
তিনি স্বয়ং অতি সুধার্শিক নিষ্ববান হিন্দু ছিলেন সুতারং রূপ প্শ্বধ্যের অধি- 
গতি হইয়া দান ধ্যান ক্রিয়া কশ্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি তদঙ্ু- 
সারে বাটাতে ক্মানযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা দুর্গোৎসব, শ্তামাপুজা, ভগগ্ধাত্র 
পৃজা প্রস্তুতি যাবতীয় বাধিক ক্রিয়াকলাপের লংস্থাপন করিলেন, ১২৮১ সালে 
বামনদাস স্বর্গলাভ করেন। 

রাধানাথ মুখোপাধ্যায় নামে মহাদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অপর এক 
১ টিসি বানর শেচাক্াম ইহাকে ম্বোপাজ্ডিত জমিদারীর কিম 


মুখোপাধ্যায় বংশ। 
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দ্ংশ পৃথক করিয়া দিয়! যান; এই রাধানাথই উলার খাঁতনাগা জমিদার 
শ্ডুনাপ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহ । শম্ত,নাথ পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী 
হুইয় যথারীতি হিন্দুসাচার ব্যবহার ও ক্রিয়া! কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়। গিয়াছেন 
বামন দাসের মধ্যম ভ্রাতা গৌরি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় উলার রাস্তাঘাট সম্বন্ধে 
অনেক উন্নতি পাধন করিরাছিরেন এই বংশে উপস্থিত গ্রগিরীন্দ্র নাথ, 
হরেন্দ্র নাথ, মণীন্দ্র নাথ, আশুতোষ, নগেন্ত্র নাথ, নীলমণি বাবু প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । এখানে বহু কায়স্থের বাদ ছিল তাহাদের অধিকাংশই ঘোষ, 
বহন, মিত্র, দন্ত, প্রভৃতি সন্ত্রস্ত কুলীনবংশ পল্ভুত এবং বিদ্যা, বিভ্ব, বৈভব সম্পন্ন 
ভদ্র সম্তান। তাহাদের ক্রিয়া কম্ম আচার ব্যবহার মন্দ ছিল না। 

মিত্র কুলোস্তৰ প্রাচীন প্রদিদ্ধ যুস্তফী মহাশয়েরাই উলার আদি সমৃদ্ধিসম্পন্ 
জমীদার। কথিত আছে এই বংণীয় কোন কৃতী পুরুষ রামেখর মিত্র, নবাব 
মুরণীর কুলীর সমদ্বে নবাব সরকারে কোন উচ্চ 
পদস্থ: কপ্মচারী ছিলেন ক্রমে উচ্চ হইতে 
উচ্চতর পদে আরূঢ হইয়া “মুস্তফী” খেতাব গ্রহণপুর্বক বহু ধন- 
সম্পত্তির অধিকারী হইয়। চাকরী পরিত্যাগপূর্ববক বাটীতে গ্রত্যাগমন করেন, 
ক্রমে শ্বদেশে থ্যাতি প্রতিপত্তি লাঁভ করি পরিণামে প্রসিদ্ধ জমিদার রূপে 
পরিণত হন । এই রামেখ্বরের দশ পুত্রের মধ্যে রদুমন্দন, অনন্তত্নাম, শিবরাঁম 
এবং মৃতুনারাম বিশেষ প্রপিদ্ধ। এতন্মধ্যে আবার রথুনন্দন ও অনস্তরাম 
ভাত্গণ হঈতে পৃথক হইন্া যথাক্রমে হুগলী জেলার শ্রীপুর ও স্ুকড়িয়া গ্রামে 
বান করেন, অন্ান্ত ভ্রাতার বংশাবলী উলাতেই বান করিতেছেন । নান! কারণে- 
এক্ষণে ইহাদের অবস্থা হানী ঘটয়াছে। টু 

নবশায়ক সম্প্রদায় মধ্যে উল্লার তিলি বশোদ্তব খ। বাবুরাই 
মমধিক প্রধান ও উল্লেখযোগ্য । কথিত আছে এই বংশের আদি পুরুষ 
মুর্শিদাবাদে মুদির দোকান করিতেন ক্রমে 
ব্যবসায়ে উন্গতি লাভ করিয়! বিলক্ষণ অর্থ 
সঞচয়পূর্বক নবাব সরকারের মুদি হইত] উঠেন এবং সুপার কারবারে 
প্রবৃত্ত হয়েন এই ন্ুপারির কারবারুই ইহাদের অভ্যুপয়ের হেতু। অন্যাপিও 
করিকাতায় বড়বাঁজার এবং নিপ্ন বঙ্গের খ্ারও অনেকানেক স্থানেই 


ত%: 


মুস্তফী বংশ 


খা বংশ 
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ইহাদিগের ছুপারির আড়ত বিদ্যমান আছে এবং বর্ষে বর্ধে এ সকল আড়ত 
হইতে বিস্তর টাকা .লাভ হইয়! থাকে । একদ| মহারাজ! কষচন্ত্র বার্ষিক 
খানার জন্ত নবার সরকারে আবদ্ধ হয়েন সেই সময়ে উক্ত মুদ্বী মহারাজের 
সেবা শুশ্রনা ও সাহায্য করায় মহারাঙ্জ সন্তষ্ট হইয়৷ উহাকে কিছু দিতে প্রতি" 
অত হয়েন কিন্তু তিনি ততকালে উহা না লইরা আবশ্তক মতে লইবেন এই 
আবেদন করিলে মহারাজ তহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন পরে শ্রী বংশীয় নীলাম্বর 
কুপ্ত, আপন মাতৃদায় উপস্থিত হইণে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া! করজোড়ে 
মহারাজের নিকট সেই প্রতিশ্রুত অঙ্গীকারের পালন জন্য প্রর্থনা জানাইয়। 
কছিলেন “মহারাজ আমি এই প্রার্থন। করি যে এখন হইতে আপনকার 
সমগ্র উল সমাজ আমার বাটীতে পদার্পশ"্করুন, তদহুসারে মহারাজ উহ্বাদিগকে 
খা! এই উপাধি দানপুর্ধক উল] সমাজ পাইবার অস্ুমতি প্রদান করিলেন। তদ্রবধি 
আদ্গ পধ্যস্ত উহার সেই রান প্রদত্ত খ। উপাধিতে সম্মাছনত ও উলার সমাজের 
গ্রহণীয় বলিয়। চলিয়া আদিতেছেন। বর্তমান সময়ে ইহাদিগের অবস্থা, খুব 
তাল! এই বংশীয় রাজকুষ্ণ খ। ও সর্বচন্ত্র খা বিশেষ ধন প্রতিপত্তির অধিপতি 
হইয়। অনেক সংকার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়া গ্রিয়াছেন। এই বংশের বর্তমান 
ব্যজিগণের মধ্যে বাবু জগন্গাথ খ।, আশুতোষ খঠ স্ুরেন্্র নাথ খা, সুজন খা, 
যস্তীন্্ মাথ খা গ্রভৃতি বাবুদের নাম উল্লেখযোগ্য । 

অন্টান্ত বংশের মধ্যে মিত্র বংশও উল্লেখযোগ্য এই বংশের বর্তমান কালে 
৬চজ্রকুমার মিত্রের পুত্র বঙ্গভাধায় লব্বপ্রতি্ট লেখক, বীরছ্গনা! পঞ্সোণ্তর 
কাব্য, নরসিংহ, কলিনা, পাব্বতি প্রস্তুতি লেখক শ্রীহ্মচন্দ্র মিত্র বি, এল 
মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । বঙ্গভাষায় অন্যতম প্রাচীন লেখক শ্রচন্জশেখর 
বহু উলাবাসী। 

উলার লোক সাধারণতঃ হান্তরপিক, এবং খামখেয়ালী সে কারণে এতদ 
অঞ্চলে উলানিবাসাগণ “উলুই পাগণ” নামে খ্যাত, এসম্বন্ধে এ প্রদেশে একটা 
প্রবচনও প্রচলিত আছে বথা “উলার পাগল, গুপ্তিগাড়ার বাদর ও হালিলহরে 
তেঁদর”* উলার জোক এক দিকে দেমন হাঁম্তরসিক ছিলেন তেমনি অপর দিকে 
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তোজন বিলাদীও খুব ছিলেন? মুক্রারাম মুখোপাধ্যার, ঈশে পাগলা প্রভৃতির 
নাষ যেমন রসিক বপি়া খ্যাতি তেমনি অনেকের 'খোরাকে” বলিয়। খ্যাতি 
ছিল, এদলের প্রধান ছিলেন রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় ইনি প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে 
আহার করিতেন এ কারণে তাহার খ্যাতি ছিল মুনকে রোঘোগ। তিনি 
আপনাত্র এই অসাধারণ গুণে বছ রার্া ও জমীদারের প্রি ছিলেন, এবং 
তাহাদের দত্ত মাসহারাতেই তাহার সংসার চলিত। 

উলার মধ্য দিয়া বে গ্রসম্ত রাজবত্ব টা কৃষ্ণনগর অভিমুখে গিয়াছে তাহ! 
১৮৩৪ ্বষ্টান্দে উলার মুখোপাধ্যায় বাবুদিগের উদ্যোগে সাধারণের অর্থে নির্দিত 
হইয়াছিল। * 

উলায় প্রস্তুত সামগ্রীর মধ্যে উলার বাসনের পুর্বে প্রসিন্ধি খাকিলেও এখন 
তাহার চিত মাক্রও নাই, থাদ্যদ্রবোর মধ্যে উললার সুঙ্ডি, মনোহরা, বীরখতী ও 
সুয়াতেলা সন্দেশ আজিও প্রপিক্ধ। আজ থে কোনও দ্বেবী প্রতিমা! সাজাইতে_. 
দেশ দেশাস্তরে যে "ডাকের-দাঞ্জের” প্রচলন হইয়াছে তাহার প্রথম আবিষ্কার 
এই উল্াগ্রামেই হুইয়াছিল। প্রায় দেড় শত বর্ষ পূর্ধ্ে উলার সগ্নিকটবস্তি 
পালিত পাড়! নামক স্থানে কানাইলাল আচার্য্য ও নীলমনি আচার্য্য নামে ছুই 
ভ্রাতা বাস করিতেন, তাহারাই সব্ধপ্রথম এইরূপ সাজের সৃটি করেন? উলার 
মহামারীতে বিপর্যাস্ত হইয়া তদীয় বংশধরগণ শাস্তিপুরের সারধ্য হরিপুরে 
উঠিয়া আসেন তাহাদের ধংশধরগণ অন্যাপি এখানে থাকিয়। প্রাচীন রীত্যান- 
সারে কাশিষবাজার রাজবাটা প্রভৃতি বহুস্থানে ডাকের সাঙ্গ সরবরাহ করিঘ] 
থাকেন। 

উললা কিছুকাল চৌকী হাসখালির অধীন হইয়াছিল এবং হাসখ!লীর 
মুনহ্ৃধী আদাঁলত এই উলাতেই হইত, মহামান্সীর সময়েই উহা উলা হইতে 
হাণাঘাটে স্থানান্তরিত হয়, কিছুদিন বানাখাটে এ আদালত থাকিয়া শাস্তি- 
পুরে উঠিয়া! আসিয়াছে। 

উলার নিকটবন্তাঁ গ্রামগুবির মধ্যে পাহাড়পুর, খিসক মামহোয়ান, 
আড়বন্দী, বাদকুপ্ল। প্রভৃতি গ্রামস্তুলি উল্লেখ যোগ্য । 


| 
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পাহাড়পুরের, মুখোপাধ্যায় বংশ প্রসিহ্ধ। ৬ক্দোরনাথ মুখোঁপাধ্যাসর 
এই বংশের উপারক্ষম ক্রিন্নাবান পুরুষ বলিয়া! খ্যাত ছিলেন, তৎপুত্র ৬বিপ্রদাস 
মুখোপাধ্যায় আ, ১ 0,17৮ একজন সাহিত্যোৎ* 
সাহী বিদ্ধান্‌ ব্যক্তি ছিলেন ইংরাজিতে কবিতা 
লিখিতে তিনি বিশেষ দক্গ' ছিলেন, তল্লিখিত 26078] 1411৩ নামক 
কবিতাটা অতুলনীয় তৎপুত্র শ্রীঘুক্ত নুরেন্্রকুমার একজন; পিতার গ্ঠায় সদাশয় 
ও উদ্যোগী পুরুষ । 


পাহাড়পুর 


টবদ্য প্রর্ান গ্রাম এতনঞ্লের হুপ্রপিদ্ধ কবিরাজ 
রঘুনাধ পুর ৯ 
ঈশ্বরচন্দ্র বায় ও ততপুত ৬তারিণীচরণ ও ৬/্রীচরপণ 
বায় ধন্বস্তরী কল্প সচিকিংসক বলিয়া! খ্যাত, ৬তারিণীচরণের পুত্র ৬নীল- 
মাধব ব্রায়ও চিকিত্সা বাবাায়ে কলিকাতাদ্দ বিশেষ খ্যাতি জাভ, 


করিয়াছিলেন। 
অত্রস্থ সিংহবংশ বিখ্যাত, রায় বাহার ৬গোকুলচন্্র 


সিংহ এই বংশের। নবাবী আমলে নদীয়ার 

একটা প্রসিদ্ধ পরগণ! ছিল। হুগ্রপিদ্ধ স্তামাচরণ সরকার এই স্থানে জন্ম লাভ 
করিয়াছিলেন। 

গ্রামখাশি নদীয়ার একখানি প্রাচীন গ্রাম। নবন্ধিপাঁধিপতি 

রাজা রাঘব রায় ১০৬৭ শকের ১১ই ফান্তন এক সনন্দ পত্র দ্বার অত্র শ্রামস্থিত 


খিসম! 


এক হাজার বিঘা মী স্ুপ্রশিদ্ধ বাসদের 
সার্ক্যভৌমের নিপ্নতর পঞ্চম পুরুষ পরম পণ্ডিত 
গোবিন স্তায়বগীশ ভট্টাচাধাকে ত্রঙ্গোত্তর দান করেন। বাসদের 
সার্বভৌমের অত্রস্থ বংশধরগণের মধ্যে বারিষ্টার অশ্বিনীকুমার বলোপাধ্যাঙ্গ 
মহাশয় সবিশেষ প্রসিদ্ধ । 


আন্ডবন্দী 


রাণাঘাট 
রাণাথাট নদীয়া জেঙার একটা প্রাীন গ্রান না হইলেও, ইহা অনেকের নিকট 
স্থপরিচিত | উত্তরে নিয়ানগর, মধ্যে রাপাঁধাট ও দক্ষিণে নাসড়া এই তিনখাি 
গ্রাম লইয়া বর্তমান রাণাঘাট গঠিত। কোন প্রাচীন পুস্তকে বা মানচিজে এই 
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স্থানের নাষ দৃষ্ট হয় না। জেমন্‌ রেনলসের ১৭৭৩ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত বাঙ্গালা 
মানচিক্রে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে এই স্থানের নাম দেওয়া আছে। সম্ভবতঃ ইহারি 
কিছুকাল পুর্বে রাণাঘাট গ্রামে পরিণত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাগান্তরূপ 
সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় মানচিত্রে স্থান প্রাপ্ত হয় । যখন মানচিরে, রাণ!ঘাট এইক্ূপ 
কুদ্রাকারে মুদ্রিত তখন কৃষ্ণনগর, পলাশী, অগ্রন্থীপ, শিবনিবাস, নদীর 
শান্তপুর, নগর প্রতৃতি স্থান সমূহ বৃহ অক্ষরে বিশদভাবে মুদ্রত। এই 
মানচিত্রে কৃষ্ণনগর ও শিবনিবাস উচ্চ মন্দির ছারা ও পলালী 'আাত্রকুঞ্জ 
দ্বারা চিহ্নিত এবং অগ্রত্থীণ ও নদীয়! কৃষ্ণনগরের পারে অর্থাৎ গঙ্গার পুব্বতীবেে 
অবস্থিত, দেখান হইয়াছে । 
অনেকে বলেন ১৬৫* খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭২৮ শ্রীষ্টাব' মধ্যে কৃষ্চনগরাধিপতি 
রাজা রদুরামের রাজত্বকালে এই স্থানে রণ। নামে একজন বিখ্যাত দলযার 
খাটী বা আডড! ছিল তাই রাগাঘাটা হইতে রাণাধাট নামের উৎপত্তি হইয়াছে। 
রাাঘাটের অবস্থান বিশেধরূপ পর্যালোচন1 করিলে, ইহ1 পূর্বে যে একটা 
নদীবেষ্িত, দন্থ্যবামৌপযোগী স্থান ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হয় কারণ এই 
স্থানটী পূর্বে প্রায় চতুর্দিকে নদীবেষ্টিত ছিল। উত্তরে বাচকো! নদী ও 
দক্ষিণ ও পুর কিয়ণংশ হাঙর নামা নদী দ্বার! বেষ্টিত ছিল। এখন এই 
ছুইটী নদী খাদ দাত্রে পর্যবসিত হইলেও পূর্বে ইছারা খরস্রোতা নদী ছিল; 
পশ্চিমে চূর্ণা আছিও বহতা। শুনা যায়, দ্য রণার কালী-প্রতিম। অধুন। 
রাপাঘাটের মধ্যস্থলবন্তিণী সিদ্ধেশ্বরী নায়ী গ্রাম্যপ্রতিম।। 

অনেকের মতে রাণাঘাটের নাম পুর্বে ধাহাই থাকুক, ইহা৷ রাজ! রুষ্ণচন্তের 
সময়েই তাহার কনিষ্টা রাণীর নামেই রাম্ঈথাট নামে অভিহিত হয়। 
রাদা রথুরায়ের রাজত্বকালে রাগাঘাটের উৎপত্তি কল্পনা করিলেও রাজ। 
কুষ্ণচন্দ্রের শেষ বয়সে ইহা রাণাঘটবাসী কৃষ্ণপাস্তির অন্ত খ্যাতিপন্ন হয়। 

রুষ্ণপান্তী ১১৫৬ সালে রাগাঘাটে এক দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । তাহার পিত| সহজরাম পাত্তী কায়ক্লেশে 
ূ সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন। তাহা তিন পুত্র; প্রথম 
কষ চন, ছিতীন্গ শল্তচন্তর ও তৃতীয় নিধিরাম। কৃষ্ণ ও শস্ত, বাল্যকাল হইতে 
এ ০ নিন « নিল অঙ্গাবাধিশীল্্ বিধায় সর্বাকার্ধোই অপট ছিলেন 


গালচৌধুরী বংশ 
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কথিত আছে সুচতুর কুষ্টচন্ত্র তাহার পিভৃবিয়োগ হইলে কেবলমাত্র একটি 
আধুলী সম্বল করিয়] ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন এবং আপনার অধ্যবসায় বলে, 
লক্ষ্মীর কৃপায় বহুবিত্ত উপাজ্জন করতঃ বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ ধনীপদবাচা 
হয়েন । এই ব্যবসায়ের আর হইতে তাহার মধাম ভ্রাতা শস্তচন্্র এই 'সমস্বে 
জমীদারী ক্রয় করিতে আর্ত করেন, সাতোর পরগণ| তাহাদের সর্বপ্রথম 
ঘমিদারী। এই সময়ে নদীয়ারাজ শিবচর, কৃষ্ণ পান্ীকে চৌধুরী 
উপাধী দিয়া সম্মানিত করেন এবং ইহার অব্যবহিত কালপরে 
যখন মারকুইপস হেষ্টিংশ সাহেব খফংশ্বল পরিদর্শনে সফরে বাহির 
হইয়। ঝাণাধাটে আলিয়া উপস্থিত হয়েন এবং কৃষ্ণ পাস্থীর অগণিত 
অশ্ব বানী, গ্রানাদোপম সৌধশ্রেণী, বিরাট এশ্বধ্য দর্শন করিয়া! এবং তাহার 
অভার্থনায় প্রীত হইয়! তাহাকে রাজা উপাধি দিতে অগ্রসর হয়েন; তখন 
কৃষ্চন্্র পাল চৌধুরী তাহার স্বাডাবিক সরপতা। গুণে, বিনয়ের সহিত উহা 
প্রত্যাখ্যান করেন এবং নদীয়াধিপতি দত্ত'“চৌধুরী*উপাধী তিনি ইণ্ডিয়া গবমে 
প্টের অন্থমোদিত করিস! লয়েন। াকৃইস হেট্টিংস তাহার এইরূপ সরণ ব্যব- 
হারে পরম প্রীত হইয়। তাহার সহিত আশাসোট! ব্যবহারে অনুমতি দ্েন। 

ক্ষষ্চন্র পালচৌধুরী মহাশয় তাঁহার জীবনে যে সমস্ত দানাদি ও সংকার্ধ্য 
করিয়াছেন তাহার মধ্যে মান্দ্রাজ ছুর্ডিক্ষে লক্ষ মন চাউল দান,উলার (বীরনগর) 
যুখোপাধ্যার় বাবুদিগের অমিদারা ক্রয়ে মুক্তহত্তে সাহাষ্য, মহাপ্রভুর পু্রিণী 
প্রভৃতি কতিপয় সুবৃহৎ পুক্করণী খনন,রাণাধাট হইতে জগপুবে গল্গাক্নানে যাই- 
বার হুদীর্ঘ পথ প্রভৃতি কার্যগুলি বিশেষ উল্লেখধোগ্য। 

কৃষ্ণ, তাহার মধ্যম ভ্রাতার প্ররোচনার, সৃভ্যুর পূর্বে, তীহার যাবতীর 
বিষয় এইরূপ বণ্টন করিয়া যান ;--তিনি ও তাহার মধ্যম শৃচন্্র সমগ্র বিষয় 
তুল্যন্ধপে, এবং মহ! ব্যাধিগ্রস্ত কার্ধ্যাক্ষম কনিষ্ঠ নিধিরাম, যাত্র দ্বাদশ সত্তর 
মুক্রা বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি, ও নগদ ৪ লক্ষ টাকা। এই অসশ ভাগই, 
কষ্ণচন্ত্রের মৃত্যুর পর গালচৌধুরী এষ্টেটের সর্বনাশের কারণ হইয়া! উঠে। নিধি- 
রামের পুত্র বৈদ্যনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রাগুক্ত অপ্দৃশ বন্টন আইন বিরুদ্ধ 
হইয়াছে বলিয়া হ্থপ্রীম কোর্টে যে সর্বধ্বংশী মকর্দমা। উখ্বাপিত করেন এবং 
হাহ। ১৮২১ত্রীঃ হইতে ১৮৫* আ্ীং মধ্যে চারিবার বিপুল অর্থব্যয়ে বিলাতে 


নদীয়া-কাহিনী ৩৩৫ 


প্রিতি কাউন্দীলে দিম্পভিয্ন জন্ত প্রেরিত হয়, ভাহাতেই পালচৌধুরী ট্টেটের 
অবস্থা হীন হইকা পড়ে, এবং মকর্দমার খরচ কুলাইতে পালচৌধুরীদিগের 
লোনার জমীদারী সাতোর বিক্রয় হইয়! যায়। 

এই দুর্দিনে পালচৌধুরী এষ্টেট রক্ষা! করিতে, শন্ত.র বংশে পরম মেধাবী 
জয়গোপাল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিষয়ের নুচারু বন্দোবস্ত করিতে না 
করিতে নিদারুণ কাল তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়। লয় । মাত্র ২৩ বংসর বয়সে 
১২৫৬ সালে একটা মাঝ কন্ত। বাবিয়! তিনি মৃত্যমুখে পতিত হয়েন, অত্রস্থ 
মাক বংশীয় কালীকুমার, মহেক্জকুমার ও বাজেন্্রকুমার মল্লিক মহাশয়জরয় 
তাহার ঠিন পৌহিত্র। জয়গোপাল মৃত্যুর পর তদীয় উপযুক্ত সহোদর 
পালচৌধুরী গণের পরিভ্রাতা শ্গোপাল তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয় পালতৌধুবী 
স্টেট পুনঃ সংস্কারে ও পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন। শ্রীগোপাল, স্বায় 
অপৌক্ক রূপে ও গুণে ক দেশীয় কি ইউরোপীয় মকলেরই সিকট বিশেষ 
সম্মনত হয়েন। এদিকে তিনি যেমন নিঞ্জের বংশের উন্নতি সাধন করিয়া 
গিয্াছেন, তেমনি আবার সাধারণের [হৃতকর কার্ধেও তাহার সধিশেষ, 
উৎমাহ দেখা যাইত। রাণাঘাটের মিউনিলিপালীটি, রাণাথাটের 
ইত্রাআী বিদ্যাপয়, টষ্ণনগর কলেনগৃহ নিপ্দাণে মুক্তহত্তে সাহাধা, তাহার 
উদ্ধার ও মহৎ হৃদয়ের সাক্ষ্য দিতেছে । ১২৭৮ সালে তাহার মৃত্যু হইলে 
তাহার বংশের গৌরব, প্রাতঃস্মরণীর পুত্র স্বরেন্দ্রনাথ ভীহার স্থলাভিষিক্ত 
ইয়েন এবং আপনার উদার মহত হৃদয় ও দেব চরিত্রগুণে জনসাধারণের 
প্রীতিভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হয়েন। রাণাঘাট মহকুমাবাসী জনসাধারণ ও 
তাছার মর্ধযাদাপন্ন বনু বান্ধবগণ তাহার সন ১৩৯২ সালে মৃত্যু গর একটা 
জবহৎ গৃহ নির্মাণ করিয1507590:5. 11557079] 17211 নামে উহা তাহার 
স্থৃতিতে উৎসর্গ করিয়া তাহার প্রতি তাহাদের অকপট অনুরাগ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। এতত্্যতীত হুরেন্্রনাথের সাধের জমিদারী পঞ্চায়ৎ গুছে 
কলি কাতার এবং রাণাঘাট স্কুলে যথাক্রমে তাহার তৈলচিত্র ও মন্মর 
স্মারকলিপি স্থাপিত হইয়াছে । 

উপরোক্ত মহানুভব ব্যক্তিগণ ব্যতীত পালচৌধুী বংশে যে সকল মাহাত্মা 
জন্মগ্রহণ করিদাছেন তাহাদের মধ্যে শন্তুব শৌত্র বাধু জয়টাদ পালচৌধুরী 


৩৩৬ নদীয়া-কাঁহিনী 


মহাশয়ের নাম উল্লেখঘোগ্য। প্রজাহিতৈষী বলেশ্বর গ্রাণ্ট মহোদ্ নীঙ 
কমিসনে ই'হারাই সাক্ষর প্রতি বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন, কথিত 
আছে ইহার ন্যায় উন্নতঘ্ব্দয় “বাবু” তদানীন্তন কালে সমগ্র বঙ্গদেশে আর 
দ্বিতীয় ছিল না। ইহার সুনামের সহিত পরম অত্যাচারী জমিদার বলিয়াও 
অখ্যাতি ছিল। তখন এতাদঞ্চলে লোকে অপরকে গালি দিতে হইলে, 
“তোকে জয়ঠাদে পাক” বলিয়া গালি দিত । 

এই বংশে কৃষ্ণ চক্রের পুত্র বাবু ঈশ্বর চন্দ্রের পৌত্র দ্বারিকানাথ ও 
প্রপৌন্র মন্মথ নাথের নাম ও উল্লেথযোগা। স্ুপ্রদিদ্ধ পালচৌধুরী মামলার 
ঈশ্বরচন্্রই প্রধান উদ্যেগী। নিপ্রিরামের পুত্র বৈদ্যনাথকে দিয়! 
ঈথ্বরচন্্রই সর্বধ্বংশী মকর্দমার লুত্রপাত করিয়া ঘান, ইহাই [রাপাথাটে 
এবৈপানাথী হাঙ্গাম1' বলির! খত । ইহার কীর্তির মধ্যে কয়েক বৎমর ধরিয়া! 
লক্ষ মুদ্র। ব্যয়ে বাৎসরিক রথযাত্রা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । কথিত আছে এই 
উপলক্মে ৬পুরুযোত্তমের রথের লোক সমাগম হাস হইয়া এই স্থানের রথে খেই 
মত লোক সমাবেশ হইয়াছিল | 

কষ্চচন্ত্রের পৌর কেশবন্্র ও  তৎপুত্র হেমচন্্র ও 

বিশ্বেশ্বর পাল চৌধুবীর নামও উল্লেখযোগ্য, বিশ্বেশ্বর একজন 
তান্ত্রিক শক্তিসাধক বলিয়! বিখ্যাত এ বংশের বর্তমান বংশধরগণের মধ্যে 
কৃষ্ণের বংশে বাবু ব্র্গনাথ ও বাবু সর্কেশ্বর ও হাইকোটের উকিল বাবু 
তারকেশ্বর পাঁগচৌধুরী এবখ শত্তুর বংশে বাবু নগেত্্রনাথ, যোগেশচন্দ্র, 
সতীশচন্ত্র ও হরেন্দরনাগ, হেমচন্ত্র ও সাধু বিগ্রেন্্! নাথ পালচৌধুরী নাম 
উল্লেখযোগ্য । নগেন্দ্রনাথ তাহার বংশের ও রাগাধাটের বর্তমান পরিচয় 
স্থল। তিনি সম্প্রতি রায় বাহাদ্বর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন! তিনি 
একদিকে থেমন রাশাঘাটবাসীগণের নিকট মান্য তেমনি গবমেপ্টেও তাহার 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অসাধারণ । ইহার পুত্র অমরেন্ত্রনাথও একছন ডিপুটী 
ম্যাজিষ্টেট। যোগেশচন্ত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে নিত্য শত শত রোগীকে ওষধ 
দিয়া রাণাঁধাট সবডিভিসনবাসী বাক্কিগণের নিকট পুজনীর হইয়। উঠিয়াছেন। 
মভীশচন্দ্র হাইকোটের একজন এটরি,হরেন্্রনাথ রাণাঘাটের ,একজন অনপ্রিয 
জসীদার। 
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. খই কুপ্রশিদ্ধ পাল সৌধুরীগণের আশ্রয়ে থাকিয়া কত যে গুণী ও জ্ঞানী 
ব্বাক্তি গ্রতিপালিত হইম্াছে তাহার ইয়ন্তা নাই । তবে উদাহরণের স্থলে কতি- 
পরের নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে॥ চঢতুষ্পাীধারীগণের মধ্যে গয়রাম 
পঞ্চানন, দেব চুড়ামণি, রামকমল শিরোমণি, মধুন্থদন গ্যাস, পরাগচন্ত্ তর্ক 
পিদ্ধান্ত ঈশানচন্ত্র তর্করত্, তিলক তর্কালঙ্কার, প্রদ্ৃতি ॥ বৈদ্যগণের মধ্যে 
হরচন্দ্র সেন, দয়ালচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র রায়, তারিণীচরণ বাক গিরীশ 
চন্্র বার, ধোগীন্দরচন্ত্র সেন; গায়ক ও বাদক শ্রেণীর মধ্যে লালা কুন্দন, 
যদ্ছনাথ ভট্ট, প্রপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মহম্মদ থণ, গুরুপ্রসাদ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, সেতাঁরী বামাচরণ ভট্ট চার্ধ্য প্রভৃতি ; হাস্তরসিক ও কবি ছাতু বাঁ 
শবুদ্র কুণ্, ওরফে স্থতাঁষেটে, কবি জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ও কবি কাশীনাথ 
মুখোপাধ্যায় ওরফে কাশী মাষ্টার (ঘিনি বাবু জরগোপাল পানচৌধুরী লক্ষ যুদ্র 
বায়ে যে যাক্রাদল গঠন করিয়াছিলেন তাহার জন্“মধুমালতী”নমে সুন্দর পালা 
রচনা করিয়াছিলেন ) এবং দিন্বপুরুষ বিশে পাগল প্রভৃতির নাম উত্খযোগা ॥ 

একদিকে পালচৌধুরী বংশ লইয়াই যেমন রাণাঘাট অপরদিকে তেমনি 
দে চৌধুরী বংশের নামোল্পথ না করিলে রাণাঘাটের ইতিহাস 
অসমাপ্ত রহিয়া যায়, কেন ন! পালচৌধুরী ও দে চৌধুরী 


লইপ্লাই বাণাঘাটের ইতিহাস গঠিত। বে সময়ে কৃষ্ণপান্তী ব্যবসা দ্বার 
উদ্নতিলাভ করেন, তাহারই সমকালে দে-চৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ রামন্থ 
দে-চৌধুরী মহাশয়ও ব্যবসায় দ্বারা নিজের আর্থিক উন্নতিসাধন করেন। বর্তমান 
কালে রাণাঘাটের বড়বাজারে যেখানে এমদনমোহন বিগ্রহের শ্রমন্দির প্রতি- 
ঠিত কথিত আছে সেই স্থানেই তাহার সর্ধপ্রথম দোকান স্থাপিত ছিল, 
পরে ব্যবগায়ের উন্নতির সহিত মালদহ, হাটখোলা প্রভৃতি অঞ্চলে গদী বাটা 
নির্দাণ করিয়া বিস্তীর্ণভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই মালদহের গদী হইতেই 
তাহাদের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয় এবং ক্রমে সেই আয় হইতে জমীদারি 
ক্রয় করেন। ইহাদের পূর্ব বসতবাটা নদীকুলে স্থাপিত ছিল, পরে নদীর 
ভাঙনে বাটা ভগ্ন হইলে এবং আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইলে তাহার! ১১৯৮ নালে 
ভাহাদের বর্তমান আবাস বাঁটী নির্মাণ করেন। 

এই বংশের স্থাপিত রামন্থথ যে কেবল মেধাবান শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন 


দে চৌধুরী বংশ। 


*০৬৮ মদীয়া-কাহিনী .... 


তাহা নহে; তিনি সাতিশয় ধর্মশীল ছিলেন। ধর্মই তীহার প্রাণতুল্য ছিল। 
তিনি যে “বার মাসে তের পার্ধণ”ও অতিথি সেবাকূপ মহাষজ্ঞ অনুষ্ঠান করি! 
গিয়াছেন স্তাহার বংশীরগণ অগ্যাপি তাহ! সাধ্যমত সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন ) 
বৎসরে অন্যুন ৬০** হাক্গার লোক অজিও তাহাদের দ্বারে অন্পের জন্য উপস্থিত 
হয় এবং তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধাদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া প্রীত হয়। 

এই অভিথিসেবী বংশে রামস্থখ ও যে সকল উপযুক্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ 
করিয়। বংশের গৌরব উজ্জ্রলতর করিয়। গিয়াছেন, তীহাদের মধ্যে দাতারাম, 
লক্্মীকান্ত, বৈকঠ্ঠনাথ প্রমুখ রামস্থখের ছয় পুত্র ব্যতীত শ্রীনাথ, রাধাময়, 
রামলাল দেচৌধুরী মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগা। শ্রীনাথ, সত্যনিষ্ঠ্য ও 
ধার্মিক ছিলেন; রাধাময়, ক্রিয়াশীল ও পণ্ডিতান্থরাগী ছিলেন? তাঁহার প্রণীত 
মুদ্রিত “নবোপাখ্যান” নামক সমাজিক নক্সায় তাহার নাম জাগরুক রহিয়াছে । 

বাবু রামলাল ক্রিয়াবান ও সাতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন । ইনি একদিকে যেমন 
বিনরী নতন্বভাব এবং বিজ্ঞ তেমনি অপর দিকে সঙ্জন সেবী, সুধী ও আদর্শ 
জনীদার বলিয়া খ্যাত। ৩ৎকাঁলে “বাবু” বলিলে রাণাঘাটে তাহাকেই বুঝাইত । 
তিনি ১২৭৪ সালে মাত্র ২৮ বৎসর বয়দে একমীত্র ছুহিতা রাখিয়। পরলোক 
গমন বরেন। অত্রস্থ মল্লিক বংশীয় শ্রীকুমুদ নাথ ও বৃপেন্্র নাথ মল্লিক 
ভ্রাতাদ্য় তাঁহার ছুই দৌহিত | 

বর্তমান কালে এই বংশের উল্লেখযোগ্য বংশধর বাবু পূ্ণচন্ছ দে চৌধুরী 
ইনি এবং ইহার ভ্রাতা নিশ্মলচন্দ্র আপনাদের বিমল চরিত্র গুণে সকলের প্রিয়, 
বাৰু পূর্ণচ্্র রাণাথাটের যাবতীয় সাধারণ লোক হিতকর কাধ্যের একজন 
প্রধাঁন উদ্যোগী । ইনি একদিকে যেমন বিনয়ী, তেমনি অপর দিকে সাহিত্যান- 
রাগী স্থথী বলিয়া পরিচিত। 

এই বংশ নদীয়ার অন্যতম প্রাচীনতম ও সন্ত্রান্ত বংশ, ইহাদের আদি 
নিবাস যাটিগ্লারী__যথায় নদীয়া রাজবংশের সংস্থাপক ভবানন্দ মজুমদার, 
বাদসাহ আকবর প্রদত্ত ফারমানে নদীয়া রাজত্ব 
খেলায়েৎ প্রাপ্ত হইয়া বাগোয়ান হইতে আসিয়া 
আপনার রাজধানী স্থাপনা করেনা সর্ধধবংশী কালের প্রভাবে এই 
মা্টিয়ারী এখন বনাকীর্ণ। ভবানন্্ যুমদার কর্তৃক এই মাটিয়ারীতে রাজধানী 


মল্লিক বংশ 
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স্থাপনের পূর্বেও মঙ্সিকগণ এখানে বেশ মান সন্তরমের সহিত বাস করিয়া 
আঁনিতেছিলেন এবং অর্থবল অপেক্ষা বিদ্ভাবলে তাহারা জনসাধারণের 
্রন্ধাভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। “মল্লিক” এই বংশের বর্তমান 
উপাধি হইলেও, “পাল” ইহাদের আবি খ্যাতি! অগ্যাপি বিবাহাদি বৈদিক 
কার্ধা কালে নামের শেষে “পাল দাসস্ত” খ্যাতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই 
বংশের গৌরবশালী বংশধর শ্রীনারায়ণ, আপনার বিদ্া ও বুদ্ধিবলে মহীমান্ত 
দিল্লী দরবার হইতে মল্লিক এই সম্মান্চক উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তদবধি এই 
বংশীয়েরা বাদশাহ দত্ত এই লম্মানকে গৌরবাত্মক মনে করিয়া আপনাদের 
উপাধি স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আপিতেছেন ! ভবানন্দ মজুমদারের তিন পুক্র। 
শ্রীরুঞ্চ, গোপাল ও গোবিন। এই তিন জনের মধ্যে মধ্যম গোপাল নিতান্ত 
পিতৃ অনুগত, বিচক্ষণ ও কর্মক্ষ-বিধায় ভবানন্দ অপর পুক্রদ্ধয়ের মাসহার! 
বন্দোবস্ত করিয়া গোপালকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী করিয়া যান। একারণে 
জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ পিতার সহিত বিবাদ করিয়া এক বিশ্বস্ত, কাধ্যদক্ষ, 
বৃহ ভাষাবিৎ মন্ত্রী সমভিব্যাহারে দিল্তী গমন করেন ও তথায় আপনার বিদ্কা 
ও বুদ্ধিবলে ও উক্ত কর্মচারীর লিপি কুশলতায় বাদসাহকে লন্বষ্ট করিয়া 
পরগণা উখুড়া প্রভৃতির উপর চিরস্থায়ী দখলের ফারমান লইয়া দেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। উত্ত রাজকর্মচারীর লিপি কুশলতার পুরস্কার স্বর্নপ 
বাদসাহ তাহাকে “ম্লিক” বা “স্ুলেখক” আখ্য। প্রদান করেন । বাদসাহ 
দত্ত সম্মান ও ভূম্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়! শ্রীকুষ্ণ দেশে প্রত্যাবন্তন করেন। 
কিন্তু শীপ্রই তিনি নিঃসন্তান অবস্থাক্» প্রাণ ত্যাগ করিলে তাহার যাবতীয় 
সম্পত্তি কনিষ্ঠ গোপাল প্রাপ্ত হয়েন। গোপালের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাঘব 
পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়া মাটায়ারী হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানা 
স্থানান্তরিত করেন; এই রেউই বর্তমান কষ্ণনগর। শ্রীরু্ণের মৃত্যু হইলেও 
কার্য্যদক্ষ বিধায় রাজা গোপাল নারায়ণকে রাজকাধ্য হইতে অবসর দেন নাই, 
এই সময় হইতেই নদীয়!-রাজবংশের সহিত মল্লিক বংশের একটা যেন স্থায়া 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পরবন্তী কালে মাটীয়ারী হইতে কৃষ্ণনগরে রাজধানী 
স্থানান্তরিত হইলে রাঞাগণের সহিত মল্লিকগণও তাহাদের বাসস্থান 
উঠাইরা রেউইতে আমিয়। নৃতন ব্সহবাটী নিম্মাণ করেন এই লমন্ধে 
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মগ্সিকগণের আত্মীয় ্বজন ও অস্গত: জন এত অধিক ছিল যে রেউইয়ের 
যে পল্লীতে আলিয়া তাহারা শত শত রম্য সৌধশ্রেণী নির্্াণ করিয়া বসবাস 
করিতে লাগিলেন তাহা “মল্লিক পল্লী” বলিম্াই খ্যাত হুইয়া উঠিল। 
রেউই কু্ণনগর নামে পরিবন্তিত হইয়াছে এবং প্রাচীন কৃষ্ণনগরের বন 
কল্পনাতীত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ম্লিক ৰংশীয়গণও কালের 
ক্রীড়ায় কতক ধ্বংশ কতক স্থানান্তরিত হইয়া কত দূরদেশে চলিয়া! গিয়াছেন, 
কিন্ত তাহাদের প্রাত:স্মরণীয় আদি. পুরুষগণের স্থাপিত মল্লিক পন্গী, তাহাদের 
পরিতাক্ত জুবিস্তার্ণ মল্লিক পুফরিণী প্রভৃতি কৃষ্ণনগরে আজিও তাহাদের স্থাতি 
সম্যক জাগরুক রাখিয়াছে। মল্লিকগণ কৃষ্ণনগর আসিয়া বানস্থান নিশ্বাণ 
করিলে নদীয়াধিপতি রাজা রাঘব, মল্লিকবংশের প্রতি তাহার বংশের স্বভাবগত 
ভালবাস৷ ও করুণা প্রদর্শন করিবার জন্ত বংশানুক্রমিক এই. বংশীয়গণকে 
তাহার প্রধান করদাতৃরূপে অঙ্গীকার করিয়া লয়েন এবং প্রতিবৎসর শুভ 
পুণ্যাহর দিনে এই বংশীয়গণের নিকটেই রাজ্যের মধ্যে সর্ব প্রথম কর 
গ্রহণের নিন প্রবন্ঠত করেন। এই বংশীয়গণ বংশপরম্পরায় তাহাদের 
ভূম্বামী দত্ত এই সম্মান বহুদিন যাবত ভোগ করির! আসিয়াছেন। সম্প্রতি 
কিছুদিন হইতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম সাত হইদ্লাছে। মহারাজ 
কফচঞ্ররের সময় পথ্যস্ত রাজসংসারের সহিত এই বংশীয়গণের বিশিষ্ট স্তাবে 
পরিচয় পাওয়া যায় । কথিত আছে মহারাজ কষ্চন্দ্রের দরবারে কাহাকেও 
পরিচিত হইতে হইলে এই বংশীয়গণের শুতদৃষ্টি ব্যতীত সে কাধ্য সম্পাদিত 
হইতে পারিত না। এই সময়ে ক্ুঞ্নগরের আর একটা উল্লেখযোগ্য 
ঘটনার সহিত মল্লিকবংশের নাম বিজড়িত দেখা যায়। সেটা মল্লিকদিগের 
বারোইয়ারী পৃজা। কথিত আছে একূপ মমারোহে বারোইয়ারী পু 
ব্গদেশে আর কখনও হয় নাই। স্বয়ং মহারাজ কৃষচন্ত্র এই কার্যের অধ্যক্ষ 
হইতেন। এই বারোইরারী-মণ্ডপে মাতা দশভূভার সম্মুখে প্রতিবৎসর লক্ষ 
বলি প্রদান করা হইত। 

এই সময়েই এই বংশীয় কতিপদ্ব উদ্ভমশীল যুবক ঢাকা, শাস্তিপুর প্রভৃতি 
বহু প্রসিদ্ধ স্থান হইতে বহু সুদ্রার হুমমম মনলিন সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে 
প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই ব্যবসায়ে উন্নতি হইলে, তাহারা ঢাকা, 


নর্দীয়া-কাহিনী ৩৪১ 


এরনাতগঞ্জ, কণিকাতা ও শাস্তিপুর প্রত্ৃৃতি স্থানে অনেকগুলি ফ্াপক্ডের আাড়ত 
খুলিয়া দেন এবং রাণাঘাটে একটী নীলকুঠী স্থাপনা! করেন। এই নষয়ে বস্ত্র 
ব্যবসায়ে তাহাদের এতই উন্নতি হইয়াছিল যে কথিত আছে তাহাদের বাটার 
সামান্ত দাসদানী পধ্যন্ত সর্বদা ঢাকাই স্ক্ষ বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিত। . এই 
সকল আড়তের মধ্যে শাস্তিপুর এবং.কৃষ্ণনগরের সান্সিধ্য বলিয়া রাণাঘাটের 
আড়তেই তাহারা অধিক ভরাভর করেন এবং মহারাজ কুষ্ণচন্ত্রের লোকান্তর 
হইলে এই বংশীয় পরম ভাগবত হরেরুষ মল্লিক মহাশয় কৃষ্ণনগরের বাস 
পরিত্যাগ করিয়। সপরিবারে রাণাতাটে আসিয়া বাসস্থান নিশ্দাণ করেন। রাঁণা- 
খাটের সিদ্ধেশ্বরী তলায় জুবৃহৎ বাসবাটা নির্দ্াণ করিয়া তাহার! যেরূপ সমৃদ্ধির 
সহিত বারোমাসে তের পার্বণের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন তাহ! রাণাথাটে 
আজিও প্রবাদের স্তায় আছে। রাণাঁঘাটে পালচৌধুরীগণের প্রাছুর্ভাবও 
এই সময়ে। কৃষ্ণপাস্তী আপনার অসাধারণ অধাবসায়, সরল হৃদয় ও উন্নত 
ঢরিপ্রবলে ষে কুবেরতুল্য খ্রশ্বরধ্য উপার্জন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুর 
আববছিত পরেই তদীয় বংশের কেহ কেহ বিষয়মদে দত্ত হইয়া! উহার 
অপব্যবহার আরম্ভ করেন। এবং ধনমরে মত্ত হইয়। দাকণ পরশ্ীকাতর 
হইয়া উঠেন এবং মল্লিকদের সহিত সর্বদা নানাঘতে কলহের হুত্ঞান্থসন্ধান 
করিতে ' থাকেন । একে তখন ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবনতির স্থত্রপাত 
হওয়ায় মগ্লিকবংশীরগণ ব্যবসায় লইয়া ব্যতিব্যস্ত, তাহাতে পালচৌ ধুরীদিগের 
এই অমানুষিক বিদ্বেষে উত্ত্যক্ত ও বিরক্ত হইয়া ১২৫* সালে ত্ৰাহাদের- 
বিপদ্সম্পদের সহায় শ্রীধরকে লইয়া তাহার! রাণাথাট ত্যাগ করেন। 

রাণাঘাট হইতে পতিতপাবন মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার ৭ ভাই সপরিবারে 
কলিকাতার তাহাদের প্রিম্ব সুহৃদ নবীনকৃষ্ণ সিংহের নিকট গমন করেন 
এবং তথায় কাহার সাহায্যে বংশবাটাতে নীলের কুঠী চালাইযঘ়া লক্ষ্মীর 
কগালাভ করেন। তাহার সমস্ত জীবন উদ্যোগী পুরুযোচিত গুণাবলীতে 
সমুক্ষল। ১২৫৩ সালে নীলের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপাঁজ্জন করিয়া ভিনি 
কলিকাতায় মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। এতছুপলক্ষে কলিকাতা 
ও রাণাঘাটের ব্রাহ্মণ, কারস্থ ও তিলি সঘাজ আহ্বান করিয়! ভিনি তাহাদের 


নি রি ৫ শে ৬ 2 8. 


৩৪৪ নদীয়া-কাহিনী 


সর্বপ্রথম কলিকাতার কাযস্থ বাবুদের দুই প্রধান সমাজের ( সিংহবাবুদের ও 
শোভাবাজার রাজাবাবুদের) সমন্বয় হয়। ১২৫৪ সালে তাহাদের নব সৌভাগ্যের 
উদয় হইলে রাণাঘাটের পালচৌধুরীবাবুগণ আপনাদের ভ্রম বুঝি ক্রটি স্বীকার 
পূর্বক বহু যত্তে তাহাদিগকে বৈবাহিক সঙ্ন্ধে বদ্ধ করিয়। পুনরার রাঁণাঘাটে 
আনয়ন করেন তদবধি ইহারা রাণাথাটে বাস করিয়া আপিতেছেন। এই 
বংশের আধুনিক বংখধরগণের মণ্যে স্বর্গাঘস কালীকুমার মল্লিক মহাশয়ের ও 
প্রবীণ শ্্রীরাখাল দস মল্লিক মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । 

বাবু কালীকুমার রাণাঘাটের যাবতীয় সাধারণ হিতকরী কারধ্যের সহিত 
বিশেষভাবে সংশিষ্ট ছিলেন। একমাত্র ইনিই রাণাঘাটে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত 
হইয়া যত দিন *9616 0০9৬5:000970) প্রবন্ঠিত হইয়াছে ভতদিন হইতে 
একাদিক্রমে অত্রস্থ অধিবামীগণ কর্তৃক মিউনিসিপ্যাল কমিসানার নির্বাচিত হইয়। 
বিশেষ দক্ষতার সহিত উক্ত কাধ্য সম্পাদন করিয়া কি রাজা কি প্রশ্জা সকলেরই 
প্রিয়নাধনে রত ছিলেন। ইহাই ভাহার প্রতি ত্তাহার স্ব গ্রামবাণী জনসাধারণের 
শ্রীতি নিদর্শনের প্রকট দৃষ্টান্ত মনে হয়। তিনি যেমন বন্ধুবৎংসল তেমনি 
সহদয় দরিদ্রবন্ধু বলিয়াও খ্যাত ।ছিলেন। ১৩ই আঘাঢ় ১৩১৮ সালে ৫২ 
বৎসর বয়সে ইনি স্বর্ গমন করেন |* 





ক. ইহার মৃত্যুতে ননীয়ার মুখপত্র “বার্তীবহণ প্রকৃতই লিখিক্নাছিলেন যে ইনি সদাশয় 
পরবোপকারী ও জনপ্রিয় ছিলেন * ** ইহার মৃত্যুতে রাণাঘাটবাসী একঞজন অকগট 
নুহাদ হারাইলেন” * % | বার্তীবহ ১ম বর্ষ ১১ সংখ্যা । 

 নদীয়ায় অন্য তম মুখপত বঙ্গ ঠেষ্ঠ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ) লিখিয়াছিলেন,-- 
চে চা ক রঙ ক 
পকিন্তু আজি অকম্মাৎ একি শুনি হায়, 
“দীনের শ্ুহাদ কালী লয়েছে বিদার'। 
সমস্ত নগর জুড়ে উঠে হাহাকার, 
উথলে শোকের গিন্থু নাহি পারাপার । 
বয়সে প্রবীন সে যে, বিজ্ঞ বিচক্ষণ, 
শির আধার সে বে সমাজ শোভন, 
কোমল স্বভাব সে বে, সৌমা দরশন। 
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ইহার ছুই পুত্র, শ্রীকুমুদনাখ ও উন্পেন্্র নাথ মগ্লিক। কুমুদনাথের শ্রীশচীন্র- 
নাথ ও নৃপেন্্রের ্ীছিজেন্দ্রনাথ নামে ছুইটা নবকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 
কালীকুমারের ত্রাতুলপুত্র তুঙ্জেন্ত্রনাথ ও তৎপুত্র রমেন্দ্র নাথ । 
তিলিকুলে অন্তান্য প্রাচীন বংশের মধ্যে এজগন্নাথ প্রামাণিকের বংশাবলী ও 
নন্দীবংশ উল্লেখযোগ্য । এই বংশের বর্তমান ব্যক্তিগণের মধ্যে «মতিলাল 
গ্রামাণিকের উপযুক্ত গুণী পৃত্র বাবু জ্যোতিশ্চন্্র ও সতীশ্চন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য । 
কায়স্থগণের মধ্যে রাণাঘাট নাসড়ার আদিম অধিবানী ঘোষবংশ উল্লেখযোগ্য 
বর্তমান কালের মধ্যে দত্ত বংশের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


কায়স্থ কুলের বিখ্যাত ব্যক্কিগণের মধো ব্রাজিলের সৈন্যাধ্ক্ষ স্বনামপ্রনিদ্ধ 


কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাম 


করেন। ইহার নিবাস নদীয়। রুঞ্ণগঞ্জের অনতিদূর নাথপুর। /নরেশ্ন্্ু ১৭৪ 
খ্ীষ্টাবে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। শ্বধশ্ম পরিত্যাগের জন্য তিনি এই সময়ে 
পিতৃ-পরিত্যন্ত হইয়া নিতান্ত অর্থকষ্টে পতিত হয়েন, পরে ১৭ বৎসর বয়সে 
জাহাজের খালামীরূপে বিলাতে গমন করেন। সেখানে যাইয়া! তিনি নানাব্প 
কষ্টসাধ্য কার্যে সামান্য অর্থ উপাজ্জন করিয়া একদল ভ্রম্ণকারী সার্কাস দলের 
সহিত নানার্দেশ পর্যটন করিয়া ব্রাজীলে উপনীত হয়েন। তথায় কোন এক 
ভীষক ছৃহিত। তাহার প্রেমে পতিত হইয়া তাহাকে পতিত্থে বরণ করিলে তিনি 
তদবধি ত্রানিলেই রুহিগ্না যান, এবং স্বীয় পড়্ীর ইচ্ছান্থ্যায়ী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 
সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজের কৃতীত্বে ও অসীম- 
সাহসীকতায় দৈনিক বিভাগের নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়] লেফট ন্যা'্ট পদে 
উন্রীত হয়েন। পরে ১৮৯৯ খ্রীষ্টান ব্রাজিলের রাষ্ট্র বিপ্রবের সময় স্থরেশচন্ত্র 








না মজিয়া শোকে মোরা কঠিন পুরাণে, 
কেমনে ভুলিব মোর! সে নর রতনে? 
গিয়াছে ধীমান, হায় সহিব কেমনে, 

কে আর ঢালিবে শাস্তি ব্যথিত জীবনে ?" 


ঙ্ ঃ চে 


ইনি ১৮৬১ খ্ীষ্টাবে রাণাঘাটে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ . 


নে 
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সাধারপ তন্ত্র দলে-যোগদান করিলে তাহার প্রপ্তিপত্তি বাড়িঘা যার। এই 
সময়ে দেশে পুণব্রিপ্রব উপস্থিত হইলে ধে নকল সংঘর্ষণ উপস্থিত হন্ব তাহাতেই 
অনন্ত সাধারণ সাঁহসীকতা! ও বীর্যাবন্ধ! প্রদর্শন করিয়া তিনি কর্ণেল পদে উন্নীত 
করেন এবৎ এইরূপে তিনি জগতের ইতিহাসে আপনার নাম চিরবিখ্যাত করিয়] 
গিক়াছেন। ১৯*৫ খ্রীষ্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর ৪৫ বৎসর বয়সে পুল্রকলত্রাদি 
বাখিয়। তিনি ব্রাজিলে পরলোক গমন করেন । 

রাণাথাটের আধুনিক দৃশ্যাবলী ও সুভালমিতির মধ্যে ৬সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা 
৬নিস্তারিণী দেবীর মন্দির, পালচৌধুরী বাবুদিগের বৃহৎ প্রাসাদ, রেলওয়ে 
&্রেসন, উচ্চ ইংরাজী খিগ্তাপয়, স্থরেন্্রনাথ পালচৌধুরী মেমোরিয়াল হল ও 
পাবলিক লাইব্রেরী মিত্রসভা, দেচৌধুরী বাবুদের অতিথিসেবানয় প্রতি 
উল্লেখযোগ্য । , 

শিল্প সামগ্রীর মধো পিতলের ছবিযুক্ত বৈঠকাদি, এবং এখনকার কুস্তকার- 
গণের নির্মিত মাটার সামগ্রী, কুশাসন, পাটা ও থাদ্য দ্রব্যের মধ্যে পানতুয়া 
ও সন্দেশ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


চাকদহ 
চাঁকদহ বর্তমান ই, বি, এস রেলের একটী ষ্রেসন। কলিকাতা হইতে ৩৪৯ 
মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানঠি বহৃকালের প্রাচীন। প্রবাদ ভগীরথ 
যখন স্বর্গ হইতে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন তখন এখানে তাহার রথের চক্র 
প্রোথিত হইয়া ষাঁয় তাই এখানকার নাম হয় চক্রদহ, অপত্রংশে এক্ষণে চাকদহ 
হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার নিকটবর্তাঁ গ্রাম মনসাপোতাকেও পৌরাণিক 
যুগের সময় উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে চাঁকদহ, মনসাপোতা* 





* এই লাইব্রেরীটা ইং ১৮৮৪ খৃ্টাব্ে ৬ সুশীল চন্দ্র বোগ ও কতিপয় উদ্যমশীল যুবক 
কর্তৃক ্ডেন্টগ লাইব্রেরী নামে স্থাপিত হয় পরে ইংরাজী ১৯*৪ খস্টান্সে ইহা 
রাণাঘাট মল্লিক বংশের অন্যতম বংশধর বাবু কালীকুমারের মধ্যম ভ্রাতা বাবু মহেন্্রকুমার 
মন্্রিকের পুন্য স্বৃতিতে ইং ১৮৬১ সালের 4০6 এছ আইন অন্মারে গবমে'ন্টে রেজেষ্টারী 
হইয়া পাবলিক লাইব্রেরী নামে খ্যাত হয়, এবং পসুরেন্্র তি গৃহে” স্থায়ীকপে 





মহা'মহিমান্িত রাক্তরাজেশ্বর পঞ্চম ওর্্জ । 
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জশোড়ী প্রভৃতি স্থানগুলির সন্সিলিত নাম গ্রহাম় নগর। দ্বারুকাধিপতি 
শী কফের পুত্র প্রায়, নি্বঙ্গের তদানীন্তন অধিপতি যথরাম্থরকে বধপুর্্বক 
এখানে পাঠিত করেন এবং নিজ নাঁমে এই স্থানের নাম রক্ষা করেন। তৎপুর্বে 
ইগর নাম ছিল খক্ষবন্ত নগর। এই প্রবাদের কোনও এ্তিহাসিক মূল্য 
থাকুক আর নাই থাকুক এখনও এখানে একটা দরীর্থিকা প্রছ্ায় হুদ নামে খ্যাত 
এবং জমিদারগণের প্রাচীন কাগজদিতেও উহার প্রদ্যন্ননগর নামের পরিচয় 
পাওয়া যায়। চারিশত বৎলর পূর্বেও স্ম' প্রধান রঘূনন্গন তাহার প্রায়শ্চিত্ত 
তত্বে “মুক্ত বেনী"? প্রয়াগের স্থান নির্দেশ কালেও ইহাকে প্রদ্যুযননগর বলিয়! 
উদ্নেখ করিয়াছেন, ষথা__ 
ণপ্রছান্ন নগরাদ্‌ যাম্যে সরস্বত্যা স্তথোত্তরে। 
তদ্দক্ষিণ প্রয়াগন্ত গঞ্খাতে। যমুন। গৃতা! &৮ 

এই বচন অনুসারে সরশ্বতী নদীর উত্তরে দক্ষিণ প্রয়াগ এবং তাহারও 
উত্তরে প্রহান্রনগরএর স্থান নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলেই "চাকদহ মওল”ই 
গ্রহায়নগর বলিয়। খ্যাত ছিল অনুমিত হয়। 

রঘুনন্দন যখন ইহাকে প্রহ্যক্সনগর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন সেই সময়ে 
বিভিয্ন ঘটকগণের কারিকায় এই স্থানের “মাচন্বিত” নামও দেখ। যায়। 
«আচন্বিত” দেবীর ঘটন্র ৩৬ মেলের এক মেল। জমিদারী কাঁগঞ্জাদিতেও 
ইহার আচস্বিতা নাম পাওদা যায়। এই প্রছাক়নগর পূর্বে বছ দেবমন্দির ও 
মঠাদি বার! স্থশোভিত ছিল জান! যায়। এখনও ছুই একটা প্রচীন দেবতাহীন 
মন্দির এখানে বিদ্যমান আছে ।* 
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বছ পর্বের সঠিক বিবরণ জান! না ধাইলেও গেঁড়শত বৎসর পূর্ব হইতে 
ইহার যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে দেখা যার যে এই স্থানটী তদানীস্তন 
কালের সমুদ্ধ স্থানের অন্যতম শ্রীসম্পরর গ্রাম ছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্্রের 
সময়েও ইহ! ষহারাজের চারি সমাজের এক সমাজ বলিয়া! পরিচিত ছিল। 
এখানে ও ইহার নিকটবর্তী পালপাড়া, মনসাপোতা, জশোড়! প্রভৃতি স্থান 
সকলে বহু টোলধারী ব্রাঙ্গণ প্তিতের বাস ছিল) “কুলার্ণব” প্রণেতা! সায় 
ও তন্ত্রের পরম পণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাহার কালে এ স্থানের 
শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। পালপাড়ায় তাহার চতুষ্পাঠী ছিল। ১৮৪২ খুষ্টাব্ধে 
জর্ড বিশপ্‌ হেবাব সাহেব তাহার রোজ নামচায় এই পণ্ডিতের বিষয় উল্লেখ 
ফরিগাছেন। সুপ্রসিদ্ধ মিশিনারি মিঃ কেরি এই সময়ে এই সকল স্থানে 
অত্যন্ত ব্যাদ্রের উপদ্রব ছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর এক জন 
সাহেব ১৭৮ সুষ্টান্দেও এখানে ব্যাঘ্ের উপদ্রবের বর্ণনা করিয়্াছেন। 
এখনকার নিবিড় জঙ্গলে ব্যাগ্তাদির শ্ঠাম বহু নরাকার পণ্ডও আশ্রম লইয়| 
চুরি ডাকাইতি প্রভৃতি কাধ্যে লিপ্ত ছিল। ১৮০৯ খুষ্টান্দে হানিফ নামে একা 
বিখ্যাত দন্্য ও তদীয় ৮ জন সহচরের এই স্থানের বাজারে নৃশংস ভাবে হত 
ও ডাকাতি করা অপরাধে প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। 

১৮৪৫ ত্রীষ্টাব্দে এখানে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক একটী ব্রাহ্ম সভা ও স্কুল 
স্থাপিত হয় এবং এই বৎসরে একজন নীলকর সাহেব কর্তৃক আর একটী 
ইতরাজী স্ুল স্থাপিত হয়। ইহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪* জন। এখানে ২ টা 
স্মৃতির টোঙগ ছিল? তাহার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩২ জন। ইহা তখন রাণ- 
খাটের পালচৌধুনবী বাবুদিগের জমিদারীতুক্ক ছিল, এবং গঙ্গাতীরে তাহাদের 
গদীবাটিও ছিঙগ। তখন চাঁকদহের বাজার খুব সমৃদ্ধ ছিল, অনুমূন দুইশত 
খবহৎ আড়ত ছিল। গঙ্গাবক্ষ যাত্রীবাহী ও ভারবাহী নৌকায় দর্বদ! সমাচ্ছন্ 
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থাকিত। এক্ষণে গঙ্গ! চাকদছ হইতে দুরে সরিয়া যাওয়ায় ও রেলপথের 
বিস্তার হওয়ায় বাজার, গঞ্জ সমন্তই লোপ পাইয়াছে, এবং গঙ্গাতীরস্থ পুরাতন 
চাকদহের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়া রেলওয়ে ছেদন চাপিয়া নূতন চাকদহ গ্রাম 
গঠিত হইয়াছে । এই স্থান পূর্বে হিন্দুগণের আস্তিম তীরস্থ করিবার জন্য 
সবিশেষ প্রদিদ্ধ ছিল। এখানকার শ্মশান মহাশ্াশান বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। 
ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি দুরবর্থা স্থান হইতেও শব লইয়া সর্বদা এখানে লোক 
আপিত। কালীপ্রসাদ পোদ্দার নামে যশোহরের একজন সদাশয় ধনী 
দুবর্ণবণিক যষশোহর হইতে চাকদহ পর্যন্ত, যশোহর বাসীর গঙ্গান্নানের সুবিধার 
জন্য এক প্রশস্ত বত্মণ পিশ্মাণ করিজ়। দিয়াছিলেন। ইহা এখনও বিদ্যমান 
থাকিয়! তাহার স্মৃতি জাগর্ূক রাখিয়াছে। 


পুর্বে গ্রতি বৎসর বারুণীর সময়ে এখানে গঙ্গান্ধানার্থ বু জনসমাগম 
হইত। এখানকার এ বাৎসরিক বারোয়ারি পৃ! পূর্ব্র খুবই জাকঞমকে 
হইত। এখনও প্রতি বৎসর মাধী পূর্ণিমায় উহা সমাহিত হইয়। থাকে। 
১৮৮৬ শ্রীষ্টাবের ১লা মে এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে। ইং 
১৯০৯ সালে এখানে একটা এনট্ান্দ স্কুল স্থাপিত হইয়াছে । উপস্থিত ছাত্র" 
ংখ্যা। প্রায় ছুই শত। 


চাকদহ মণ্ডলের অধিবাসীগণের মধ্যে নিম্নলিখিত বংশ ও ব্যজিগণের নাম 
উল্লেখধোগ্য | চাপা 

চাকদহ কাজীপাড়াক্ধ বংশ, চাকদহের দভতবংশ, এই বংশীয় জ্ীযুত বাবু 
কালীচরণ দত্ত মহাশয় চাকদহের বর্তমান স্কুলের প্রাণস্বরূপ। জশোড়ার 
গোস্বামী বংশ; মিত্রবংশ। এই বংশের বর্তমান বংশীয়দের মধ্যে 
প্রীবসস্তকুমার মিত্র উল্লেখযোগ্য ঃ মজুমদার (গুহ) বংশ, ঘটকবংশ 3 
গোড়পাড়ার মিত্রবংশ, বস্থু বংশ, সিংহবংশ, মুখোপাধ্যান্ন বংশ, পালপাড়ার 
বারেন্্গণের মধ্যে সান্যাল চৌধুরী বংশ, ঢোল বংশ, রাটীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 
চট্টোপাধ্যায় বংশ, চৌধুরী বংশ, মনসাপোতার বন্দোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যাম্ব 
বংশ প্রভৃতির নাম উন্লেখযোগ্য । 


রি লারা বদর ররিত কারা রাকা কতক ল্রারারারালাাদ রম্য লার 


৩৪৮ নদীয়া-কাহিনী 


পাজনৌরের অধীন । পূর্বের এই কাজীপাড়া কাণী মহল্যা, 
মুফতী মহল্যা প্রভৃতি বহু পল্লীতে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন 


কাজীপাঁড়ার স্থান পরিবর্তন হইয়াছে এক্ষণে যাহা কাজীপাড়া নামে খ্যাত 
উচ্া পূর্বে আচদ্থিতা সহরের অন্তর্গত ছিল। কাজীদিগের বর্তমান আবাল 
বাটী যে স্থানে উহ্াও ্র স্থানে ছিল না। কাজীপাড়ার কাজীগণই সবিশেষ 
ধ্রাচীন বংশ । কথিত আছে এই কাজীগণের পূর্বপুরুষগণ পাওুয়ার যুদ্ধকালে 
এদেশে আগমন করেন। এই বংশে বহু বিদ্বান ক্রিয়াবান দানশীল মহাত্মা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে হজরত বআমবদস্‌ শুকুর মরহুম নামে একজন বিদ্ধ 
পুরুষ জন্মলাভ করিয়াছিলেন । ইহার নিষ্নতম সপ্তম পুরুষে মুনসী এতেমদ্দীন 
মহম্মদ মরহম ওরফে বেলাত মুনশী জন্মলাত করেন, তিনি মহা বিদ্বান ছিলেন 
দিল্লী তখতের শেষ বাদসাহ আমলের সময় তিনি বাদমাহের প্রয়োজনে তাহার 
প্রতিনিধি স্বরূপ বিলাত গষন করেন, এই কালে তিনি লর্ড ব্রগইবের মীর 
মুনসী পদে অধিষ্টত ছিলেন এখনকার খ। বাহাদুর মৌলবী মুক্জাহার হোসেন 
মরহুম লর্ড মেও বাহাদুরের মীর মুনসী ছিলেন । 

কাজী পাড়ার মুন্সী বংশেও বহু মহাত্মা জন্মলাভ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 
মুনসী ছপিমুল মরহুম একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিষেন। কথিত আছে নবাব 
মীরকাশিম তাহার প্রতি কোনও কারণে বিরক্ত হইসা সেকেঞ্তা নামক যন্ত্রে 
তাহার প্রাণবধের আজ্ঞা দেন, কিস্তু কাজীবংশী্ঘ প্রাণ্ডঞ্চ বেলাত মুনসী লর্ড 
ক্লাইবেক় দ্বারা নবাবকে অনুরোধ করিয়া সেবাক্র। তাহার প্রাণরক্ষা করিতে 
সঙ্গম হইয়াছিলেন। 


কানীপাড়া 





কাচড়াপাড়। 


কাঞ্চনপল্লী বা বর্তমান কীচড়াপাড়া নদীক্ার একটা প্রাচীন ও প্রদিদ্ধ গ্রাম। 
বছু পুর্বকালে ইহার নাম ছিপ নবহউগ্রাম; এখান হইতেই টৈগ্ভদিগের নব 
হাটি সমাজের স্ট্টি €ইয়াছে। তৎপরে এই স্থানে কুমারহট্টের * অন্তর্গত 





ঞ কুমার বা হাবলী সর বা বর্তমান হালিসহন পুর্ধে নদীগ্ার মধ্যে একটা গাণ্ডতত 
ধান বিশিষ্ট গ্রাম ছিল। হ্ীচৈতন্ত মহাপ্রভু এই স্থানের মৃত্তিকা শ্রীপাদ ঈশ্বরপুতরীর 


নদীয়া-কাহিনী ৩৪৯ 


ছিল এবং পঃস্পর সংযুক্ত ছিল। অধুনা বাগের খাল নাঞে যে খালটি কাঞ্চন 
পল্লী ও কুমারহট্টের মধ্যে বিদাান আছে সেটা মল্লিক সাহেব নামক কোনও 
এক ধনী কর্তৃক খাত হয়। এখনও কাঞ্চনগন্সী হাবলী সহর পরগণার অধীন ও 
কুমারহট্টর সমাঙ্জতুক্ত ৷ বর্তমান কাঞ্চনপল্লী গ্রামটী গঙ্গাবদুনার সঙ্গম স্থানের 
চরত্মির উপর স্থাপিত । পূর্ব খ্যাত কাঞ্চনপল্লী কালের কুটাল গতিতে এখন 
গজাবক্ষে বিরাজ করিতেছে । বৈষ্বদিগের প্রসিদ্ধ পাঠমাগা গ্রন্থে দেখা যায় বে 
কাঞ্চনপন্লী গ্রামটা সেন শিবানন্দের পাঠ বলিয়া উক্ত আছে। শ্রীমহা প্রত- 
চৈতন্তদেব এই শিবানন্দের বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন ও এখান হইতে 
শাস্তিপুর অ্ৈত মন্দিরে, পরে তথা হইতে নবন্ধীপে জননী দর্শনে গমন করিয়।* 
ছিলেন। সেন শিখানন্দ নিজ গুরু শ্রীনাথ আচাধ্যের নামে যে কৃষ্ণরায় 
বিগ্রহের সেব। প্রকাশ করেন, এ বিগ্রহ প্রথমে শ্রীনাথ আচার্যের দৌহিত্র 
প্ীধহেশের নিঞ্প বাটীতে থাকিতেন ; এ খিগ্রহ্থের পদ্বাসনে এই গ্লোকটী 


খোদিত আছে-_ 
“স্বস্তি শ্রীকৃফদেবায়ঃ আদুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ। 


অমুগ্রহায় দ্বিঙ্্; কিঝিত রয়: শ্রনাথ সঙ্ঞকঃ ॥ 
কথিত আছে বঙ্গের শেষ বার মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাঁত-পুজ 
যশোহরজীৎ্ কচুরায় প্রতাপের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে দিলীদরবারে যাইবার 
কালীন কাঞ্চনপল্লী হইয়। গমন করেন; তখনও কাঞ্চনপল্লী, জগদ্দল প্রভৃত্তি 
স্কান যশোহর রাঙ্গসংসার তুক্ত ছিল। তিনি যাত্রাকালে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ 
দর্শন করিয়। এইরূপ মানদিক করেন 'ঘাদি এযাত্রায় আমি দরবারে ফতে 
হই, তাহা হইলে ঠাকুরের একটী শ্ীমন্দির নির্মাণ করিয়। দিব।” সেবার 





জন্মভূমি বলিয়া দুললভ জ্ঞানে, মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের 
সময়েও এ স্থানে বিদ্ভার চর্চ। বিশিষ্টরূপ ছিল। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন 
এই মহাতীর্৫থে বসিয়াই সিদ্দিলাভ করিয়াছিলেন, এখনও তাহার পঞ্চমুখ্তির আসন 
বিমান রহিয়াছে । গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রসাদের অমৃতাধিক সুমুধুর কাব্যে ও 
গীতে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কবিরঞ্জন উপাধী প্রদান করিয়াছিলেন! রামপ্রসাদের 
সময়ে এখানে আজু গোস্বামী নামে একজন মেধাবী কবি প্রসাদের যোগ্য প্রতিদবন্দী 


৩৫৯ নদীয়1-কাহিনী 
তিনি দরবারে সফলমনোরথ হওয়ায়, প্রত্যা্থদন কালে পুনরাদ্ধ রুষ্ণরারকে 
জর্শন করিতে আসেন এবং বধ দর্থ ব্যর করিয়া তাহার ভীমন্দির, ভোগমন্দির» 
দোলমঞ্চ প্রভৃতি নিন্মাণ করিয়। দেন ; এবং ঠাকুরের নিত্য সেবা নির্ধাহার্থ 
কুষ্ণবাটী নামে একখানি নিষ্কর তালুক জায়গীর দেন। এখনও উত্ঞ তালুক 
তাহার সেবার্থ নিয়োগিত আছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস দশশাল1 বন্দোবস্তর 
মময় ইহার বার্ধিত ২৮৪৮০ কর ধাধ্য করিয়া গিয়াছেন। পুক্রাততন কাঞ্চনপ্লী 
ধখন গঙ্গার ভাঙ্গনে ধ্বংশ প্রাপ্ত হঃ তখন যশোহরজিতের নির্দিত শ্রীমন্দিরও 
গঙ্গাবক্ষে লিমজ্জিত হয়। বর্তমান প্রীমন্দির যাহ! ভারতীর শিল্প চাতুর্যোর 
. পরাকা্ঠ প্রদর্শন করিতেছে তাহা ১৭০৭ শকে কলিকাতার প্রিদ্ধ নিমাইচরণ 
ও গৌরচরণ মল্লিক মহাশয়ছয়ের ব্যয়ে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ 
সুন্দর গঠন, সুঠাম মন্দির সচরাচর তৃষ্টিগোচর হয় না। শিবানদ। মেনের 
পুত্ধ চৈভন্চচক্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেত! পুরী গোস্বামী-খিনি মহাপ্রতুর 
পদ্দানষ্ঠ লেহন মাত্রেই, শৈশবে শান্তরপাঠ বাতিরেকে অসাধারণ কৰি হইয়া 
কবিকর্ণপুর নামে খ্যাত হয়েন, সেই ভক্তিময় পুরুষটী এই কাঞ্চন-পন্ধীতেই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বজগবিখ্যাত শ্রুতিধর নিষটাগ শিরোমণি, যিনি 
স্টায়শান্ত্রে প্রথিতনামা জগন্নাথ তর্কপর্চধানলের তুল্যাতুল্য বলয়! খ্যাত» 
ভাহারও জন্মভূমি এই কাঞ্চনপল্লী। এতত্যতীত বঙ্গতাবাবিৎ ৰহু পণ্ডিত, 
ব্যক্তি এই স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন। প্রতাকর-সম্পাদদক ঈশ্বয়চন্দ্র খপ, 
অন্ত রামায়ণ ও তুলসীদাসী রামারণের অনুবাদক হরিমোহন সেন গুণ্তঃ 
জ্ঞানার্ণব গ্রন্থ-গ্রণেত। প্রেম্টাদ কবিরত্ব প্রভৃতি অনেক যশস্বী পঞ্ডিত এই 
স্থানে প্রাদর্ত হইয়া নানারূপ অমূল্য গ্রস্থাবলী চন! ছারা ইহার বণ 
সমুজ্জল করিয়া গিয়াছেন। দ্বনামধ্যাত দানশীলা রাণী রালমণির অন্মভূমিও 
এই কাঞ্চনপন্লীর অন্তর্গত কোনা গ্রাম। তাহার স্থাপিত গজার টাদনী 
এখনও এখানে বর্তমান রহিয়াছে। 

কাচড়াপাড়। বিলে সাধারণে কীচডাপাড়া রেলষ্টেমান যেস্থানে স্থাপিত, 
সেই স্থানটাকে মনে করেন, কিন্তু কাচড়াপাড়। ষ্টেসনটি অধুন! নদীয়ার সীমা 
বহির্ভত। এই কীচড়াপাড়া বিজ্পুরে ই, বি, বেলের গাড়ী প্রস্তুতের 
কলকারথানা স্থাপিত। ১৮৯* খুষ্টাবের জাহদ্ারীতে মাননীয় ভিউক অব. 


নদীয়া-কাহিনী ৩৫১ 


ফনটুও বছ সম্ানম্পদ প্রিন্স, অব. ওয়েল, প্রিন্স, এলবার্ট ভিক্টর 
মহোদয় পক্ষী শীকার উদ্দেশে এখানে সুভাগমন করিয়াছিলেন । 


৪ 
স্াপেপপিও 8৬ শিপ 


বাগ্র গ্রাম 


গপাঠানগণ যখন পশ্চিমভাঁরতে আসিয়! প্রথম রাজা সংস্থাপন করেন, তখন 
তাহার। নিয়বঙ্গকে, বাদ1 ও হ্ুন্দরবনেরু অস্থাস্থাকর জলবার,র নিমিত্ত'দোজাক্‌” 
বা নরক বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাহাদের বিশ্বাস ছিল এই দেশে বান 
করিলে মৃত্যু অনিবারধ্য ঃ এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ঠাহারা কোনও আমীর 
বা বিশিষ্ট মনত্রাস্ত ব্যক্তিকে চূড়ান্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইলে তাহার বংশগৌরব 
অন্কু্ রাখিতে, দণ্ডিত ব্যজ্ির শিরঃচ্ছেদ ন1 করিয়া. মৃত্যু নিশ্চয় জ্ঞানে এই 
গ্রদেশে নির্ববাগিত করিতেন | মালেক কাদিম নামে এরূপ এক আমীর হুগলীর 
ব্বাবহিত পশ্চিমে আসিয়া! বাদ করেন। এখনও তথায় তাহার নামে একটা 
হাট চলিয়। আসিতেছে । মালেক মীর আমেদ বেগ নামে প্ররূপ আর এক 
সন্ত্রস্ত ব্যক্তি আসিগ্লা! বংশবাটার অপর পারে স্বৃহৎ বাপস্থান নির্ধাণ করেন ও 
বিস্তীর্ণ সৌধশ্রেণী-বাজার প্রভৃতি স্থাপনা করেন এবং গঙ্গ। হইতে যমুন? পর্য্যন্ত 
একটা খাল কাটিয়া! দেন; উহ্থাই বর্তমান কাঁল পর্যন্ত বেগের খাল অপত্রংশে 
যাগের খাল নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । গঙ্গার উপর হুগলীর বিপরীত 
তটেও মীর বেগের আর একটী গড় বেষ্টিত বসতবাটী ছিল, উহা এখনও 
মীর বেগের গড় নামে খ্যাত । অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে তিনশত বৎসর 
পূর্বে মুরশিদাবাদ নিজামৎ বংশের মালেক বারখোদাদার নামক জনৈক আমীর 
কোন হুদ্ধার্ধ্যের শাস্তিস্বূপে এখানে নির্বাসিত হয়েন, ভাহারই বাগ বাগিচা 
হইতে এই গ্তানটী মল্লিক-বাগ নামে ও খাঁলটী বাগের খাল নামে খ্যাত হয়। 

এই গ্রামটী বাহারই স্থাপিত হউক উহা যে এককালে শোত। সমৃদ্ধি পূর্ণ 
স্থান ছিল তাত? ইহার ধ্বংশাবশিষ্ট বালাথানা, রংযহল পিলখান1, গোরস্বান 
গ্রভৃতি দর্শনে বিশেষরূপ উপলব্ধি হয়। একটী সুবৃছৎ অর্ধতগ্ন যস্জীদ এখনও 
এই স্থানের পূর্বব সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; এরপ সুবৃহৎ মসজীদ 
নিকটবস্তাঁ কোঁনও জেলায় নাই। ইহা বর্তমান কালে মুন্সী বারী আবদুল 


৩৫২ নদীয়া-কাহিনী 


আলি ও মুন্দী মহম্মা জুল ফকর হায়দার সাহেবছরের তন্তাবধানে আছে। 
এই স্থানের বর্তঘান অবস্থ! বনাকীর্ণ জনহীন ও অত্যন্ত শে(চনীয় হইলেও 
৬০৭৯ বৎসর পূর্বে গ্রামটী সমৃদ্ধিশালা ছিল। তখন এখানে সপ্তাহে 
২ দিন দেশী স্ৃতা ও দোক্তা তামাকের হাট হইত। প্রতি হাটে গ্রান় ৭৯*। 
৮০** হাজার লোক সমাগম হইত; এই হাট এক্ষণে হরিংঘাট! 
(সবর্ণপুরে ) উঠিয়া গিয়াছে । 

বাগের খালটা এক্ষণে পুন্বকার যমুনানদীর ক্ষীণ স্ৃতিমাতর জাগরুক রাখিয়াছে। 
স্ুপ্রমিন্ধ ভ্রমণকারা টলেমীর বর্ণনায় ইহার উল্লেখ দেখ! যায় । ডি, ব্যারে! ও 
ব্লাভের ম্যাপে ত্রিবেণী দ্বীপের ষে মানচিত্র আছে তাহাতে কাঞ্চনপল্লী বাগের 
গ্রা প্রন্তৃতি স্থানগুপি দ্বীপ আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে । * এঈ ত্রিকোণাকার 
ভূখণ্ডের দক্ষিণে বাগের খাল, পশ্চিমে গঙ্গা এখনও বহতা | উত্তরদিকে নু প্রশস্ত 
বমুনা বহতা ছিল উহার চিহ্ব এখনও কচড়াপাড়া ও মদনপুরের মধ্যবর্তাঁ 
ঘোষপাঁড়া গ্রামের উত্ত পার্খে এবং মদনপুর ট্টেদানের প্লাটফরম হইতে ৫০1৬ 
হাত দক্ষিণে আসিয়া পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট দেখা যাইবে। 
ইষ্টারণ বেঙ্গল রেল লাইনের উচ্চ দু্তিকায় ইহার গতিরোধ হইয়া মুল আ্োতবেগ 
ব্যহত হওয়া দিনে দিনে ইহা ক্ষীণকায়া হইয়া মুল খাত ত্যাগ করিয়। ক্ষীণ 
রজত বেখার স্তায় এক্ষণে কৃপীয়। গ্রামের নিকট হইতে বাগের থালের দিত 
যুক্ত হইয়। বাগের থাল দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ডি,ব্যারো ও ব্লাভের 
ম্যাপে ভ্রিবেণীতে গঙ্গা যমুন। ও স্বরশ্বতী এই তিন নদীই একক্প প্রশস্ত 
দেখান হইয়্াছে। ল্মার্ত রঘুননান গঞগা, যমুনা! ও স্বরন্বতী এই ত্রিধারাকেই 
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নদীয়া-কাহিনী ৩৫৩ 


মুক্ত জিবেণী আখ্য। প্রদান করিয়াছেন এবং এই স্থানকেই দক্ষিণ প্রয়াগ 
নির্দেশে ইছার উচ্চ মহিম। কীর্তন করিযাছেন। * ১৮১৯ খৃষ্টাবে গবর্ণমেন্ট 
সার্ভেতে এই মুনা ও বাগের খাল, নুর বনের উত্তর সীম? রূপে নির্দিষ্ট 
ছইগ্লাছিল। ইছ। পুর্ব বাছিনী হইয়া ইচ্ছামতী নদীর সহিত মিলিত 
হুইয়াছে। পূর্বকালের অধিবাসীগণ, শ্রোতের বেগে গঙ্গাগর্ভে পতিত 
হইবে জ্ঞানে, এই বমুনাতে মৃতদেহ ভাসাইয়। দিত। এক্ষণে এই বাগের 
খাল নদীয়। গ্রেলার দক্ষিণ সীম! নির্দেশ করিতেছে। 





স্থখ সাগর 


এই গ্রাম খানির বর্তমান অস্তিত্ব না থাকিলেও, ইংরাজ আমলের প্রথমে 
এই স্থানচী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কালচক্রের আবর্তবনে বর্তমান সময়ে 
সখ সাগরের পূর্ব চিহু মাজও বিদ্যমান নাই। পৃতঃতোয়। ভাগিরথীর বিষম 
তরঙ্গাঘাতে ন্থুখলাগরে হুৎস্থৃতি বিলুগ্ত হুইরাছে। এখনও অশীতিপুর বৃদ্ধগণ 
নৃখসাগরের পূর্ব গুখৈশ্ব্যের বর্ণনা করিয়। থাকেন। ততৎকালে স্থখলাগর 
প্রকতই "নখ সাগর” ছিল। রেনেলের মানচিত্রে ম্থখ সাগর গঙ। হইতে কিছু 
দূরে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু কালে গল! ক্রাষে সরিষা আপিয়া, ইংরাজের 
মুরশিদাবাদ হইতে অপস্থৃত রেভিনিউ বোর্ডের প্রানাদোপম্‌ অট্টালিকাদি, যাহ! 
দেড়লক্ষ মুদ্ধা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল, এবং তদানীন্তন স্ুবিথ্যাত ধনী, নীল 
কুঠিহাল ব্যারেটো! সাহেবের সৌধশ্রেণী ও তাহার ১৭৮৯ খ্রীষ্টাবে ৯,০০০ সুস্তা 
ব্যয়ে নির্মিত রোমেন ক্যাথলিক শির্জাঘর প্রভৃতি গ্রাস করতঃ ধরণীবক্ষ হইতে 
সুখ সাগরের চিহ্‌ মান্্ও মুছিয়া! লইয়াছে। 





** দক্ষিণ প্রয়াগ উন্ম,ক্তবেণী সপ্ত গ্রামাথ্য। 
দক্ষিণ দেশে অিবেণীতি খ্যাতঃ ॥ 


এই দক্ষিণ প্রয়াগ উদ্ু্ত বেণী দক্ষিণ দেশে মপ্ত গ্রামের নিকট ব্রিবেণী বলিয়া খ্যাত। 
প্রয়্াগে যমুনা ও সরশ্বতী আমিয়। জাহুবীর পৃত-সলিলে মিলিত হওয়ায় উহার নাম 
যুক্তবেণী, এই স্থান হইন্তে এই সম্মিলিত জোত জাহুবী খাতে প্রবাহিত হইয়। ব্রিবেণীতে 
মুক্ত অর্থাৎ পুনর্ববার বহিগমনপূরব্বক পৃথক ভাবে প্রবাহিত হইয়াছেন বলিয়া এই স্থাবের 
নাম মুক্তবেণী হইস্াছে। 
৪৫ 


৩৫৪, নদীয়া-কাহিনী 


৯৭৭২ খ্রী্টা্ে মুর্শিদাবাদ হইতে খালসা দণ্তর এখানে উঠিরা! আপিবার 
কিছু পরেই এই স্থানটী ইৎরাজদিগের আমোদ আহ্নাদের উপযোগী মনে হওয়া 
ইতরাজ গবর্ণমেন্টের পল্লী-মাবাঁস এখানেই নির্মিভ হয, পরে উহা! উ্ঠিয়। বারাক" 
পুরে যায়। সপারিষদ যারকুইস কর্ণ য়ালীশ সাহেব শ্রীশ্মকালে প্রায়শঃ এখানেই 
আগমন করিতেন। ফরাসী চ্দননগর, হুগলী চু'চড়! প্রতৃতি হইতে লাছেবরাও 
এখানে দর্কদ। আমোদ করিবার জন্ত আগমন করিতেন। 

স্থথ সাগরের সমৃদ্ধির কারণ কুঠিক্াল ব্যারেটে। সাহেব। তিনি এখনে বহু 
বন্ম নিম্মীণ ও তাহার উভয় পার্খে নিষ্ধ বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করিয়াছিলেন। এগ" 
লির ছুই ঢারিটী অগ্যাপি স্থানে স্থানে বিহ্যযান রহিয়াছে । ১৭৯২ শ্রীষ্টাবে তিনি 
এখানে একটী মদের ভাটা স্থাপন! করেন। এই কালে লোকে এই স্থানকে 
«ছোট কলিকাতা” বলিত ॥ ব্যারেটে। এই স্থানে মদ ও নীলের কুী চালাইয়। 
এতই ধনী হইয়াছিলেন যে তিমি বলিতেন,“হৃথ সাগরের গঙ্গ। আমি টাক] দিয়া 
ভরাট করিতে পারি।” সাধারণ লোকে, তাহার এই অসম্ভব ধনাগম দেখিয়া 
কাকে দৈবপক্তিসম্পন্ন ও যে কোন ধাতুকে টাকায় পরিণত করিতে শক্তিশালী 
মনে করিত। ই'হার কুঠী বেশ হুরক্ষিত ছিল ও কুচীর গঙ্গার দিকের অংশে 
ফামান সাজান থাকিত। র্ড ক্লাইব যখন হৃথ সাগরের তলা দিয় পলাসী 
অভিমুখে গমন করিতেছিলেন তখন ব্যারেটো। তাঁহার প্রতি সন্মান প্রদর্শনাথ 
কামানধ্বনি করিলে ক্লাইব উহাকে শক্রুর শিবির মনে করির। ধ্বংস করিতে 
অনথমতি দেন। 


পুর্্ঘকালে স্থথ সাগরের নিকটবর্তী বিধুঃপুর, শ্রীনগর, ও ভাগড় ও অদুরস্থিত 
জাগুলী প্রভৃতিতে বড়ই ভাকাইতের উপদ্রব ছিল। একবার জাগুলীতে 
ইষ্ইপ্িয়! কোম্পানীর থাজন! দস্থ্য কর্তৃক অপহৃত হয় । সেই সময় হইতে 
ইহার নাম হয় হুণ্তীমার। জাগুলি। পুর্বে বখন রেলপথের বিস্তার হয় লাই 
এবং স্থলপথে সৈম্তাদি যাতারাত করিত, তখন মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় 
হাইতে এই জাগুলিতেই সৈনিকদলের পণশ্রান্তি নিবারণ কল্পে ছাউনি পড়িত। 
স্থখসাগরের অযিদারী-্বত্ব রাজা কৃষণচন্রের ছিল। তিনি এখানে একটা 
বাজার স্থাপনা করেন এবং এক মন্দির নির্মাণ পুর্ববক তাহাতে উগ্রচণ্ডী দেবীর 
মুনতি স্থাপনা করেন। কেছ কেহ দেবীকে সিদ্ধেশ্বরীও বলিয়া থাকেন) 
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কালের ক্রীড়ার এই মন্দির এখন গঙ্গাগর্ভে, সুতরাং দেবী, কষ্ণচন্দ্ের বংশাবলী 
কর্তৃক স্থানান্তরিত হুইন্সা হরধামে চিম্ময্ী দেবীর মন্দিরাত্যন্তরে রক্ষিত 
হুইয়াছেন। 

হুখমাগরের অবনতির ২চী কারণ নির্দেশ করা যায়। ১ম কারণ, গঙ্গার 
ভাঙ্গনে কুঠিয়াল সাহ্বদিগেন কুহী ও ইমার্তাদি জলমগ্র হওয়া। ২য়, রাপা. 
ঘাটের উদীন্পমান পাল-চৌধুরী কর্তৃক জোরশ্বহ্বে স্থখসাগরের বাজার ভাঙ্গিয়া 
চাকদছের বাজার পত্তন। সুখ লাগরের এইরূপ অধঃপতনের পরেও এখানে 
বহুদিন ধরিয়। একটী উচ্চ শ্রেণীর দেওয়ানী আদালত ছিল। 

বিশব হেবার তাহার পত্রিকায় ১৮৪২ খ্রীষ্কাবে এই স্থান সম্বন্ধে নিমলিখিত 
রূপ লিখিয়া গিয়াছেন। “আমি স্থখ সাগরের নিকট একটি স্থদভয নগরীর- 
চিহ্ন সকল দেখিয়াছিলাম। একটি ফাসী কাষ্ঠে ২টি কঙ্কালসার মৃতদেহ শৃখলিত 
অবস্থায় ল্ষমান দেখিয়াছিলাম। তাহার! নিকটবর্তী স্থানে ডাকাতি ও খুন করা 
অপরাধে ২ বৎসর পূর্বে মৃতাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল । এই স্থানটির নাম 
ডাকাতাদি নান। কারণে কলক্ষিত।” ফাট্টার নামে এক লাহেব ১৮৮২ ত্রীষ্টাবে 
এই স্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "মুখ সাগরের ক্রাষ্ট ও ল্যাকনকণ সাহে- 
বের কুঠী ও চাষ জাবাদাদি, বিশিষ্ট মূল্যবান ও উন্নতিশীল। ইহাদের এই স্থানে 
স্থাপিত সাদ! হুল্ যদলীনের কুঠীতে কোম্পানী বার্ষিক ২লক্ষ টাক! দাদন করিয়! 
থাকেন তাহারা এখানে রেশমের গুটির চাষও আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার ক্রমে 
প্রসার ও উন্নতি দেখিয়। স্থাপর্িতাদের চেষ্টা পরিশ্রমের বিলঙ্গণ পুরফারের আশ! 
করা যায়।” ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এখানে গভর্ষেন্ট কর্তৃক একটি পাঠশালা স্থাপিত 
হয়। একজন জমিদার পূর্বে ব্যারেটে| সাহেবের নির্মিত একখানি *চৌরিঘর” 
পাঠশালার জন্ত দান করিয়াছিলেন । ১৮৪৪ খ্রীষ্টাবে এক মুনসেফ কর্তৃক এখানে 
একটা কেরাণী বিগ্যাপর় স্থাপিত হয়। ১৮৪৯ গ্রীষ্টান্সে এই বিদ্ঠালকে বার্ষিক 
পরীক্ষায় ১৫* জন সন্তাস্ত বংশোদ্ভব ভদ্র সম্তান পরীক্ষা প্রদান করেন।” 

বর্তমান কালে হথসাগরের নাম ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান নাই। গঙ্গা- 
বক্ষ হইতে লোকে অঙ্গুলি নির্দেশে গঙ্গার ভাঙ্গন ও ছুই চারিটি প্রাচীন বৃষ্ষ 
লক্ষ্য করিয়! দেখাইয়া থাকে-_-“& খানে সুখসাগর ছিল*। 


ত৫৬ মদীয়-কাহিনী 
চ্য়াভাঙ্গ। 


চুয়াডাঙ্গা মহকুমার পরিমাণ ৪৩৭ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ২৫৪৫৮৯। 
ইহ। বর্তলাকারে উত্তর দক্ষিণ লশ্বা।: পুর্ব বঙ্গ রেল পথ ইহার মধ্য দিয় উত্তর 
দক্ষিণ দিকে চলিয়াছে। আলমডাঙ্গা, মুন্সীগঞ্জ, নীলমণিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গ।, 
জয়রামপুর ও দর্শনা ষ্টেসন এই মহকুমার সীমার মধ্যে পড়ে। মেহেরপুর ও 
ঝিনাইদহ (যশোহর ) মহকুমায় বাইতে হইলে চুয়াভাল। স্টেসনে নামিতে হয়। 
মেছেরপুর চু়াডাঙ। হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে, ঝিনাইদহ ২২ মাইল পূর্বে ঃ 
দুইটি পাক। রান্ত। দ্বারা মিলিত। মাথাভাঙগা বা হাউলিয়! নদী উত্তর হইতে 
সক্ষিণ দিকে চুয়াডাঙ্গার মধ্য দিয় কি! বাকিয়া গিয়াছে। সৃবলপুর নামক স্থানে 
মেহেরপুর হইতে তৈরব আসিয়া হাউলিয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। চুয়াডাজার 
নিকটবর্তী হাজরাহাটি নামক গ্রামে নবগঙ্গা নামক আর একটি নদী হাউলিয়ার 
সহিত মিলিত হইয়াছে; কিন্ত এই নদীর প্রথম ৩1৪ মাইল এখন শুক । এই 
নদী ঝিনাইদহ অভিমুখে চপিয়াছে। পূর্ববঙ্গ রেলরান্তার জন্ত ইহার মুখ 
বন্ধ হইয়। গিয়াছে । এই কয়টি বড় নদী ভিন্ন মধ্যে মধ্যে কয়েকটি মর। নদী 
আছে; কিন্তু দেগুলিতে গ্রায়ই জল থাকে ন1। স্থানে স্থানে অনেকগুলি ছোট 
বড় বিল আছে তাহার মধ্যে রার়সা, দলক। প্রধান। 


চুয়াডাঙ্গায় চারিটা থানা চুয়াডাঙ্গা, আলমভানা, দামুরহদ! ও জীবননগর 
এই চারি থানার গ্রামগ্ুলি ৫৩ুটী চৌকীদারি ইউনিয়ানে বিভক্ত । 
কুড়,লগাছি, কাপাসভাঙ্গা, দামুরহুদা, জঙ্পরামপুর, দৌলতগঞ্জ ( জীবননগর ) 
ভূমূুরদিয়া, আলোকদিয়া, কুমরী, বেলগাহী, নাটুদহ এই কয়টা গ্রাম খুব বড় 
আলমডাঙ্গা, বেহাল (মুনসীগঞ্জ,) হাবোলিয়া, দামুরছদা, রামনগর ( দর্শন 
এই কর়টী প্রাধান বানিজ্য স্থান। রামনগরে একটা সবরেজষ্টরি আফিসও 
আছে। এই মহকুমা হইতে পাট, ছোলা, তিসি, লঙ্কা, যুগ কলাই, অড়হর, 
গম প্রধানতঃ রপানি হয়। আমদানী ভ্রব্যের মধ্যে ধান ও চাউল প্রধান। 
পূর্বে অনেকগুলি গুড়ের কারখানায় চিনি প্রস্তত হই রপ্তানি হইভ। 
কিন্ত ছুই তিন বৎসরের মধ্যে বিদেশীয় চিনির মূল্য কম হওয়ায় সেই সকল 
চিনিরকারখানা লোকসান পড়িয়া প্রায়ই উঠিয়া গিম্সাছে। কুষরি, বেল্গগাছি 
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মমিনপুর প্রস্ততি গ্রামের জোলা৷ ও তাতিগণ কাপড় প্রস্তুত করিয়৷ বিক্রয় করে 
কিন্তু তাহার পরিমাণ খুব কম। 

চুয়াভাজ! মহকুম! ১৮৬৩ খ্ীষ্টাবে স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে দৌলতগঞ্জ 
( জীবননগর ) একটা মুনসেফী চৌকী ছিল, আর দাদুরহুদায় ২৩ বংসর 
পূর্বে একজন জয়েন্ট ম্যাজিট্রেট ও কয়েকজন ডেপুটা কালেক্টররের কাছারি 
স্থাপিত |হইয়াছিল। নীলকরদিগের কর আদায়ের সবি! ও প্রজাদিগের 
কর বৃদ্ধির মোকদ্দমার বিচারের জন্য দামুরহুদায় এই সকল কোর্ট স্থাপিত 
হইগ্লাছিল। ১৮১২ গ্রী্টাঝে পূর্ববঙ্গ রেলপথ খুলিলে, সেই মুনসেফী 
কাছারি ও দামুরহুদার কাছারি উঠিয়। আগিয়া বর্তমান চুয়ডাঙ্গা যহকৃম! 
স্বাপিত হয়। পরে ১৮৯২ খ্টাবে সার চাল ইলিয়ট লাট সাহেবের আমলে 
চুয়াডা। মহকুমা উঠিয়া গিয়া মেহেরপুরের সামিল হয়: চুয়াডাঙ্গাতে তখন 
মাত্র একটী মুনসেফের কাছারি থাকে। ইহাতে সর্বসাধারণের বিশেষ 
অন্গুবিধা হওয়| গবর্ণমেন্টর নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন কর! হয়। পরে 
১৮৯৭ শ্রষটান্ধে আবার চুয়াভাঙ্গ! মহকুমা স্থাপিত হইয়াছে । মহরুম। উঠি 
যাইবার সময় কালুপোলে থান! উঠিয়া গিয়াছিল, আর জীবননগর থান। 
সদরের এলাকা তুক্ত হইয়াছিল| মহকুমা পুনঃ স্থাপিত হইলে জীবনগর 
আবার চুয়াডাঙ্গায় ফিরিয়া আসিল, কিন্তু কালুপোলে আর আসিল না। 

এই মহকুমার মধ্যে কোন প্রাচীন কীর্তি নাই। চুয়াডাঙ্গা হইতে ২ 
মাইল পশ্চিমে উজিরপুর নামক গ্রামে একটি পুরাতন দীঘি আছে, ও পাকা 
কোঠার ভগ্নাবশেষ আছে। শুনা যায় নবাবী আমলে উজিরপুরে একটা 
কাছারি ছিল। 

এক সময়ে চুয়াডাঙ্গার অধিকাংশ স্থান নাটোরের জমিদার প্রাত:স্ররণীয়! 
৬রাণীভবানীর এলাকাতুক্ত ছিল। এখন মাত্র 4৮ খানা গ্রাম সেই ষ্রেটের 
মধ্যে আছে । পরে নীল্গকরগণ অনেক দিন পর্যন্ত এই মহকুমার মধ্যে মধ্যে 
আধিপত্য করিয়াছিল। তাহারা এই মহকুমাকে ছয়টা কুঠির এলকায় বিভক্ত 
করিয়া লইয়াছিল, যখা--নিশ্চিন্দীপুর কাচিকাটা, লোকনাথপুর সিন্দুরিয়া, 
খাড়াগোদা। পোড়াদাহ। ইহার মধ্যে নিশ্চিন্দীপুর ও কাচিকাটা লোকনাথ 
পুর ও সিন্দুরিয়া কুীর সাহেবগণ খুব প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। নীলকরদিগের 
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অত্যাচারে যে প্রজ্লাবিত্রোহ হয়, জয়রামপুর ও আলোকদিয়াতে সেই সকল 
বিদ্রোহী প্রর্জার ছুইটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পরে নীলকরগণ 
প্রশ্গাদিগের নামে করবৃদ্ধি ও নীলপান্টার নালিস করিয়া তাহাদিগকে 
নিশ্তেজ করিয়া ফেলিলেন। ত্াহাদ্দরে সেই সফল মোকর্দিমার 
বিচারের জন্ত কতকগুলি সিবিলিয়ান ও ডেপুটি কলেকটর নিষুক্ত হইয়াছিল 
কিন্তু তবুও নীলের চাষ ক্রগশঃ কম হইতে লাগিল। নয় বৎসর পূর্ব পর্যন্তও 
এই মহকুমায় অল্প পরিমাণে নীলের চাষ হইতেছিল। পরে জান্ণ কৃত্িম 
নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় নীলের চাষ একেবারে উঠিয়া গিদ্নাছে বর্তমান সময্বে 
মাঅ নিশ্চিন্দীপুর কন্সার্ণের মিঃ বার্কার ও হ্যামিলটন সাহেবদিগের জমিদারী 
আছে। কানাই নগরে তাহাদের সবে একটি কুচী আছে। সিন্দুরিয়া কন্সা- 
পের মালিক মিঃ সেরিফ, সাছেব কয়েক বৎসর মারা গিয়াছেন। এই কুটি 
এখন ঝিনাইদহের অন্তর্গত পোড়াদছ কুঠির অস্তগত হইয়া মিঃ ম্যাকৃভোলেন 
সাহেবের অধীনে আছে! এই সকল সাহেবগণ এখন কেবল জমিদারী 
করিতেছেন; নীলের সহিত ই'হাদের কোন সম্বন্ধ নাই। 

বর্তমান সময়ে নিশ্চিন্দীপুর কন্সার্পের জমিদারীই সর্বাপেক্ষা বড় 
তাহাদের আম বার্ষিক প্রায় ১২৫*** লক্ষ টাকা। তাহার পরে প্রীযুক্ত বাবু 
নফরচত্্র পালচৌধুরী। এই মহকুমায় তাহার জমিপারীর আয় প্রায় চক্জিশ 
হাজার টাকা তাহার পরে আম্ল। সদরপুরের সাছা বাবুদের জমিদারী; তাহার 
আয় এই মহকুমায় পনর হাজার টাকা । এতত্তিক্ম আরও অনেক ছোট ছোট 
জমিদার ও তালুকদার আছেন। 

এই মহকুমায় শতকরা প্রায় ৭৫ জন প্রজা কৃষিজীবি ) ১২ জন মজুর ॥ 
৮ জন ব্যবসায়ী ও কর্শচারী; ৫ জন শিল্পী। ক্ৃষিজীবি প্রজার মধ্যে প্রায় 
শতকরা ৮* জন মুসলমান । 

দৌভাগ্যের বিষয় এ মহকুমায় তেমন ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয় নাই। সর্বাপেক্ষা] 
বড় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ১৮৬:--৬৬ সালে । শুন] যায় ভখন কোন গৃহস্থ ঘরের 
বাহিরে বিয়া ভাত খাইতে পারিত না, পেটের জালায় অন্য লোকে আসিয়! 
তাহা কাড়িয়া খাইত | লে বৎসর উড়িষ]ায়ও খুব ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল 
সুতরাং তাহা দেশব্যাপী ছুর্ভিক্ষ। তাহার পর ১৮৮৯, ১৮৯৭ ও১৯০৬ সালে 
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অল্লপরিমাণে ছূর্ভিক্ষ হইয়াছিল । অল্পপরিমাণে সাহীয্য বিতরণেই লোকের 
কষ্ট নিবারণ হইয়াছিল ) 

১২৭৮ সনে ইং ১৮৭১-৭২ সুনে খুব ভয়ানক বন্যা হইয়াছিল। তাহাতে 
রেলের রাস্ত। ভাঙ্গিয! গিয়াছিল। ইহার পরে আর তেমন বড় বন্য হয় নাই। 
তবে ১৮৭৯, ১৮৯২, ১৮৯৭ সনেও নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া দেশ প্রাবিত 
হইয়াছিল। 

চুয়াডাঙ্গার অন্তর্গত আন্দুলবেড়িয়। ভৈরব নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। 
এখানে পুর্বরে একটা বন্দর ছিল এক্ষণে নদীর অবস্থা মন্দ হওয়ায্ম গ্রামখানিরও 
হানী ঘটয়াছে। “নবদোয়া। ৮ নামে একটা হৃদ 
এখানে আছে দোয়ায় নবাই সন্ন্যাসী নামক একজন 
সিদ্ধ পুরুষ দৌয়ার জলমধ্যে বাস করিতেন এবং জল্ল হইতে কখন কখন 
উঠিতেন॥ জীবনের অধিকাংশ সময় জলমধ্যে থাকিয়। ধ্যান-নিরত 
বহিতেন। ত্ীহার দেহাবসানে লোকে এ জলাশয়কে পবিত্র ও দিদ্ধ 
স্থান বলিয়া গ্রতি বৃহস্পতিবারে পূজা! দিয়া থাকে। অত্রস্থ খোদা ফারাসের 
কবরেও হিন্দু মুলমান পকলেই মানসিক পৃজ। দিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর 
বাকুণী উপলক্ষে ভৈরবের তীরে শ্বশানের নিকট একটা মেলা! বসিয়া থাকে 
ও গঙ্গ। পুজা হয়। প্রাচীনবংশাবলীর মধ্যে সরকার বংশের নাম উল্লেখযোগ্য 
শীতানাথ দাই নামক একব্যদ্তি ও তাহার ৫ | « ভাই সঙ্গীত শান্তে বিশেষ 
মক্ষ। - 


আলা.লবেড়ির! 


চুয়াডাঙ্গার অন্তর্গত এই গ্রামখানি ইতিপূর্বে ভৈরব নদীর উত্তর তীরে 
অবস্থিত ছিল এক্ষণে গ্রাম প্রান্ত হইতে নদী দূরে সরিষা 
গিয়াছে । পূর্বের এখানে বহু সিদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ও গ্রহ" 
বিপ্রগণের আবাস ছিল। বহুপূর্কে রামব্রপ্ধ রায় এখানকার জমিদার ছিলেন 
সাহার দত্ত ব্রদ্ষোত্বর অদ্যাপী অনেক ভোগ করিতেছেন । ছুর্ীরাম বিদ্যাবাগীশ 
একজন দিক্বিজ্যী পণ্ডিত বলিয়া! খ্যাত ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে গ্রামখানির 
সার পূর্বের সমৃদ্ধির চিহুও নাই । একটি অতি হুন্দর গঠিত প্রাচীন মন্দির 
ভঙ্মীবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়! গ্রামখানির পূর্ববসমৃদ্ধির পরিচর দিতেছে । এই 


কড়চাডাজ! 
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মন্দিরটি ব্যতীত ইহার চতুপীমানায় আর কোনও ইঞ্টকনির্শিত গৃহ দেখা যায় না 
প্রবাদ আছে যে তরক আন্দুলবেড়িয়। সামিল যে কয়েকখাঁনি গ্রাম আছে 
তাহার বাসগৃহের নিমিত্ত কেহ ইট পোড়াইতে বা পাকা ইমারত করিতে 
পারিবে না । খোদ ফারাস নামক প্রাগুক্ত সিদ্ধ ফকীরকে ইট দিয়া প্রহার 
করায় কাহার মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পূর্বে তিনি অভিসম্পাত করেন যে 
তরফ আন্দুল বেড়িয়ার বাস গৃহের জন্য কেহ ইষ্টক পুড়াইলে সে সবংশে নিধন 
পাইবে তদবধি এখানে কেহ পাকা ইমারত প্রস্তত করে নাই। আন্দুল বেড়িয়। 
গ্রামে খোদ। ফারাসের গোর ইক নির্মিত। 





মেহেরপুর 
নদীয়ার অন্যান্য প্রাচীন স্থানগুলির মধো মেহেরপুর অন্যতম প্রাচীন গ্রাম । 
কেহ কেহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কালে ইহার উৎপত্তি কল্পনা! করেন ॥ কিন্ত 
এ সম্বন্ধে কোনবূপ এ্রতিহাসিক প্রমীণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ এই স্থান- 
টিকে মিহ্ির-খানার বাসস্থান বলিয়াও নির্দেশ করেন এবং মিহিরের নাম হইতে 
মিহিরপুর, অপত্রংশে মেহেরপুর নামের উৎপত্তি কল্পনা করেন। 
গ্রামথানি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫ মাইল লক্ষ! । গ্রামের পশ্চিম দিকে ভৈরব- 
নদ প্রবাহিত। পূর্বে এই ভৈরব প্রকৃতই ভৈরবনদ ছিল, এক্ষণে ইহার অবস্থা 
অত্যন্ত শৌচনীয়। গ্রামথানি মুখোপাধ্যায় পল্লী, মল্লিক পল্লী প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি 
পল্লীতে বিভক্ত । অধুনা এখানে আনন্দবাজার, কালীবাজার, বড়বাজার ও 
বৌবাঙ্গার নামে চারিটা বাজার বিদ্যমান । 
বু পূর্বের মেহেরপুরে গোয়ালাচৌধুরী উপাধী-ভূষিত সন্্ান্ত বংশীয় ব্যক্তিগণ 
বাস করিতেন$ ইহাদের প্রধান ছিলেন রাজা রাঘবেন্্র ও রাজুঘোষাণী 
ইহার নাম হইতে রাজপুর পরগণার নাম হইয়াছে) গাহাদের সাক্ষরিত সনদ, 
কোবালা, দানপত্র প্রতৃতি দলিলাদি অনেক গৃহস্থের ঘরে আছে। 
কথিত আছে বর্গীর হাঙ্গাম। কালে মহারাষ্টগণের অন্যতম নেতা রঘুজী 
ভৌসলার সহিত যুদ্ধে এই বংশীয়েরা সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েন। চৌধুরী” 
দ্রিগের নিধনের পর বহুদিন তাহাদের অধিকৃত মেহেরপুরের অন্তর্ত প্রসানোপম 
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অক্ট।লিকাদি ক্রোশৈকদূরশ্থ বিস্তীর্ণ গড়ভূমি, দীর্ষিকা ইত্যাদি বনাকীর্ণ হইয়া 
ছিল, এবং প্রয়োক্ষন হইলেও কেহ কখন ইহার ইষ্টকাদি ব্যবহার করিত না। 
সাধারণের মনে ইহাই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, চৌধুরী বংশের ইষ্টকাদদি লইলে 
কাহারও শুভ হয় নাঃ কিন্ত ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে মিউনিপিপালটা স্থাপিত 
হইলে এই আবাসভূমির মধ্যেই মিউনিসিপাল আপিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, 
পোষ্টাফিস, জমীদারী কাছারি এবং ছুই এক ঘর গৃহস্থেরও বাটা নির্মিত হই- 
য়াছে। দীর্ঘিকাটা মিউনিসিপালিটা কর্তৃক পুন:সংস্কৃত হইয়া! পানীয় জলের 
নিমিত্ত ব্যবস্ৃত হইতেছে । বর্তমান কালে এই আবাস বাটার অনতিদুরে 
একটা সুগঠিত প্রাচীন শিবমন্দির এবং গোয়াল| চৌধুরীদিগের একটা কালী. 
মন্দির আজিও বিদ্যমান আছে । 

প্রাতস্মরণীয়। রাণী ভবানী যখন রাজপুর পরগণের অধিকারিণী হয়েন, 
তখন মেহেরপুরেরও তিনি অধিশ্বরী হয়েন। সেইকালে তাহার দত ত্রন্ধোত্বর, 
পীরোত্বর, দেবোত্তর প্রভতির বহু নন্দ আজিও লোকের গৃহে থাকিয়া তাহার 
কীন্তি ঘোষণা করিতেছে । 

রাণী ভবানীর হস্ত হইতে মেহেরপুর কাশিমবাজারাধিপতি হরিনাথ 
কুমারের হস্তে আসে। পরে হরিনাথের পুত্র রাজ কৃষ্ণনাথ এই ডিহি মেহের- 
পুর চা. 15055 811 নাষে এক দো প্রতাপ নিলকুঠিয়ালকে পত্নী দেন। 
18785 [311এর সহিত নীল হাঞ্গামাকালে অন্রস্থ জমিদার মুখোপাধ্যায় 
বাবুদিগের বিবাদ বাধিয়া উঠে। 

মুখোপাধ্যায় বাবুদের বংশের গজেন্ত্র নাথ মুখোপাধ্যায় আসিয়া মেহেরপুর 
বাস করেন। গজেন্ত্র বাবু একজন বিশিষ্ট ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইহার 
ঘনশ্তাম, গোলক, আনন্দ, গোবিন্দ, অনুপ, ও 
বীরেশ্বর নামে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহারা 
সকলেই কৃতবিদ্য ও কাধ্যক্ষম ছিলেন। গজেন্দ্র বাবু পরলোক গমন করিলে 
তাহার পুভ্রগণ একযোগে বিষয় কাধ্যের বনু উন্নতি সাধন করেন। এই সময়ে 
নদীয়ায় নীলের আবাদের বিলক্ষণ প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় তাহারা ১২০্টী নীল- 
কুঈ স্থাপনা করেন। জোষ্ঠ ঘনশ্রামের মৃত্যুর পর ইহাদের বিষয়ের আয় 
ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এই বিভাগের পর গোলকের তিন পুত্র মথুর1 
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লাল, রামচন্ত্র ও নবরৃষ্ণ নীপকুঠী চালাইয়া স্ব ম্ব বিষয় আরও বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন। মথুরানাথ অতিশয় বুদ্ধিমান বিধায়, মুখোপাধ্যায়গণের যোন 
আনা রকম বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করিয়া এতদঞ্চলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। ই'হার বাবুয়ান। সম্বন্ধে বহু কিনবদস্তী প্রচলিত আছে। শুন? যায় 
একবার ইহার জনৈক তৃতয কলিকাতার বাজারে গিয়া প্রসিদ্ধ ছাতু বাবু লাটু 
বাবুর ভৃত্যের সহিত বাদাবাদি করি! ১** শত টাকা! দিয়া একটা রোহিত 
মহস্ ক্রয় করিয্না আনিয়াছিল। এই ্থত্রে ছাতু লাটু বাবুর সহিত পরে তাহার 
সবিশেষ সন্ভাব হয়। বারয়ারি উপলক্ষে ইনি খুব সমৃদ্ধি সহকারে মহিষমর্দিনীর 
পুজা করিতেন। একবার এতদুপলক্ষে আগত স্বনামখ্যাত কবি হক ঠাকুর 
গাহিয়াছিলেন £-- 

“সত্যযুগে সুরত রাজা, করেছিল দেবী পু 

ত্রেতাযুগে বাম। 

কলিযুগে মখুর নাখে, সদয় হল ভবাণী, 

এমনি পুজার ঘট! মেহেরপুরে মহিষমর্দ্িনী /৮ 
১২৪৮ সালে জেম্স হিল মেহেরপুর পত্তনী লইলে মথুর বাবুর সহিত তাহার 
বিবাদ বাখিয়। উঠে। এই সময়ে মথুরবাবু কতকট! মালের জুমি নিজ দখলে 
আনিবার অন্ত এক রাত্রির মধ্যে প্রায় ৪* চাল্লিশ বিঘা জমি রেণ দিয়া ঘিরিয়া 
লইয়া তাহার পশ্চিম পার্খ্বে একটা পুক্করিণী খনন ও কামর! খর প্রস্তত করিয়। 
নানাবিধ বৃক্ষাদ্ি রোপণ ও বাগিস। প্রপ্তত করেন। অগ্তাপি সে রেল বাগানটী 
মথুর বাবুর রেল বাগান নামে প্রপিদ্ধ। মথুর বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাত। নব বাবু 
গ্রামস্থ রামমোহন মৈত্র, ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বুদ্ধিমান ও বলশানী 
লোকের সহায়তায় বহু সুশিক্ষিত অস্ত্রধারী লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ সৈন্য লইয়! 
দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত জেমস্‌ হিলকে মেহেরপুর বেদখল রাখিয়াছিলেন। , এই 
সময়ে ঘন্তশ্তাম মুখোপাধ্যায়ের পোষ্য পুত্রের মকর্দিমা লইয়া মুখোপাধ্যায় বংশের 
মধ গৃহ বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই কালে মুর বাবুর মৃত্যু হওয়ায় নবকৃষ্ঃ 
বাবু একাকী জেমস্‌ হিলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। কৌশলী হিল মথুর 
বাবুর পুত্র চন্ত্রমোহন বাবুকে তোযামদে সন্ত করিয়। এবং তাহার উপযুক্ত 
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মনাস্তর হয় এবং নবকৃ্ণ বাবু স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যবহারে মন্দাহত হইয়া 
বহরমপুর প্রস্থান করেন ও তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। এক্ষণে নবরুষ্ণ 
বাবুর একটা দৌহিত্র, মথুরা বাবুর একটা প্রপৌন্র, পন্মবাবুর ছুটা গ্রপৌন্র ও 
অপর প্রপৌনভ্রের চারিজন পুত্র বি্যমান রহিয়াছেন। 

নবরৃষ্জ বাবুর ম্বত্যুর পর জেমস্‌ হিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে 
এমন লোক মেহেরপুরে না থাকায় ১২৬* লালে জেমস্‌ হিল সম্পূর্ণদপে মেহের" 
পুর দখল করিয়া লয়েন এবং এখানে তখন রাজকীয় বিচারালয় না থাকায় 
নিশচিন্তপুরের কুীতে বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে মেহেরপুরে প্রজাগীড়ন করিতে 
থাকেন। ক্ুপ্রসিদ্ধ মহেশ মুখোপাধ্যায়, যিনি নীলদর্পণে “গুপে” নামে 
খ্যাত, জেমস্‌ হিলের মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানকালে এই বংশের উল্লেখযোগ্য 
বংশধরগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 2, &, ও জীবনকুঞ্ণ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়হয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । 

মুখোপাধ্যায় বংশের যখন দোর্দাড প্রতাপ, তখন এখানকার অন্যতম 
জমিদার কৃষ্ণকাস্ত মল্লিক আনিয়া মেহেরপুরে বাসস্থান 
নিষ্মাণ করেন।  কৃষ্ণকান্ত-পুত্র নন্দকুমার অন্ন 
লক্ষাথিক টাকা লাভের জমিদারী করিয়াছিলেন। ইহার ছয় পুত্র) তন্মধ্যে 
পঞ্চম পুত্রের অকালে মৃত্যু হইলে, নন্দকুমার শোক শত্তপ্ত হইয়! পুত্রের 
নামে আনন্দ বিহারী বিগ্রহ স্থাপনা করেন অদ্যাবধি তাহার সেবা চলিয়। 
আসিতেছে ।' নন্বকুমার পরলোক গমন করিলে, তাহার পঞ্চ পুত্র তুল্যাংশ 
বিষয় বণ্টন করিয়। লয়েন। তিনি অতিথিসেবা স্থাপন! করিয়া! সেবার বন্দো- 
বস্ত করিয়! যান এবং বাটীতে ধৃূমধামের সহিত বার মাসে তের পার্বণের ব্যবস্থা 
করিয়া বান। নবকৃষ্ণের পুত্র পন্মলোচন কাশিম্বাজারের কুষ্ণনাথ কুমারের 
এষ্টেটের কিছুদিন য্যানেজারি করিয়াছিলেন) এবং তাহার অন্ান্ত ভ্রাতার'ও 
নানারূপ উচ্চপদস্থ কার্ধ্যে ব্রতী থাকিয়। বহু অর্থোপার্জন করেন। পদ্মলোচন 
এইরূপে কিছুদিন রাজসরকারে কাধ্য করিয়া পরে নিজ এষ্রেটের কাধ্য পরি- 
দর্শনে মেহেরপুরে চলিয়! আসেন। সাধারণ লোক মাত্রেই তাহাকে গ্রামের 
মণ্ডল বলিয়া অভিহিত করিত | তিনি তাহার পিতার স্তায় দয়াবান ও কীস্তিমান 
ছিলেন। এই বংশীয় ৬ রমনীমোহন মন্পিক মহাশয় সবিশেষ প্রসিক্ধ। ইনি 


মলিক বংশ 
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পল্মলোচন বাবুর পৌন্র ছিলেন: বর্তমান কালে তাহার ভ্রাতুক্পুত্র শ্রীযুক্ত 
ইন্দুভৃষণ মল্লিক মহাশয় একজন সদাশয় ব্যক্তি বলিয়া! খ্যাত। এই বংশের বড় 
তরফের উত্তরাধিকারী দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনারাঁয়ণ রায় মহাশয় একজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি । পূর্বে মুখোপাধ্যায় ও মজিক বংশের আশ্রয়ে উভয় পক্ষের 
দলভুক্ত আশ্রিত প্রা ৪০০ ঘর ব্রাহ্মণ, শতাঁথিক ঘর কাযস্থ, পাশ ঘর বৈদ্য, 
অসংখ্য নবশায়ক, ও অন্ান্ত জাতি মেহেরপুরে বাস করিতেন। গ্রামে কয়েকটী 
সংস্কৃত টোল এবং পারসী ও আরবী বিদ্যালয়, এবং লাঠী ও সড়কী খেলার 
অনেক গুলি আখড়! বিদ্যমান ছিল। মুখোপাধ্যায় বংশের ন্যায় ইহাদের বংশেও 
পদ্মলোচনের ভ্রাতা কেশব বাবুর অপুত্রক মৃত্যু হইলে, পোষ্াপুক্র গ্রহণ 
উপলক্ষে গৃহবিবাদ বাধিয়া যায়। এই মকর্দমার সময় পদ্ম বাবুকে জেমস্‌ 
হিল নাঁনারূপে সাহাধ্য করার পদ্মবাবুর ইচ্ছা থাকিলেও নবকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পক্ষ লইয়া হিলের বিপক্ষতাচরণ করিতে পারেন নাই । 
মুখোপাধ্ায় ও মল্লিকবংশের প্রতিপত্তিকালে মেহেরপুরের যেমন জীকজমক 
ছিল, এখন আর তাহার কিছুই নাই। ১২৬৯ সালে জ্যৈষ্ঠ মাহার মহা মারীতে 
অসম্ভব লোকক্ষয় হওয়ায় গ্রাম হতণ্রী হইয়া পড়ে? পরে, ১৮৫৮ খৃষ্টান্ে এখানে 
মহকুমা স্থাপিত হইলে বিদেশী লোক লইয়া! ইহার জনসংখ্য! কথিত বৃদ্ধি 
পাইলেও পূর্ের সে প্রী আর ফিরিয়া আসে নাই। 
এখানকার অন্তান্ত প্রাচীন বংশাবলীর মধ্যে কায়স্থ বংশের ঘোষ ও দত্ত, 
বৈদ্ক বংশের সরকার ও মজুমদার এবং ত্রান্ধণ বংশের চক্রবর্তী মহাশয়ের! 
এবং তিলিকুলে পাল ও রায়গণ উল্লেখযোগ্য । রায়েরা বহুদিনের প্রাচীনবংশ। 
এতথঘংশীয় সাস্তোষ রায় গোয়াল চৌধুরীদের দেওয়ান ছিলেন। এই বংশের 
যছুনাথ রায় ও ব্রজনাথ রায় মহাশয় সবিশেষ প্রসিদ্ধ। স্থলেখক দীনেক্জর 
কুমার রায়, ত্রবাবুর পুন্র। মজুমদার বংশের সন্বন্ধে নানা অদ্ভুত কিছ্তী 
প্রচলিত আছে কথিত আছে ইহাদের পূর্ব পুরুষ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট 
হইতে ধাতু-ফলকে খোদ্দিত এক সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন * আরও কথিত আছে 
বন পুরাকালে ইহাদের গৃহে একটা ডাকিনী আসিয়া! ছন্সবেশে কিছুদিন বাস 








আমরা অনেক চেষ্টায় উহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে অনেকগুলি প্রাচীন 
লোকের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, তাহারা তাহ! দেখিয়াছেল। 


নদীয়া-কাহিনী ৩৬৫ 


করার পর আত্ম প্রকাশ হইলে এ ভাকিনী গৃহচ্থামীকে একখানি খড়া প্রদান 
করিয়া ইহাদের গৃহ পরিত্যাগ করেন। অগ্যাপি সেই খড়গ যথোচিত ভক্তি ও 
সম্মান সহকারে পুজিত হইয়া আদিতেছে। উপস্থিত দুইটা মাত্র বিধবা ব্যতীত 
এ বংশের আর কেহই পরিচগ্ন দিবার নাই। 

পস্থানের উৎপন্ন ও উল্লেখযোগ্য সামগ্রী-খাগ্য ব্রব্যের মধ্যে রসকদস্ব, 
ক্ষীরের মিঠাই প্রত্ৃতি মিষ্টাক্ল। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বলরাম হাড়ীর আড্ডায় 
ভঞ্গন সম্প্রদায়ের আখড়া, গোয়াল! চৌধুরীদিগের মন্দিরাদি, ঘোষ ধংপের শিব- 
মন্দির, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ও আদীলত গৃহ উল্লেখযৌগা। এখানে যাঁতা- 
য়াতের বিশেষ স্থবিধা নাই, তবে ১৯১* সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গের 
ছোটলাট সার এডওয়ার্ড নর্দান বেকার মহোদয় নদীয়া! পরিদর্শনে 
আসিয়া দরবারে বক্তৃতা কালে কৃষ্ণনগর হইতে লাইট রেলওয়ে খুলিবার আশী! 
দিয়া গিয়াছেন। উক্ত রেল খুলিলে জনসাধারণের বিশেষ ন্থবিধা হইবে আশ! 
কর৷ যায়। 

মেহেরপুরের অন্তর্গত গ্রামগুলির মধ্যে ভৈরব নদ তাটস্থ ,পীরোজপুক 
একখানি প্রাচীন গ্রাম । বহু পূর্বকালে এখানে শাহ এনাত নামে এক সিদ্ধ, 
ফকীর বাস করিতেন । এই গ্রামে তীহার সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান, 
রহিয়াছে। উহা বুড়া দেওয়ানের দরগ। নামে খ্যাত। তাহার 
সম্বন্ধে বন অলৌকিক কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে ভক্তেরা 
তাহাকে যে সমস্ত খাদ্যব্রব্য বা উপহার প্রদান করিত তৎসমুদয় তিনি টৈরবে 
নিক্ষেপ করিতেন এবং কেহ কিছু যাচঞ্া করিলে তিনি ভৈরবকে আজ্ঞা! দিয়া 
উহ প্রত্যর্পণ করিতেন। ভৈরবও নত মন্তকে আজ্ঞা পালন করিত 
অন্্স্থ মোল্লীবংশের বীরু মোল্লাও একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাত। 
১৫ বদর পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন । ইহার সম্বদ্ধেও বহু কিন্বদস্তী শুনা 
যায়। পীরোজপুর পশ্চিম পল্লীতে যে সুন্দর কারুকাধ্যথচিত একটি মসজীদ 
দেখা যায় উহা ইহার ভ্রাতা হীরু মোল্লার নিশ্মিত। হীরু মোল্লার প্রপৌত্র লক্ষণ 
মোল্লা এখনও পীরোজপুরে বাস করিতেছেন । 


পা 


গীরোজপুর 


৩৬৬ নদায়া-কাহিনী 
নবদ্বীপ 


নবদ্ধীপ সন্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু কথাই ইতি পূর্বে লিখিত হুইয়াছে। বর্তমান 
গ্রামখানি যাহ! এক্ষণে নবন্বীপ নাযে পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবন্ধীপ কি না, 
এবং তাহা না হইলে ত্র প্রাচীন নবদ্ধীপের স্বানই বা কোথায়, এবং স্থান সঙ্বন্ধে 
কোনও পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকিলে, তাহাই ব! কবে হইয়াছে, অথব! 
আদৌ খ্রূপ কোন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে ধহুদিন 
হইতে বহু বাদান্বাদ হইলেও এ সম্বন্ধে যে অত্রান্ত সতা তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয় না। তবে স্ুপতঃ আদি নব্বীপের যে বহুবার স্থান পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে এবং কিছু দিন পূর্বেও যে নবদ্বীপ, অগ্রত্থীপ প্রভৃতি স্থান গুলি 
গঙ্গার পূর্বকুলে স্থাপিত ছিল, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়] যায়। * 
এমন কি পাশ্চাত্য জাতিয়গণের অঙ্কিত নানা ভাষায় লিখিত মানচিত্রে 
ইহার নিদর্শন পাওয়| যায়। এই নবদ্বীপেই মহস্্দ-ই.বথতিয়ার আসিয়া লক্ষণ 
পেন দেবকে পরাজিত করিয়। বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্বের শুত্রপাত করেন।4 





* কিঝিদিধিক শত বর্ষ পূর্বেও নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্বকুলে স্থাপিত ছিল এবং উহার 
পূর্ব দিয়া জালাঙ্গী বা খড়ে প্রবাহিত ছিল। গোয়ালাপাড়া গ্রামে তখন নবহধীপের পূর্ববমীম! 
বাহিনী জালাঙ্গী ও পশ্চিম সীমা বাহিনী গঙ্গার সম্মিলন ছিল। কথিত আছে ১২০৬ সনের 
প্রবল বন্যায় গঙ্গার আোত নব্বীপের পশ্চিমতলবাহিনী খাত পরিত্যাগ করিয়া! পূর্ববতল- 
বাহিনী জালাঙ্গী খাতে প্রবাহিত হয় এবং নবস্বীপ তদবধি গঙ্গার পশ্চিমকৃঙ্গে গিয়। পড়ি- 
যাছে এবং বর্তমান নবন্বীপের উত্তর পূর্বব কোলে গঙ্গা জালাঙ্গীর সঙ্গম দাড়াইয়াছে। 
এই পরিবর্তন ফলে "্শ্রীচৈতন্ত দেবের নবন্বীপের”ষে কিছু অবশিষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান ছিল,তাহা 
সমস্তই প্রায় ধ্বংস অথবা স্থানভষ্ট হইয়। পড়ে। শ্রীচৈতন্ত দেবের সময় কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম 
লইয়া নবহীপ গঠিত হইয়াছিল, এবং কোন গ্রাম কোথায় স্থাপিত ছিল ইত্যাদি 
নরহরি দাসের (চক্রবর্তী ) নবন্থীপ পরিক্রষায় সবিশেষ উল্লিথিত আছে। 

+ একথারও সম্প্রতি স্থানে স্থানে প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে এবং সখের বিষয় ফে 
এবিষয়ে নানারূপ তথ্যানসন্ধান হইতেছে। যাহারা এই চির প্রচলিত বহুজন মান্য মতের 
প্রতিবাদী, তাহাদের মধ্যে কেহ কেই বলেন বে মহম্মদ-ই-বকৃতিয়ার কর্তৃক নদীয়া বিজয়" 
সতত নহে, হয়তে। বখতিয়ার এই পথে লক্ষণাবতী গধন করিয়াছিলেন। বথৃতিয়ায়ের 


নদীয়া-কাহিনী ৩৬৭ 


1 
এই নবন্ধীপেই বাস্থদেব সার্বভৌম, প্রীতচতত্ত মহা প্রভূ, কাঁপতষ্ট শিরোমণি, 
থার্ড প্রধান রঘুনন্দন,তন্তরবিৎ কৃষণনন্দ্ আগমবাগীশ,শঙ্কর তর্কবাগীশ * আনন্দ- 
রাম তর্কবাণীশ ( যিনি অর্ঘ্যদানের সুবিধার জন্ত কোশার মুগ বিস্তারিত করিয়! , 
ছিলেন এবং সেই জন্ত কোশার নাম আনন্ার্ধ্য হয়) প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্ম" 
গ্রহণ করিয়৷ ইহার বশ ও খ্যাতি জগংব্যাপী করিয়া গ্িয়াছেন। ছুঃখের বিষয় 
ইহাদের কে কোথায় কোন স্থানে জন্ম পরিগ্র করিয়াছিলেন বা বাস কগিতেন 
দে সকলের সঠিক নিদর্শন পাইবার কোনও উপায় নাই, এমনকি ইহাদের 
অধিকাংপের বংশ পর্যাস্ত লোপ পাইদাছে। ৭' সংপ্রতি প্রীটৈতন্ত মহাপ্রভুর 
জন্মভিটা আবিষ্কারের চেষ্টা কেহ কেহ করিতেছেন এবং কেহ কেহ বর্তমান 
নবন্ধীপের পরপারে মায়াপুর নামক স্থানে তাহার ওণ্মভূমি নির্দেশ করিয়া তথায় 
তাহার শ্রীমৃত্ত গ্রতিষ্ঠ! করিয়াছেন। 








বঙ্গবিজয়ের বছ বর্ষ গরে নদীয়া সপ্পূর্ণভাবে মুসলমান অগ্নিকারে আইসে। তাহার! অন্যান 
যুক্ষির মধ্যে /31960 9০০৩16% তে সংগৃহিত ও রক্ষিত, বঙ্গের মুসলমান নরপতি 
সুযান্দ্দিন জুজুবাকের সময়ে তদানীস্তন রাজধানী লক্ষণাবতী সহরে মুদ্রিত একটী মুদ্তায় 
লিখিত কথাগুলির উল্লেখ করেন এবং বলেন যে ইহাই নদীয়ায় মুললমান অধিকারের পর 
প্রথম মূদ্রা; কিন্তু কে বলিবে যে, একদিন ভূগর্ভের অন্ধকারময় গর্ভ হইতে ইহার পূর্্বকার 
অ|র কোনও মূত্র মহ! আবিষ্কৃত হইবে কি ন1? উহাতে লিখিত আছে £__- 
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* এই নামের ছুইজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত নবন্ধীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
একজন নবন্বীপের আদি পণ্ডিত অপর রাজা গিরিশ চন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন । 

1 উপস্থিত এ সকল প্রাচীন বংশাবলীর মধ্যে নিশ্ললিখিত ব্যক্তিগণের বংশ অদ্যাপি 
নবন্ধীপে বিদামান আছে_- 

১।  গদাধর ভট্টাচার্য বংশে__অবিনাশচন্দ্র স্তায়রত। 
১. ২। জগদীশ তর্কালঙ্কারের বংশে-_দ্বারকানাথ শিরোমণি, রামদাস স্যায়লঙ্কীর | 

৩। রামভদ্র সিদ্ধান্তের বংশে--মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশবের 
পুজাদি । 


৩৬৮ নদীয়া-কাহিনী 


নবন্ধীপের তলবাচিনী ভাগিরঘী ও জালাজী বহু প্রাচীনকাল হইতে এত 
অধিকবার স্থান পরিবর্তন করিক্কাছে যে নবদ্বীপ-মগ্ডলের চতুঃসীমান্ববর্তী ৮১৯ 
মাইলের মধ্যে কোথায় গঙ্গ। বা জালাঙ্গী বা তাহাদের শাখা ছিল এবং কোথায় 
না ছিল তাহা বলা স্থকঠিন। এই ৮১০ মাইলের মধ অসংখ্য আোত ও 
জ্লহীন খাদ তাচার সাক্ষা দিতেছে। 

বর্তমান নবদ্বীপ গ্রামখানি ঘেবাঁর একটু অধিক পরিমাণে বন্তার জল 
বৃদ্ধি পায় সেই বাঁরই জলে পুর্ণ হইয়া যাক্প এই প্লাবন নিবারণার্থ কোনও 
সময়ে গ্রামের চতুপ্পার্থ্ে বাধ [বাধ। হইফ্াছিল কিন্তু এক্ষণে এ কাধের অবস্থা 
অতি শোচনীয়; ভৃতপূর্ব ছোটলাট সার্‌জন উড়বণ বাহাদুর যখন নবদীপ পরি- 
দর্শনে আগমন করেন ধন এঁ বাধ মেরামতের প্রস্তাব উথাপিত হইলে 
তিনি গ্রামের লোক পঞ্চ সহম্্ মৃদ্রা টাদ। দিলে সদাশয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে 
পঞ্চ সহস্র মুদ্রা সাহাষ্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্ত উভয় পক্ষই এ বিষয়ে 
তদবধি আর কোনওরূপ মনোধোগ প্রদান করেন নাই। 

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতেই এই স্থানটি হিন্দু বৈষ্ণবগণের নিকট 
পরম সমাদরের স্থান হইয়। উঠিরাছে ! তাছাদের চক্ষে ইহার মহিম! 
্ীবন্দাবনের তুল্যানতুলায এবং সে কারণে অনেক বুদ্ধ বৃদ্ধাকে এই স্থানে 
জীবনের অবশিষ্টকাল বাস করিতে দেখা যায়। হেষ্টিংপের শ্বপ্রসিদ্ধ দেওয়ান 
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শেষ ভ্রীবনে শ্থোপার্ছিত অতুল বিত্ত বৈভব, নিল পুত 
লালাবাবুকে অর্পন করিয়া ছুই তিন শত বৈরাগী সঙ্গে এই নবন্ধীপে ৰাস 
করিয়াছিলেন। তিনি |নবন্ধীপ সন্িতিত রামচন্্রপুরে একটি ৬০ ফুট উচ্চ 
শ্রীমন্দির নির্মাণ করাইয়! অতিথি অভ্যাগত বৈঞ্ঃবাদির সেবার বন্দোবস্ত 
করিয়া ছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টান্সের প্রবল বঙ্ার় উহ্না চিহ্ৃরহিত হইয়া ভগ 
হইয়া গিয়াছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ভ্যালেনসিয়া এখানে একটী মুমলমান 





৪। গোপাল স্তায়লঙ্কারের বংশে__হরিপন স্মৃতিতীর্থ, শশিভূষণ স্মৃতিতীর্ঘ । 

৫| স্মার্ত লক্্ীকাস্ত ন্যায়ভূষণের বংশে_-নিবারণচন্ত্র বিদ্যাভূষণ নৃসিংহ ও সিতিকণ্ঠ। 
৬ মাধবসিদ্ধান্তের বংশে-_হরিদাস ন্যায় সিদ্ধান্ত । 

*।. আগমবাগীশের বংশে-_অলিতনাথ স্তাররদ্। 


নদীয়া-কাহিনী ৩৬৯ 


কলেজ দেখিয়াছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে একটি সুন্দর কাকুকার্যা-থচিত 
শ্রিমন্দিরের উল্লেখ বহু গ্রন্থে দেখা যায় । ১৮১৭ খুষ্টাব্দের মে হাসে এইথানেই 
নর্বপ্রথম কলেরা রোগের সৃষ্টি হইয়া ক্রমে ১৮১৮ খুষ্টাবে উহ! ভারতব্যাপী 
এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে টীনে, ১৮২১ খৃষ্টাবধে আরব ও পারস্য, ১৮২৩ ুষ্টাবে 
রুষিয়া, প্রসিয়া এবং ১৮৩২ খুস্টাব্সে লগ্ডনে বিস্তারিত হইয়া পড়ে ।* 

শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর সময়ে বৈষ্ণব শ্রদ্থ সযুদয়ের নবধধীপের যে বর্ণন। পাওয়া 
যায়, তাহাতে, তদানীন্তন নবদ্ীপকে অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী বলিয়াই মনে হয় 
কিন্তু সেই পুর্বব সমৃদ্ধির সহত্রাংশের এক অংশও অধুনা বিদ্যমান নাই । নদীর 
গতি'পরিবর্থনের সহিত নগবের সর্কবিধ পরিবর্তন সাধিত হইন়াছে এবং 
কালের ক্রীড়ায় ইহা একরূপ অরণ্যে পরিণত হুইয়াছে। 

১৮*২ খুষ্টা্যে একক্ধন সাহেব এখানে অত্যন্ত ব্যাত্রের উপদ্রবের কথ! 
লিখিরাছিলেন। ১৮৯ খৃষ্টাব্দে ডর্লাটর লেডন, যিনি করেক মাস নদীয়ার 
ম্যানিষ্্রেট ছিলেন,সার এস র্যাকোল সাহেবকে লিখিস্বাছিলেন যে তিনি এখানে 
সর্ধদাই ব্যাপ্াদি শীকারে নিযুক্ত রহিতেন। 
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কেহ কেহ বলেন ঘে কলেরা সর্ব প্রথম বর্তমান যশোহর জেলায় গদখালি গ্রামে 
উৎপন্ন হইয়! ক্রমে পৃথিবী ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে এবং গদখালি গ্রাম তদানীস্তন নদীয়া 
ডিভিসনের অস্ত থাকায় প্রাগুক্ত পুস্তকগুলিতে দর্বপ্রথম নদীয়াতে কলেরার 
উৎপত্তির বিষয় লেখা আছে। 


চুন 





৩৭০ নদীয়া-কাহিনী 


'নবন্ধীপের নিকটবর্তাঁ জহ্‌. নগরে পুর্বে গ্রতিবৎসর তাত্রীন্গ সংক্রান্তিতে 
একটা বৃহতী মেলা হইত, এখনও উহ! গাছপুজা নামে প্রচলিত এবং প্রতি 
বত্নর এ দিনে ই হয়! থাকে ।* কথিত আছে এই স্থানেই জহূমূনি একগণ্,ষে 
গঙ্গাকে পান করিয়াছিঙ্গেন। এখানে এক গৃহস্থের বাটীতে একটি কামধেন্ু 
ছিল এবং বু লোকে উহীর পুজ। কব্িত। ১৮৪৬ খৃষ্টাঝেও এখানে অন্যুন 
৩০্টা স্থন্দর শ্রীমন্দির ও একশত সংস্কৃত টোল বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে 
মন্দিরের সংখ্যাও অতি অল্প এবং টোলের সংখ্য। মাত্র পঞ্চদশ । পণ্ডিতের 
সংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে হ্রাস হুইয়াছে। 

১২২৬ সালের হটু ঘটকের তত্বাবধানে এক বিরাট কালীকা মূর্তি গঠন 
করিয়। বহু জীকঞ্জমকের সহিত এক বিরাট বারোয়ারী পু হইয়াছিল ইহ! 
অদ্যাবধি এখানে হটুঘট্‌ পূজা বপিয়া খ্যাত রহিয়াছে। 

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এখানে থ্্টান পাঁদরী সাহেবগণ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা 
করেন। তৎপূর্ববে ১৮১৬ খষ্টান্দে রেভাঃ ডিয়ার সাহেব এখানে কোন কোন 
বালককে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। বর্তনীন কালে এখানে একটা উচ্চ ইংরা্ী 
বিদ্যালয় আছে; ছাত্র সংখ্যা অন্যুন ছইশত। 

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ধ্বে এখানে একজন প্রতারক “গে(পাঁল পাইয়়াছে এবং 
প্র গোপালের আদেশে মৃতব্যক্তিগণ পুনজ্জীৰিত হইয়! ১৬ই আশ্বিন যমালয় 
হইতে প্রত্যাগমন করিবে” বণিয়া এক হুজুক তুলিয়াছিল। বহু অশিক্ষিত 
নরনারী তাহার এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই দিনে মুত আত্মীর়গণের 
আগমন প্রতীক্ষ! করিয়াছিল! 

শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর সমক হইতে এখানে বহু কীর্ভনীয়। সম্প্রদায় গঠিত 
হইয়াছে । বর্তমান যুগের এখানকার বিখ্যাত কীর্তনীয়াগণের মধ্যে গ্তায! 
বাউলের নাঘ স্ুগ্রসিদ্ধ। শ্তাম নবদ্বীপাধিপতি গিরীশচন্দ্ের সমসাময়িক! 
প্রেমিক ভক্ত শ্তামের মধুর কণ্ে তদানীন্তন আবাল বৃদ্ধ বনিত! মুগ্ধ ছিল, 
এখনও প্রাচীনাদের নিকট শুনা যায় 

“বাজলো শ্যাম বাউলের খোল, 
যত মাগী চরকা তোল।" 
»* কবিকন্ধণের চণ্তীতে ইহাই ত্রাঙ্মণী পূজা বলিয়া উল্লিখিত আছে । 
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. এখানকার উল্লেখষেগা বংশাবলীর মধ্যে প্রাতঃম্মরণীয় বরেণ্য খবিকল্ল 
পঞ্জিত মণ্ডলীর মহিমান্বিত নামাবলী ও সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয়াদি ইতিপূর্বে 
আলোচিত হইয়াছে। তত্যতীত এখানকার গোস্বামী মহোদয়গণ শাস্তিপুর 
শ্রীঅদ্বৈত বংশেয় শাখা, ভক্তশ্রে্ঠ স্বরগীত ত্রজানন্দ গোস্বামী প্রভুর বংশ,মণিপুরের 
রাজবংশ, কাংশ্ঠবণিক কুলোত্তব কীর্তিমান গুরুদাস দাস মহাশয়ের বংশ, রায় 
বাহাদুর দ্বারকানাথ ভট্টাচার্যের বংশ, বাঁবু তারিণীচরণের বংশ, প্রসিদ্ধ 
যাত্রাকার পণ্ডিত ৬ মতিলাল রায় ও তৎপুত্র কৃতী ধর্দদাম রায় প্রভৃতির 
বংশ মবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

এখানকার উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে নিয়লিখিত গুণি বিশেষ 
দ্রষ্টব্য, যথা-_অত্রস্থ পাণডত মণ্ডলীর বিভিন্ন চতুষ্পাহী দকল, ভত্রজনাথ বিগ্তারত্ব 
স্বাপিত হরিনতা ও চতুপ্পাহী,৬ পোড়ামাতা। সিদ্ধেশ্বরী, ৬ ভবতারণ ও 
ভবতারিণীর মন্দির, ৬ পাড়ার মা, ৮ বুড়োশিব, ৬ আগমেশ্বরী মাতা, ৬ 
শ্রীমহাপ্রতুর মন্দির, প্ীবাদ আর্গিন * প্রভৃতি। বিভিন্ন বৈষ্ণবপাটাবলী, 
এবং গঙ্গার পরপারস্থিত মায়াপুর ও তথাকার শ্রীমন্দিরাদি এবং চীদ 
ক্কাপীর কবর। বল্লাল দিঘী ও টিবী ও নুবর্ণ বিহার ও তত্রস্থ প্রাচীন 
রাজবাটার লুপ্তপ্রান্স ধ্বংসাবশেষ। 

সভাসমিতির মধ্যে “বঙ্গবিবুধ জননী দভ1 ও গঙ্গাটীকুরী-বাসী ন্বনাম-খ্যাত 
৬ ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থাপিত “নবদ্বীপ সমাজ” পবিশেষ উল্লেখষোগ্য। 
বঙ্গবিবুধজননী সভার পুর্ব নাম সংগত বিদগ্ধ'জননী সভা! ইহা প্রায় ৩০ 
বংলর পূর্বে মহেম্দ্রনাথ ভট্রাচার্ধয বিদ্যাবত্র এম, এ, ডি এল কর্তৃক স্থাপিত 
হয়। তখন ইহার সভাপতি ভূবনমোহন বিদ্যারদ্র,। সম্পা্ক সর্বেশ্বর 
সার্কভৌম ছিলেন। পরে মহেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর শ সভা] বঙ্গ বিবুপজননী 
সভা নামে খ্যাত হয় এবং নদীয়াধিপতি মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র 
সভার সভাপতি হয়েন। পরে সভ্যগণের সহিত মহারাজের কতকগুলি 
বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় তিনি ই পদত্যাগ করিলে 81৫ বৎসর ইহ! স্থানীয় 

* শ্রীবাদ আঙ্গিন পৃক্ধে পুরাণগঞ্জের দক্ষিণ ভাগে বাধী কলুর পৌতায় ছিল. তথ 
হইতে গঙ্গার চড়া বর্ভমান বাজারের পূর্ব উত্তর, তৎপরে এখন বাঁজারের দক্ষিণ 
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পণ্ডিতমগ্ডলীর সাহায্যে রক্ষিত হয় তৎপবে বঙ্গের সুকৃতি নস্তান স্থুপত্তিতঃ 
হাইকোর্টের মাননীর বিচারপতি নার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরদ্বতী 
এম এ ঠডি। এল ; এফ, আর, এস, ই, মহোদয় ই সভার সভাপতি হইয়াছেন । 
ইহার উদ্দেশ্ত, সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার, উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
ছাত্রগণকে পুরক্ষার প্রদান ইত্যাদি। ইহার বর্তমান নম্পাদক শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ 
স্বৃতিভূষণ। নবদ্বীপ সমাজের মুখ্য উদদেশ্ত হিশ্ুসমাজের সর্বাঙ্গীন সংস্কার 
সাধন ও ব্রাঙ্গণেতর জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন । ইহার বর্তমান মন 
শ্রীহরিদাস ন্যায় সিন্ধান্ত । 
নবদ্ধীপের উৎপন্ন শিল্প সামগ্রীর মধ্যে পিতল কাংস্ডের সামগ্রী, মাঁটী; 
বাসন, তুলমীর মালা গ্রতৃতি উল্লেখযোগ্য । 
নদীয়ার নিকটবর্তী স্থান সমূহের মধ্যে মায়াপুর, স্বন্নপগঞ্জ, অছেশগঃ 
বিবপুক্ষরিণী প্রভৃতি গ্রামগুলি উল্লেখযোগ্য । একশ্রেণীর ব্যক্তি বিশেষের 
নিকট মায়াপুর শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত মহাপগ্রতুর জন্মসূমি বলিয়া পুজিত 
তাহাদের মতে ইহা! অষ্টক্রোশ পরিমিত নবদীগ মলের 
কেন্্রস্থলী। শরীশ্রীমহা প্রভুর অগ্রকটের পর, নদীর গতি পরিবর্তনাদি নান 
কারণে ইহা কিছু কাল পরিত্যক্ত পল্লীর স্তায় লুণ্ডভাবে ছিল, এক্ষৎ 
পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে; এই মতের পরিপোধকগণের মধ্যে স্বনীমখ্যা 
শিশির কুমার ঘোষ, শ্রীকেদার নাথ দত্ত প্রভৃতি প্রধান। সম্প্রতি প্রীপ্রীগৌরং 
বিষুরপ্রিয়ার নিত্য সেবা এখানে স্থাপিত হইয়াছে । এখানে শ্রীশ্রীমহা গ্রভু 
অন্মযাপ্রা উপলক্ষে কয়েক বৎসর হইতে একটা মেলা হইতে আরস্ত হইয়াছে 
এখানে বিখ্যাত চাদ কাজির সমাধির ধ্বংসাবশেষ দুষ্ট হইয়। থাকে 
আশ্চর্য্যের বিষয় এখানে অদ্যাগীও অসংখ্য তুলসীবৃষ্ষ দৃষ্ট হয়। উহা বিন 
আয়াসে, আপনা হইতেই জন্মিয় থাকে। 
খড়িয় ( জলজ্গী) নদীর উপরেই স্থাপিত। উপস্থিত ইহা একটা ক্ষ 
পল্লী, জমিদার নফরচন্দ্র পাল গৌধুবী ও ইংলপ্ড প্রত্যাগতত কৃতবিদা ও 
স্বদেশহিতৈধী জমিদার বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশরঘন্ের পিত 
্ব্গীন্ন মহেশ বাবুর নামে স্থাপিত,এখানে বিপ্রদাস বাবু নুতন আবা: 
স্থান নির্মাণ করিয়া বাদ করিতেছেম, এবং ভিনি এখানে কল কারখান 


মহেশগঞ্জ 
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স্থাপিত করিরা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত প্রথাক্স বালনের কারখানা ও নদীর 
টেনারী নামে জুতার কারখানা স্থাপিত করিয়াছেন। মেহেরপুর হইতে 
এই স্থান পর্য্যন্ত রেল খুলিবার প্রস্তাব হই্রাছে) এই রেল গঙ্স! পার হইয়! 
কাটোয়া রেলের সহিত সংযুক্ত হইবে । 

জলঙ্লীর উপরে স্থাপিত, ইহা! শিবনিবাসের জমিদার স্বীয় স্বরপচজজ 
বিড তনুকার চৌধুরীর নামে স্থাপিত। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তি 

বিনোদ মহোদয় এখানে একটী আবাদ বাটী নির্শাণ করিয়া 

সখদ-কুঞ্জ নামে অভিহিত করিয়াছেন ও তথায় বৎসরের অধিকাংশ সময় 
অতিবাহিত করিয়া থাকেন। 

একটা কষুত্র পল্লী হইলেও এখানে পূর্বে বহু পঞ্ডিতের আবাসস্থান ছিল, 
রড এক্ষণে পঙ্ডতের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। অধুনা 

পত্তিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ স্থতিরত্ব ও পণ্ডিত প্রীত নরেন 

নাথ তর্করত্ব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 

নদীয়া জেলার মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান ; এখানে পূর্বে বহু বৈচ্যের 
বাস ছিল, এক্ষণেও বহু বৈদ্য এখানে বাস করিয়া থাকেন। রাই-উন্মাদিনী- 
প্রণেতা প্রেমিক কবি স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল গোস্বানীর আবাসস্থল । 
এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে নিক্ললিখিত মহাত্মাগণের নাম 
উল্লেখযোগ্য । স্থলেখক ও হুচিকিৎসক ডাক্তার স্থরেন্্রনাথ গোস্বামী,দস্বস্তরীকলপ 
কবিরাজ স্বর্গীয় লক্ষণ চন্দ্র কবিভূষণ, এবং স্বনামখ্যাত ভর্ীগোপাল ভট্টাচাধ্য 
প্রভৃতি । 


ভাঙনঘাট 


কৃণিয়া 
কুণিয়া জেল! নদীয়ার একটা অতি প্রাচীন ও বদ্ধিষ্ঠ গ্রাম না হইলেও ইহা 
জন-ংখ্যাধিক্যে ও বিস্বৃতিতে নদীয়ার সর্ধপ্রধান মহকুমা। এখানকার 
'অধিবাসীগণের ১৫ আনা ভাগ মুনলমান এবং কৃষিকাধ্যই তাহাদের প্রধান 
অবলম্বন। 


৩৭৪ নদীয়া-কাহিনী 


নবাব মুরসিদকুলির সময়ে যখন অগ্রন্থীপ পাটুলির রাজাগণের এলেকাধীন 
ছিল এবং যখন এখানকার শ্ীশ্ীগোপীনাথ জিউর মেলায় প্রতি বৎসর অন্যান 
এফলক্ষ লোকের সমবেশ হইত, তখন এখানকার এই অসাধারণ জনতায় পিষ্ট 
হইয়া কতকগুলি লোক প্রাণত্যাগ করে এই সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে, 
তিনি এইক্কপ : কারণ নরহত্যায় জুদ্ধ হইয়া যখন খ স্থানের জমিদারকে শাস্তি 
দিবার জন্তা, অগ্রদধীপ কোন জমিদারের জমিদারীতুক্ত এই বিষয় জমিদারগণের 
পক্ষের মোক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন, কি জানি প্রভুর কি শাস্তি 
হইবে মনে করিয়া উক্ত জমিদারের মোক্তার অন্তান্ত মোক্তারগণের 
সহিত ত্র স্থান তাহার মনিবের নহে এই কথা বলায় নবধীপাধিপতির 
স্বচতুর মোক্তার এই অপ্রত্যাশিত স্থযোগে কাতরকণ্ডে, উহা! তাহার মনিবের 
এলোকাধীন স্বীকার করিয়া, যথাবিহিত উত্তর দানে নবাবের ক্রোধ শীস্তি করিয়! 
চতুরতাফলে অগ্রদধীপ প্রাপ্ধ হইয়! স্বীয় গ্রতৃকে জ্ঞাপন করেন। তখন নদদীয়ার 
রাঙা, শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউকে এইরূপ অপ্রত্যাশিতরূপে স্বীয় তত্বাবধানে প্রাপ্ত 
হইপ্জা আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করেন এবং তাহার সেবার নিমিত্ত বর্তমান 
কুষ্টিয়া ও ভগ্নিকটবর্তী কতিপয় গ্রাম দেবসেবায় অর্পণ করেন ও &ঁ সকল স্থানের 
নাম রাখেন গোপীনাথবাদ। এই গোপীনাথবাদই বর্তমান কালের কুণিয়া। ইহ? 
বর্ভমান নদীয়! জেলার উত্তর সীনায় পদ্ম! ও গড়,ই নদীর সংযোগ স্থলের কিছুদুরে 
গড়,ইএর উপর অবস্থিত, এবং জেল! ফরিদপুর * ও ষশোহরের সহিত সংস্লিষ্ট ; 
এখানকার কোনও কোনও স্থানের অধিবাসীগণের বাগভঙ্গী পূর্ব বঙ্গের অধি- 
বানী গণের ন্তায়। ইহার এলেকাধীনে যে সমস্ত নদী আছে তাহাদের মধ্যে 
গড়ই ও কালীগগ্গা প্রধান । 

পূর্ববঙ্গ রেলপথ সর্ধ্ধ প্রথম এই কষ্টিরা পর্যন্তই স্থাপিত হয়। এই 
রেলস্থাপিত হওয়ার পর হইতেই এবং মহকুম। স্থাপিত হইয়া ইহা বিশেষ সমৃদ্ধ 
হইয়া উঠে। মধ্যে এই কুষ্টিযাকে সেপ্টার (০9০৫৩) করিয়া, পার্বতী 
কয়েকটা জেলা হইতে ছুএকটা করিয়া মহকুমা লইয়া, উহাকে কুটিয়া জেলা 








* বিগত ১৯১০ সালের জানুয়ারি মাহায় কুষ্টিয়া মহকুমা! হইতে কতকগুলি গ্রাম বাহিকক 
কণিয়া লইয়! গ্রবর্ণমেপ্ট গেজেট করিয়। করিদপুৰ জেলার অস্তর্র্তী করিয়াহিলেন। 


নদীয়া-কাহিনী ৩৭৫ 
নামে একটা শ্বতন্্ জেলা করিবার প্রস্তাব হয় ; কিন্ত পরিশেষে সে নঙ্চল্প পরি- 
ত্যজ হয়। 

সমগ্র কুষ্িঘায় ধান, খঙ্ছুর ও পাটের চাষের বিলক্ষণ প্রসার । নিজ্জ কুষ্টিয়ার 
কাপড় ও ছিট এক্ষণে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী 
কালেকটর শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের আন্তরিক যত ও চেষ্টায় বিগত 
১৯** সাল হইতে এক লক্ষ টাকা মূলধনে এখানে “মোহিনী মিল” নামে একটা 
কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । মোহিনী বাবুর তবাবধানে ইহ দিন দিন শ্রী- 
বৃদ্ধি লাভ করিতেছে । এই কলের কাপড় অন্যান্ত কাপড়ের সহিত যেমন প্রতি- 
যোগীতাক শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তেমনি মূল্যেও অসাধারণ জুলত হইয়ছে। এতদ্্যতীত 
কুষ্টিয়ার সাহেবী একটা কারখানায় আকের রস বাহিরের জন্য বিহিয়া 
প্যাটরন্‌ নামে এক প্রকার কল প্রস্তত হইতেছে । 

এখানকার মধ্যে জুষ্টব্য, হাই স্কুল, কেনিস কন্লারণ বা বেঁকীদালান, রাজকীয় 
অফিস গৃহাদি ও চ্চ মিসিনারী সোসাইটার শাখ| বিভাগ ও গোরস্থান। 

৯৮৬৩ হ্ীষ্টান্বে এই গোর স্থান্টা তদানীন্তন লর্ড বিশপ মহামতি 
কটনের পবিত্র পদস্পর্শে পবিভ্রীক্কত হইয়াছিল, এই উপলক্ষে সেইদিন এখানে 
এক উৎসবের আয়োজন হয়। এই উৎসব সমাহিত হইলে এ দিন রাত্রিকাঁলেই 
শ্রন্ধাভাজন বিশপ কটন একথানি পিচ্ছিল অপরিসর সি'ড়ি দিয়া জাহাজে উঠিতে 
শিয়া পা পিছলাইয়! চিরদিনের জন্য নদীবক্ষে নিমজ্জিত ইয়েন । এই বিষাদময় 
শোচনীয় ঘটনা সার্বজনীন শোকের ঘটনা বলিয়া ইত্ডিয়া গেজেট প্রকাশিত 
হয়। % 
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৩৭৬ নদীয়া-কাহিনী 


কুষ্টিয়া মহকুমার অধীনে, উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রাম সংখা! অতি বিয়ল। তবে 
উহীরই মধ্যে কুমারখালি,আমলাসদরপুর, ছেঁউরিয়া প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের 
নাম উল্লেখযোগা । 

এখানে নবাবী আমলে একটী কাছারি ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর, 
একটা ফ্যাকৃটারি ছিল। বর্তমান রেল ষ্টেসনের সংলগ্ন যে একটী অযত্ন রক্ষিত 
গোরস্থান দৃষ্ হয়, উহা সেই কোম্পানীর আমলে স্থাপিত; ইহার 
প্রথম কবরটার তারিখ ১৭৯* খুঃ অব্। কুমারখালি এক সময়ে 
জেল পাবনার একটা মহকুমা! ছিল তখন থানা পাঙ্গদা ইহার অন্তর্বর্তী ছিল 
পরে ১৮৭১ অবে যখন গোয়ালন্দকে জেল! ফরীদপুরের একটী মহকুমা করা হয় 
তখন কুমারখালিকে লইয়া কুষ্টিয়া মহকুমার অধীনে -ও পাঙছলাকে গোয়ালন্দ 
মহকুমার অধীনে কর! হয় এখানে যে মুনসফী আদালত ছিল তাহাঁও & কালে 
উঠিয়া যায়। এখানকার জমিদার কলিকাতার ঠাকুর বাবুর । প্রসিদ্ধ কাঙ্গলি 
হরিনাথ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমান কালের লেখকগণের 
মধ্যে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের নিবাস এই স্থানে এবং প্রসিদ্ধ এ্রতিহাসিক- 
লেখক রাজসাহির প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের 
জন্মস্থান ইহার সন্পিকটবর্তী । 

এই গ্রামথানি ধর্ম-সংস্কারক লালন ফকিরের জন্থাই প্রসিদ্ধ হয়। তাহার 
চরিত্র নানা অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ। তাহার ধর্মমত অতি সরল ও উদার ছিল। 
তিনি জাতিভেদের নিন্দা করিতেন এবং নিজে যদিও জাতিতে 
কায়গ্থ ( কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী চাপড়ার ভৌমিকগণের আত্মীয়) 
ছিলেন, তথাপি কেহ তাহার জাতি জিজ্ঞাস! করিলে, তিনি স্বগ্রণীত এই গানটা 


শুনাইতেন-_- 
সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে? লালন ভাবে জাতির কি কপ দেখলাম 
না এ নজরে । কেউ মাল! কেউ তজবী গলায় তাইত্তে তে! জাত ভিন্ন বলায়, যাওয়! কি 
আসার বেলায় জাতের চিহ্ন রয় কাররে ? যদি সুন্নত নিলে হয় মুসলমান, নারীর তবে কি 
হয় বিধান। বামন চিনি--পৈত্তা প্রমাণ, বামনী চিনি_-কিসে রে? জগৎ বেড়ে জেতের 
কথা, লোকে গৌরব করে যথা তথা লালন সে জেতের কাত! ঘুচিয়েছে সাধ বাজারে। 


কুমারখালি 


ছে'উরিয়া 
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বাহাছুরও এই সংবাদ প্রাপ্তে প্রান্ত মর্দে তার করেন। 


নদীয়া-কাহিনী ৩৭৭ 
জালন নিরক্ষর ছিলেন। তাহার স্থললিত পদাবলী তাহার হিনৃত্বের খরিচ় 
দিত। বৈষ্ণবদ্িগের ধন্দদ মতের প্রতি তাহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল এবং 
প্রক্ককে কখন কখন অবতার স্বীকার করিতেন। সত্য ভাষ, সরল ব্যবহার, 
তাহার প্রবর্তিত ধর্সের মূলমন্ত্র ছিল। ছেউরিয়া গ্রামে তাহার প্রধান আখড়া 
ছিল। প্রতিবৎসর শীতকালে তিনি তথায় একটা উৎনবের অনুষ্ঠান করিতেন। 
ইহার শিষ্যমংখ্য। শুনা যায় প্রায় দশ সহশ্র- প্রায়ই নিরক্ষর কষক। 
ইং ১৮৯১ খৃষ্টান্ধে ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে ১১৬ বৎমর বয়সে লালনের 
মৃত্যু হয় । 
₹ মৌনীবাবা__লালনের ম্যায় অত্র জেলাস্থ আবুদিয়া গ্রামের মৌনীবাবাও একজন তক্তিমান 
সাধক। তাহার পিতার নাম রামচন্দ্র ঘোষ জাতি কায়স্থ বামচন্্রের দুইপুন্ প্রথম প্যারীলাল 
২য় হীরা লাল, প্যারীলালই পরবতী কালে মৌনীবাব। নামে খ্যাত হয়েন। ইনি ১৮৫৯ 
খৃষ্টা্ে পিতৃনিবাসে জ্মগ্হণ করেন এবং পাবনায় রহিয়। বিষ্ভালাভ করেন । অল্প বয়সে 
পিতা মাতা বিয়োগ হইলে উভয় জ্রাতা চাকরীতে প্রবেশ করেন। প্যারিলাল জলপাই" 
গুড়ি ও রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী গোপালপুরে শিক্ষকতা! কার্য ব্রতী হয়েন এবং ত্রানদধধ্ব 
গ্রহণ করেন, গোপালপুরে থাকিতে তিনি বিবাহ করেন এবং এই সময় হইতেই আবার 
হিন্দুধন্্ গ্রহণ করিয়। যোগাদিতে মন দেন। এই সময়েই তিনি অনশন ব্রত 
গ্রহণ করেন ও ক্রমে ইহাতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েন। ছাদশ বৎসর পরে পড়্ী বিয়োগ হইলে 
তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চিত্রকূট পর্বতে গমন করেন তথায় তিন বৎসর রহিয়! ও'কার 
নাথ পর্বতে গমন করেন এবং কঠোর তপন্তায় নিযূক্ত হয়েন। এই কালে তিনি নিদ্রা ও 
আহারে এমনি মংঘম অত্যাস করিয়াছিলেন যে বহুদিন অস্তর এক দিন কিছু আহার 
করিতেন, বা একটু নিত্রা যাইতেন€ রৌদ্র বা বৃষ্টিতে বাহির হইতেন না| 
এই সময়ে লক্মীনারায়ণ শেঠ নামক একজন বণিক্‌ তাহার নিমিত্ত একটা গুহ! নির্বাণ 
করিয়া দেন তদবধি প্যারিলাল কঠোরতম তপদাধনে ব্রতী হয়েন এবং মৌনব্রত অবলম্বন 
করেন এবং তদবধি মৌনীবাব1 নামে খ্যাত হয়েন। তাহার জীবদশায গ্ঠাহার দর্শনের 
নিমিত প্রতাহ শত শত ব্যক্তি তাহার গুহাদ্ধারে সমবেত হইত এবং যাহারা সৌঁভাগা- 
বশতঃ তাহার দর্শন প্রাপ্ত হইত তাহাদের সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না, ও 'কারনাথের_ 
মহস্ত বলেন--তিনি জীবনে শত সহ সাধু দেখিয়াছেন কিন্তু মৌনীবাবার মত আর 
একজনও দৃষ্টিথে পতিত হয় নাই। ১৮৯৩ খৃষ্টাকে ৩৭ বংমর বঙ্নসে মৌনীবাবা 
যোগাদনে বসিয়া স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। 





৩৭৮ নদীয়া-কাহিনী 


খান! নাকাশীপাড়ার অন্ব্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। ৫০ বংনর পূর্বে 
ঘখানকার সমৃদ্ধি ব্তমান ছিল। মধ্যে একেবারেই ইহার নাম লোকে 
তুপিয়াছিল,এক্ষণে রণাঘাট লালগ্রোলা লাইনের একটি ই্রেসন হওয়ায় ইহ! আবার 
অনেকের নিকট পরিচিত হইতেছে । গ্রাম খানির পুর্ব সমৃদ্ধির 
কারণ অত্রস্থ দেবীদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১ ইনি হিজলীতে 
তদানীন্তন নিমকির দেওয়ান ছিলেন । উক্ত কার্যে থাকিগ। দেওয়ান মহাশয় 
লক্ষমীর কুপ। লাভ করেন এবং শীঘ্রই অতুল ধনের অধিপতি হইট্না উঠেন ;॥ তিনি 
সম্জ্ন-সেবী ও আত্মীয় পোষক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাহার প্রতিটিত ১৮৭, 
ুষটাৰে স্থাপিত দেবী সর্বমগ্গলার মন্দির এবং শিবমন্দিরটা অগ্যাপি এখানে 
স্তাহার স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছে,বৈশাধী পূর্ণিমান্ গ্রতিবৎ্মর এই দেবীর নিকট 
একটী মেলা হইয়া থাকে । এই বংশীরের! নদীয়ায় অগ্ভাপি বিশেষ সম্মানিত । 
এক্ষণে এখানে একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, গ্রামের জনসংখ্যা ৬** 
শতাধিক এখানকার ছান। চিনি সন্দেশ প্রপিদ্ধ। ইহার সন্গিকটবন্তাঁ অন্তান্ত 
গ্রামের মধ্যে ধর্ম বোরগাছি প্রশিদ্ধ। স্বনামখ্যাত “রস-লেখক” বঙ্ঘবাসী 
কলেজের প্রফেপর শ্রীধুক্ত ললিতমোহন বন্দোপাধায় মহাশয়ের নিবাপ 
এই স্থানে। 


মুড়াগাছা! 


নদীয়া সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয় 


ছেলা নদীয়া বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগের উত্তর ও উত্তর পূর্ব সীমা 


4০৫) 


নির্দেশ করিতেছে $ এবং ২৪০ ১১০০৭ ২২০৫২৩৩ উত্তর ল্যাটিচিউড এবং 
৮৯২২৫*৪ ৮৮৯০্পুর্বব লঙ্গিচিউডের মধ্যে অবস্থিত। স্থুলতঃ ইহার 
উত্তর সীম! জেল! রাব্দাহী, পুর্বমীমা জেলা পাবনা ও যশোহর, দক্ষিণ সীমা 
২৪ পরগণা এবং পশ্চিম সীম। জেল! বীরভূম বর্ধমান ও হুগলী এবং উত্তর+ 
পশ্চিম সীমা জেল! মুরসিদাবাদ। ইার বিস্তৃতি ১৮৭১ সালে ৬3১৪ বর্ম মাইল 
ছিল এক্ষণে উহা আরও কমিয়া দীড়াইয়া হইয়াছে ২,৭৯৩ বর্ম মাইল । ১৭৯৫, 


৯৬ এব ১৮০০ খুষ্টাবে সমগ্র জেলায় গ্রামসংখ্যা ছিল প্রায় ৬০৪১। ১৮৭৯ 


নদীয়া-কাহিনী ৩৭৯ 


আবে ছিল প্রায় ৩২৫০, ১৮৭২ অব আদমস্থ্মারীতে সংখ্যা ঈরীড়ায় ৩৬৯১৯। 
বিগত ১৯০১ অন্দে সংখ্যা দাড়াইরাছে ৩১৪২০ 1৯ 

বিগত অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে দৃষ্টিপাত করিলে, নদীয়ার যে গ্রাম-সংখ্যাঁর 
ক্রমশঃ হ্রাস হইতে দেখা যায়, উহার কারণ এই যে, বঙ্গদেশে ইংরাজ বিজয়ের 
পর সর্বপ্রথম নদীয়ায় জেল! স্থাপিত হয়। তখন ইহার আধুনিক চতুঃপার্বস্থ 
সকল জেলার অনেক অংশ, বিশেঘতঃ হুগলী, যশোহর ও মুর্শিদাবাদের অনেক 
গ্রামই নদীয়ার অন্তর্গত ছিল॥ পরে সময়ে সময়ে ইহার অদচ্ছেদ করিয়? 
লইয়! চতুঃনীমাস্থ জেলার সহিত ষোগ করিয়! ফেওয়ায়, ইহার আয়ভন' 
সুত্র হইয়া পড়িয়্াছে। ১৭৯৩ থুষ্টান্জের ওরা সেপ্টেম্বর বশিরহাট ও 
তৎসংলগ্ন বহুপ্ান নদীয়! হইতে বাহির করিয়া যশোহরে যুক্ত করা হয়। 
বদর এ তারিখে মৌজে আনারপুর নদীয়া হইতে বাহির করিয়া ২৪ 
পরগণায় যোগ করা হয়, এঁ বৎসর ২৯শে আগই স্বর্ূপপুর ও পরানপুর লইয়া 
শোহরে যোগ করা হয়। এইরূপ ১৭৯৫ থৃষ্টাবে ২রা অক্টোবর নদীয়ার বহগ্বান 
বর্ধমান ও হুগলীর অন্তর্গত করা হয়। ১৭৯৬ পৃষ্টা ১৯শে জাহুয়ারী নদীয়ার 
বহুস্থান মুর্শিদাবাদের সামিল করা হয়। ১৮৩৪ ুষ্টা্ে ইহা হইতে অনেক 
গুলি পরগণ! বাহির করিয়! লইয়া বাঁরাসাত জেল! গঠন কর! হয়; ১৮৬১ খুষটান্ধ 
পরাস্ত বারাসাত ্রর্ূপ অর্ধ জেল। ছিল ও তথার একজন জয়েপ্ট ম্যাজিষ্রেট 
থাকিতেন। ১৮৮২ অব্জের ১লা জুন তারিখে বনগ্রাম সবডিভিসনকে জেলা! 
যশোহরের অন্বীন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাের ১ল1 এপ্রিল অগ্রদ্ধীপকে জেলা বদ্ধ' 
মানের অন্তর্গত করা হইয়াছে । উপস্থিত কৃষ্ণনগর, মেহেরপুর, কুষ্ঠিরা, চুয়াডাম? 
এবং রাণাঘাট এই পীচটী নবডিভিজন লইয়া নদীয়া জেল! গঠিত ॥ ইহার মধ্যে 
রুষ্ণনগর, জেলার রাজধানী ও সদর । কথিত আছে এখানে ১৭৭২ অব 
প্রথম জজ ও কালেক্টরী আদালত স্থাপিত হয়। 

১৭৯৩ অন্দে সমগ্র জেলায় মোট একটা দেওয়ানী আদালত ও একজন মাত্র 





ক 33065] উ[53159০9:৫+এর ২৬৪৭১ ২৭৯০১ ২৭৯৩, ৩০৬৮, ৩০৮৫? ৩২২৬৭ 
এব ৩৭৮৭) ৩৭৯৭, ৩৮৯৩--৯৪, ৩৯৭৪-৭৫, ৫০৮৩, ৫১০৭১ ৫১৮৬০ ৫২১৭, ৫৩৮২৭ 
৫৪৭৭, ৫৮২৭, ৫৯২০, ৫৯২৭, ৫৯৩৮, ৬১৭৮ প্রভৃতি সংখ্যক পত্রের মূল পৃত্রগুলি দ্র 
করিলে নদীগ্বার পরিমাণের হস বৃদ্ধি উপলব্ধ হইবে। 


৩৮৪ নর্দীয়া-কাঁহিনী 


কভেনেণ্টেড অফিসর ছিলেন; ১৮* অবে ৩ষটী আদালত ও ২টি ইতরাজ 
কভেনেন্টেড অফিসর ছিলেন । ১৮৮৩ অবন্বে ২৬টি ফৌজদারী আদালত 
€(অনারারী বেঞ্চ লইয়! ) এবং ১৮টি দেওয়ানী (রাজস্ব সম্বন্ধীয়) আদালত এবং 
৪ জন কভেনেন্টেড অফিসর ছিলেন । 
নদীয়ার নদী 

নদীয়া জেলায় অনেকগুলি নদী. বর্তমান আছে। ইহাদের রী 
গল্মার শাখা ॥ পদ্মা, যে স্থান হইতে জালাগগী নদী বাহির হইয়াছে, (সই স্থান 
হইতে পূর্বরুখে কুণীয়া পর্যন্ত যাইয়া নদীয়ার উত্তর সীম! গঠন করিস্নাছে। জলান্গী 
ৰা খড়িয়। পদ্মা হইতে বাহির হইয়া! নানারূপ বক্রগতিতে নদীয়া! জেলার উত্তর 
পশ্চিম সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণনগরের তলদেশ দিয়! নবদ্ধীগের পাদচুখ্ন 
করিয়! নবদ্বীপ তলদেশ বাহিনী ভাগীরখীর সহিত মিলিত হইয়ছে। ভাগীরথী 
মুর্শিদাবাদ জেনার স্ুতি থানার অন্তর্গত ছাপঘাটা গ্রামে মূল নদী হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়। কিয়্দ,র আসিয়া বিধুপাড়ার নিকট মুর্শিদাবাদ জেলা ত্যাগ করিয়! নবদধীপের 
নিয়ে জলাঙ্গীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ভাগ্রধী জলাঙগীর সঙ্গম স্থান 
হইতে :ইংরাঞ্গণ দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথীর “হুগলী রিভার* নাম দিয়াছেন। 
পন্মার যে স্থান হইতে জলাঙ্গী বাহির হইয়াছে, তথায় প্রায় পাচ করোশ নিয় 
দিয়া মাখাভাঙ্গা বা হালুই বহির্গত হইয়। প্রথমে দক্ষিণ পূর্ব মুখে পরে কয়র 
আসিয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হইয়। কৃষ্ণগঞ্জের তলদেশে আসিয়! দ্বিধা 
বিভক্ত হইয়াছে ও ছুই মুখ ছুই নামে ছুইদ্িকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই ছুই 
আোতের একের নাম চূর্ণা, অপরের নাম ইছামতী। চূর্ণী কৃষণগঞ্জ হইতে 
দক্ষিণ পশ্চিম মুখে মামজোয়ান,রাণাঘাট,হরধাম প্রভৃতির তলদেশ দিয়! প্রবাহিত 
হুইয় শাস্তিপুর ও চাকদহের মধ্যবর্তী হুগলী রিভারে পতিত হইয়াছে। ইছামতী 
প্রধানতঃ ষশোহর ও ২৪ পরগণ! দিয়া প্রবাহিত। ভৈরব নদের উত্তরাংশ 
জালাঙ্গী হইতে বাহির হইয়। মেহেরপুর প্রভৃতির তলদেশ দিয়া ফাপাঁশডাঙ্গার 
নিকট মাথাভাঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে । মাথাভাঙ। হইতে চাদ্পুরের নিকট 
ফপতক্ষ (কপোতাক্ষ) ও অমানপুরের নিকট পাঙ্গাসী বা কুমার নদী বহির্গত 
হইয়! জেল! যশোহরের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। 


ন্দীয়া-কাহিনী ৩৮১ 


. এই কল নদীর মধ্যে ইংরাজদপ্তরে ভাগীরথী, জালাঙগী এবং মাথাভাঙ্গা 
প্রধানতঃ নদীয়ার নদী নামে খ্যাত। পূর্বকালে এই সকল নদদীই দেশদেশাস্তরে 
যাইবার একমাত্র উপায় ছিল এবং দেশের অন্তর ও বহির্বাণিজ্্য বিশ্!রের 
একমাত্র উপায় ছিল। জানি না, ভারতের কি পাপে আজ সেই সকল ন্বভাব- 
জাতা শ্রোতশ্বতীর এই অভাবনীয় দুর্দশা । পূর্বে যে সকল নদী দিয়া সুবুহৎ 
জলযান ও অর্ণবপোত সকল অবাধে গতায়াত করিত, যে শাস্তিপুরের কুঠী 
হইতে স্থৃতা, বন্ত্র এবং বহুল পরিমাণে মস্ত এবং মালদহ, মুকস্থদাবাদ প্রভৃতি 
স্থান সকন হইতে রেশমী সুম্ষে বন্ধ, চিনি চাউল প্রভৃতি এবং নদীয়ার ইত্তস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত শত নহল্র কুটী হইতে নীল সংগ্রহ করিয়া নুবৃহৎ অর্ণবগোত সকল 
সর্ধদ। গমনাগমন করিত, আজ সেই সকল নদী নানা কারণে কোথাও বদ্ধ" 
সলিলা, কোথাও ক্ষীণকলেবরা, কোথাও ুশ্ম রজত ধারার ন্যায় মৃছ হইতে 
সবুতর গতিতে বহষানা। এমন কি, যে ছুই একটা নদীতে সমস্ত বংসর 
ধরিয়া কিছু জল থাকে, তাহাতেও শরশ্মকালে স্তর ত্র তরণী চালন। কসাধ্য 
হইয়। উঠ্বে। গবর্ধমেন্ট প্রতি বৎসর জালাঙ্গী ও মাথাভাদ। নদীতে খরআোত 
প্রধাহিত করাইবার জন্ত বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন এবং করিতেছেন বিদ্ধ 
তাহাতে বিশেষ কোনও ফণ হয় নাই বাঁ হইতেছে না * এই ব্যয়িত অর্থ 
সংগ্রহের নিমিত্ত ১৮২৪ শ্রী: হইতে গবর্ণমেপ্ট নদীয় জেলার দুই স্থানে “টোল” 
বা চলিত নৌকার উপর কর ধার্ধ্য করিয়া উহ! সংগ্রহের নিমিত্ত আড্ডা 
স্থাপনা করিয়াছেন। ১ম নবদীপে গা জালাঙ্গী সঙ্গমে; ২য় কৃষ্ণগঞ্জেঃ 
যেখানে মাথাভাঙ্গা চূর্ণা ও ইছামতী নামে ছুই মুখে প্রবাহিত হইয়াছে । 
১৮৬১ অন্ধ হইতে ১৮৭* অন্ধ পথ্যত্ত এই দশ বৎসরে নদীয়ার নদী সকল 
হইতে মোট ২৪৯,৬৩২ টাকা! চারি আনা। আদায় হয় উহ! হইতে সর্ব কারণে 
মোট খরচ হয় ১৪৫,১৯৪ টাকা চারি আনা এবং বক্রী ১৯১,৪৩৮ টাক] খাটী 
রাজস্ব আয় হইয়াছে। 
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* ১৮১৭-7১৮ খ্রী্টাব্ব হইতে নদী গুলির উন্নতির চেষ্টা কর! হইতেছে, ইঞ্জিনিয়ার 
0. ৪, 20005০9 প্রথম এই কার্ধ্ের ভার প্রাপ্ত হয়েন পরে আছ আগ এবং 88০৮ 
বান প্রমুখ রহ দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এই কাধ্যের জন্ত নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু কেহই ইহার 
উ্নতিসাধনে সক্ষম হয়েন নাই। ১৮৫১ অন্দে 10910: 1858 এ বিষয়ে বৃহৎ মন্তত্য 


৩৮২ নদীয়া-কাহিনী 


এই সমস্ত নদীর উপর পৃর্ব্র ষখন রেলপথ নিশ্টিত হয় নাই, তখন বনু 
স্থানে গঞ্জ ও নৌকার আড্ডা বর্তমান ছিল। সেই লুপ্তপ্রায় গল্জ গুলির মধ্যে 
স্থখসাগবের গল্পই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে গঙ্গ' অতিশ্ বিস্তীর্ণ 
ছিল এবং অনেকগুলি নীলকুঠী ইহার উপর ছিল; ত্ধ্যে প্রধান ছিল, 
(জুহুত্রাট ) সাহেবের কুঠা।* প্রথম যখন মুনসেফী আদালতের সি হয়, 
তখন এখানে উলায় এবং মামজোয়ানে রাণাঘাট সবডিভিসনের প্রথম মুনসফী 
আদালত স্থাপিত হয়। স্থখসাগরের আদালতে জজ, হোসেন সান সাহেবের 
নাম পাওয়া যায়। অন্থান্ত স্থানের গঞ্গুলি এখনও অতি হীন অবস্থায় বর্ত, 
মান আছে। তণ্তধ্যে নিম্নলিখিত গঞ্জ কম্পটা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী। ভাগী- 
রথীর উপর কালীগঞ্জ ও নবহীপ, হুগলী রিভারের উপর শান্তিপুর ও চাকদহ 
জালাঙ্গীর উপর করিমপুর, চাঁপড়া, গোয়াড়ী-কঞ্চনগর, স্বরূপগঞ্চ। মাথা- 
ভাঙ্গার উপর মুন্সিগঞ্জ, দামূরহুদা, রুষ্গঞ্জ। চুণীর উপর হাসথালী ও 
রাণাঘাট। পাঙ্গসা বা কুমারের উপর আলমডাঙ্গা। পদ্মার উপর কুষ্টিয়া 
অবস্থিত। অগ্যাপি এই সকল গঞ্জে কিয়ৎপরিমাণে ধান, চাল, সরিষ!, গুড় ও. 
পাটের আমদানী রপ্তানী হইস্া থাকে। 

এই সকল বহতা নদী ব্যতীত নদীয়ার আর কতকগুলি নদী আছে, 
যাহারা পূর্ব্ণে বেগবতী শ্রোতম্বিনী ছিল, এক্ষণে হয় বদ্ধপলীলা, ন! হয় শুল্ক 
অবস্থায় পরিণত। ইহারা বর্ষাকালে বিস্তীর্ণ বিলের আকার ধারণ করে। 


গবর্ণমেন্টে প্রেরণ কবেন, প্র মন্তব্যের উপর তাৎকালীক প্রসিগ্ সাগ্ডাহিক পত্রিকা 
10970 ০? 12019 এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন । 
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ক 810 090769 138119৮০ অপভ্রংশে “জুভুত্রাট” হইয়া দাড়াইয়াছিলেন। এই জর্জ 
ব্যারোটোর সুখসাগরে একটি কষুত্র কেন্রী ছিল। 1:00 0115৩ যখন পলাশী বিজয়ে এই 
সুখ সাগরের তলবাহিনী গঙ্গ দিয়। গিয়াছিলেন, তখন ব্যারেটো তাহার সম্মানের জন্ত 
কামান দাগিয়াছিলেন । কিন্তু ফরাশীর কেন্প! ভাবি! 011%9 পলাশীর যুদ্ধের পর গ্রত্যাগমন, 
কালে এই কষুত্র কেন্গাটা ধ্বংশ করিয়াছিলেন। 


নদীয়া-কাহিনী ৩৮৩ 


ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১ম কুষ্ণনগরের অনতিদূরে স্থিত অগ্জনা। ইহা 
পূর্বে জালাহ্থী নিঃসৃত ক্ষুদ্র কলেবর স্বচ্ছদলিলা আোতঙ্বিনী ছিল। কথিত 
আছে, নদীয়। রাজবংশের পূর্বপুরুষ, রুষ্চনগর স্থাপয়িতা রাজা রূদ্্রের সময়ে 
৯০৮৭ হিজরি বা! ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি মুসলমান সৈনিকপুরুষ এই জল- 
পথে অঞ্জন। দিয়! যাইবার সমগ্র বূদ্রের দৌবারিকগণের সহিত বিবাদ করে; 
তাহাতে উভয় পক্ষের একটা ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হয়ঃ এই কারণে জুদ্ধ হইয়। রাজ। 
দ্র পরবর্ষেই অঞ্চনার গতি রুদ্ধ করিয়াছিলেন। ২য-কীচিকাটা নদী 
ইহারই উত্তরে স্ুবিখ্যাত কাচিকাটা! কন্সারণ নামীয় নীলবুগরী স্থাপিত ছিল। 
ওয়-__রাঁণাঘাটের উত্তর এবং দক্ষিণ পূর্ববদিক বেষ্টন করিগ্ন! যে ছুইটা জলহীন 
খাত বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং যাহারা বাচকো ও হাঙ্গরের খাল বলিয়া! খ্যাত, 
_যাহারা বর্ধাকালে অগ্তাপি নদীর আকার ধারণ করে, তাহা পূর্বে চটর্ণা 
নিঃস্থত দুইটা ক্ুত্র শ্োতস্বতী ছিল। রাণাঘাটের এক মাইল উত্তর-পূর্বে 
বাচকোর উত্তর কুলে স্থিত নৌকাড়ি বলিয়া! একখানি বহু পুরাতন ক্ষুত্র গ্রাম 
বিদ্যমান আছে। গ্রামখানির নাম হইতেই উপলব্ধি হইবে যে, ইহা পূর্বকালে 
নৌকার আড়ি বা নৌকার আউডা ছিল। এই গ্রামথানি বহু পুরাতন, এমন 
কি ৫৬ শত বৎসর পূর্বেও যে ইহা বিচ্যমীন ছিল তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। প্রীত্রীচৈতন্ত লীলার প্রধান নায়ক শাস্তিপুরবাদী শ্রীঅছ্বোতাচার্যা প্রভূ 
(১৪৩ খ্রীষ্টান্ছে ) এই গ্রামে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন । এ বৃত্তান্ত 
অদ্বৈতমঙ্গল লেখক শ্রীমদ্‌ শ্তামদাস বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন । 

এইরূপে দেখা যাইতেছে সেকালেও এই বাচকোর খাল বহতা ছিল এবং 
ইহার উপরিস্থিত ক্ষু্র গ্রামথানি তখনও নৌকাড়ি বা নৌকার আড্ডা ছিল। 
এই ক্ষুদ্র খাতে যে মহারাজ কৃষ্ণচক্জ্ের সময় পর্যন্ত যে প্রবাহ ছিল; তাহারও 
প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনীতে আমরা দেখিয়াছি 
যে তিনি এই গ্রাম দিঘা নৌকাযোগে গমনকালে এই নৌকাড়ি গ্রামের কোন 
অনু ব্রাহ্মণ কন্যাকে জলজ্রীড়াকালীন দর্শন করিয়! তাহার রূপে আকৃষ্ট 
হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। সৃতরাং দেখা যাইতেছে যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের 
সময়েও অর্থাৎ ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে এই নদীটা বহতা ছিল । 


এই সকল শ্রোতক্ষিনী বাঁ শতরোতোহীন| বা খাতষাতে পর্যবসিতা নদী, গঙ্গ। 
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ও অন্থান্ত নদী সকল বহু পূর্ববকাল হইতে বহুরূপে গতি পরিবর্তন ধরায় নদী- 
যার বহু স্থানে বহু খাত দৃষ্ট হয়। বর্ধাকালে প্রায়শঃ এগুলি এক একটি নদীর 
আকার ধারণ করে। এতদ্যতীত নদীয়া গ্রেলার আয়তনের সহিত তুলন! 
করিলে এস্থানে যত শ্বাভাবিক খাল, বিল ও জলাভূমি দৃষ্টি হয়, নিয় বঙ্গের 
আর কোনও জেলায় এরূপ নহে। এই সকল বিণ ও খালের মধ্যে নিম্নলিখিত 
কয়েকটা সমধিক বিখ্যাত £ এই সকল বিলে প্রতি বৎসর অনেক পাহেব ও বাবু 
পঙ্মী শিকার করিয়! থাকেন। 


১ম। কৃষ্ণনগর সদর সবডিভিজ্বনের অন্তর্গত-_হাড়খালি বিল, হাসভাঙ্গা 
বিল, উমৎপুর বিল, ভাললের বিল, দোগাহীয়ার বিল, নোয়ালদহের বিল, 
কলিষ্ণ বিল, জাইদ বিল, পলদার বিল! 


খ্য়। রাণাঘাট সবডিভিজনের এলেকায়--বাঁগদেবী খাল, হরিপুর খাল, 
নিঝোর খাল, তারাপুর বিল, আমদার বিল, শ্রিরনগরের বাঁওড়, চামটার বিল, 
ঝাকড়ির বিল, পুমুলি বিল, চিনিয়ালী বিল, যমুনার থাল। 


ওয় । মেহেরপুর সবডিভিজনে--কলমার বিল, পল্ার বিল, কাজল! নদ, 
জিনদণগ্ডর খাল, নাটোর বিল, ধামদর বিল, মাদিয়া বিল, ধলার বিল। 

ধর্থ। চুয়াডাঙ্গা সবভিভিসনের এলেকায়-রায়সা৷ বিল, দলকা বিল, 
সোনাগাড়ী বিল, পুরাপাঁড়া বিল, এলাঙ্গী বিল, কমনদর বিল, তালবেড়ের 
বিল, পরশুরামগাড়ী বিল। 


৫ম। কুষ্টিয়। সবডিভিজনে-_ আমলার বিল তালবেড়ের বিল, ঝাঝার 
বিল, বোয়ালিয়ার বাওর, মহেশ কুণ্ডর ভামোশ, কোচো৷ ভাঙ্গার ডামোশ, 
খোলাদর ডামোশ। 

এই নকল নদী, খাল, বিল প্রততি জলকর হইতে মত্স্ত ধরা একটা প্রধান 
ব্যবসায়। কিন্তু মতস্তের সংখ্যা ক্রমশঃ হাস হইয়া! যাইতেছে, অধুনা গবর্ণমেপ্ট 
এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন এবং কিসে মতস্তের চাষ ভালক্ূপে করা যাইতে 
পারে, তাহার বিষয়ে নানারূপ জল্পন। কনা করিতেছেন। নদীয়ার বিল খালে ও 
নদীতে সাধারণতঃ নিষ্ললিখিত মংস্তগুলি পাওয়া যায়,._রুই, কাতলী, মৃগ্েল। 
কালবোস, খয়রা, জিওল, কৈ, ইটে,মাশুর,সোল, চিংড়ী, পাঁকাল, আড়,বোয়াল, 
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গড়চা, পৃ'টা, টেন্গরা, চেলাঁ, বেলে, চিতল, চাদা, ট্যাপা, শঙ্কর, লাট। বান্‌, 
কাকলে, তোড়া, খলসে, মেতিচিঙ্গড়ি, ইলিস প্রভৃতি । 





নদীয়ার রাজপথ 


অন্তান্ক জেলার আয়তনের সহিত তুলনায় ক্ষুত্র নদী জেলার যত নদী, 
বাজপথ, রেলওয়ে প্রতৃতি যাতায়াতের স্থযোগ দৃষ্ট হয়, নিম্বব্গের অন্য কোন 
জেলায় তত্রপ দেখা যায় না। যদিও পূর্ববকালে নদীরার অন্তর ও বহির্বাণিজ্য 
প্রধান্তঃ জলপথেই চলিত, তথাপি বাণিজ্য কাধ্য, ও গমনাগমনের সুবিধার জন্ত 
মুনলমানদিগের সময়ে এদেশে বৃহৎ বৃহৎ স্কপ্রশস্ত রাজবর্ম বিদ্যমান ছিল। 
১৬৫০ শ্রীষ্টাব্দে প্রকখিত একখানি মানচিত্রে বঙ্গের কয়টা প্রধান প্রধান রাস্ত! 
লক্ষিত হয়; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত রাস্তা নদীয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। যে 
স্থানে ভাগীরথী ও পদ্মা পৃথক হইয়াছে, পাটনা, মুঙ্গের ও রাজমহল দিয়া সেই স্থান 
পথ্যস্ত একটা ব্রান্তা আসিয়! ছুইটা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটা মুকনুদাবাদ, 
পলাসী, অগ্রদ্ধীপ, বর্ধমান ও মেদিনীপুর দিয়! কটকাভিমুখে গিয়াছে, অপরটা 
পল্মার দক্ষিণ ধার দিয়া কাঁতাবাদ (ফরিদপুর ) পধ্যন্ত যাইয়। ঢাকীর অভিমুখে 
গিয়াছে। জেমস্‌ রেমেল্ কৃত ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ডেনৃক্রিগসান অব্‌ 
রোড স (79৫30791100 ০৫ 7২০৪৪) নামক গ্রন্থেও আমরা এই রাস্তাটার 
উল্লেখ দেখিতে পাই তাহাতে মেদিনীপুর হইতে বর্ধমান দিয়া নদীয়া পর্যন্ত 
রাস্তাটার উর্েখ আছে। পরবন্তী কালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
ইংরাজ কর্তৃক বঙ্গ বিজয্বের অব্যবহিত পরবর্তীকালে রেনলসের “ম্যাপ অব 
বেঙ্গলে” নদীয়ার মানচিত্রে আমর! নিম্নলিখিত স্থান গুলি উল্লেখযোগ্য ও বড় 
অক্ষরে মুদ্রিত দেখিতে পাই। ১) কৃষ্ণনগর--এস্থানে নদীয়ার রাজাগণের 
বাসস্থান বলিয়া একটী মন্দির-চূড়াদ্ার। চিহ্িত করা আছে (২) পলাশী-_আত্র- 
কুঞ্জ ছারা চিহ্নিত। (৩) অগ্রদ্বীপ--ভাগীরথীর পূর্করপারে অবস্থিত। (৪) নবদ্বীপ 
(৫) শিবনিবাস-_ইহাও রাজী কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম রাজধানী বিধায় বড় অক্ষরে 
সুন্রিত। (৬) শাস্তিপুর (৭) গ্রীনগর--তদানীন্তন নদীয়! ও রাজপাহির সীমান্ত 
প্রদেশে অবস্থিত। 


৩৮৬ মদীয়া-কাহিনী 


এই লকপ প্রধান স্থানগুলিকে সম্বন্ধ করিয়া নিষ্নলিবিত প্রধান 
কাজবত্স গুলি অঙ্কিত দেখা যাঁয়। 

১। কষণনগর হইতে শাস্তিপুর-ইহা নবদীপাধিপতি রাজা রুজ্পের নিশ্িত। 
(২) কষ্চনগর হইতে শিবনিবাদ। (১) কৃষ্ণনগর হইতে রাগাঘাট, শ্রীনগর, 
মল্লিকপুকুর, বরানগর হইয়া কলিকাভা'। (৪) শিবনিবাস হইতে রাণাঘাট দিয়! 
বারাসাত। (৫) শিবনিবাস হইতে বনগ্রাম ঝিকড়গাছা এবং (৬)আ্রনগর হইতে 
বনগ্রাম। 

বণ্তমানকালে ৯১৬টা সাধারণের অর্থে চলিত রাস্তার মধ্যে নদীয়ার নি- 


লিখিত রাস্তাগুলি উল্লেখযোগ্য । 


কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর. ... দৈর্ঘ্য » মাইল। 
কুষনগর হইতে কৃষগঞ্জ পর্যন্ত ৮ ১২২৮ 
ক্কষ্চনগর হইতে নদীয়! ই ঃ ৬১৮৮ 
কৃষ্ণনগর হইতে মেহেরপুর ... এ ২৫২7? 
ক্রষ্ণনগর হইতে বাণাঘাট দিয়া জাগুলি ( পূর্বের এই 
রাস্তা দিয়া সৈম্তা চলিত ... ্ ৩২ ৮ 
চাপড় হইতে তেহাট। ( ডাকরাস্তা) টি ১৪৮ 
মেহেরপুক্ধ হইতে রামনগর রেল্রেসান রি ২১ 
কৃষ্ণনগর হইতে বগুলা রঃ রি ৯১৮ 
কৃষ্ণনগর হইতে বহরমপুর ্ ২৮২৮ 
চাকদহ হইতে সুখসাগর নঃ ৬ ঠ 
রাপাঘ।ট হইতে বনগ্রাম ন ৮২০ & 
স্বাণাথাট হইতে শাস্তিপুর টন ৮. ৮ চ 
চুয়াডাজ। রেল ঠ্রেসন হইতে ঝিনেদহ (বশোহর ) ৮. ২২ ৮ 
চুয়াডাগ। বেল ্রেমন হইতে মেহেরপুর ১৮ 
কুণ্িয়া হইতে দাদপুর রি রি ্ 
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে কোট টাপুর .. ২৯ ্ 
কৃষ্ণনগর হইতে শিবনিবাস .. ১৪ * 
তেহাটা হইতে দেবগ্রাম দিয়া কাটোয়। ৪. ২৫২ নী 
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কুঠীনা হইতে কৃমারখালি দিয়া সিমলা ১৩ ্ 

দর্শন! হইতে কাপাসডাঙ্গা দিয়! কেদারগঞ্জ 9... ১৭ রদ 

পলাশী ছ্টেঘন হইতে পলাশী মন্্রমেণ্ট *. ২৯ রি 

কৃষ্ণনগর হইতে পলাশী - 9. ২৮২ রি 
আদম স্থমারি 


ইংরাজ-রাজ আমাদের দেশে যে সমস্ত কল্যাণকর বিধানের ব্যবস্থা করিত- 
ছেন, তন্মধ্যে আদমস্থ্মারী প্রথা অন্ততম । এতঘ্ারা আমর। আমাদের দেশের: 
লোক-সংখ্যা কত, গৃহের সংখ্যা! কত, কোন ধশ্মাবলগ্বী লোক কত, উহাদের, 
মধ্যে শিক্ষিত কতকজন ইত্যাদি প্রয়োজনীয়: অশেধবিধ সংবাদ জানিতে পারি. 
স্বাছি এবং প্রতি দশম বৎসর এরূপ গণনার নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ায় এ সময়ের 
মধ্যে উক্ত সংখ্যাগুলির হ্থাস বৃদ্ধি কিরূপ হইতেছে, তাহা জানিয়। দেশের অবস্থা! 
বিশেষরূপে অন্গধাবন করিতে পারিতেছি। ১৮৭২ খুষ্টাবে প্রথম যখন উক্ত 
নিয়ম প্রবন্তিত হয় তখন জনসাধারণ ইহার উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিতে, 
নাপারিয়। নানারূপ আপত্তি উথবাপন করে এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ আবার: 
বুঝি কোনও রাজকর ধার্ধ্য হইবে তাই এইরূপ মাগ্ুষ গণনা হইতেছে মনে, 
করিয়। বিশেষ অসস্তোষ প্রকাশ করে । ফলে দে বৎমর আদ্রমস্থমারী ঠিক মনো" 
মত হয় নাই। হাণ্টার সাহেবের প্ট্যাটিট্টাকাল একাউন্ট অব নদীয়া” পাঠে, 
জান! যায» যে সে বৎসর নদীয়ার জনসাধারণ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া! এই প্রথার; 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তখন এখানকার কোনও সুশিক্ষিত সুচতুর জমিদার। 
মহাশয় লোককে নানাব্ধপে উহার প্রন্কৃত অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছু- 
তেই কৃতকাধ্য না হইয়া শেষে এই বলিয়া! সকলকে আশান্বিত করেন যে “মহা- 
রাণীর দ্বিতীয় পুত্রের এ দেশে শুভাগমন উপলক্ষে মহারাণীর আদেশে বাঙ্গলার। 
অকলকে একদিন সন্দেশ প্রভৃতি নান! উপাদেয় মিষ্টান্ন বিতরণ কর! হইবে, তাই 
যার ঘরে যে কয়জন লোক আছে, সরকারে লিখাইয়! দিলে তাহাকে সেই মত, 
মিষ্টান্ন দেওয়। যাইবে ।” এই মহা লোভনীয় আশ্বাস বাক্যে নাঁকি দলে দলো 
লোক আসিয়া বিনা আপত্তিতে আপনাদের যথাযথ সংখ্যা নিদ্ধারণ করিয়া 


৩৮৮ নদদীয়া-কাঁহিনী 


দিয়াছিল। কিন্ত অনেকে তথাপি নানা কুসংস্কারের বশে আপনাদের সংখ্যা 
গোপন করিয়াছিল । 


এই আদম সুমারীর রিপোর্টে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি একেবারে যথাযথ ন! 
হইলেও, অনেকট। প্রকৃত এবং ইহার উপর বিশ্বীস স্থাপন করা যাইতে পারে । 
বিগত পাঁচ বারের আদরমন্থ্মারীর লোক-সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা 
যায় যে, ১৮৭২ অব অপেক্ষা ১৮৮৯ অন্ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু 
১৮৭২ অবে প্রথম লোকগণনা হওয়ায় সে বৎসরের গণনা ও তালিকার শ্বতই 
বহু ক্রাট ও ভ্রম সংঘটিত হইয়াছিল ; সুতরাং ১৮৮১ অবের সংখ্যাই যথার্থ বলিয। 
স্বীকার করিতে হয়। পরে ১৮৯১ অব্দের গণনাগ দেখা যায় যে, পূর্বব বারের 
গণনা অপেক্ষা এইবার ২৮৬৮৭ জন লোক কমিয়া যায়। পরে ১৯০১ 
অন্দের গণনায় ১৮৯১ অন্দের সংখ্যা! অপেক্ষা ২৩৩৮৩ জন বুদ্ধি পায়ঃ 
অর্থাৎ ১৯১ অধর থে সংখা। ক্মিয়। গিাছিল তাহা পূর্ণ হইয়াও মোট ৪৬৯৬ 
জনবৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু বিগত ১৯১১ অন্যের গণনা ফল হইতে জান। যায় 
যে গত্ত ১* বৎসরে পুনরায় ১৯০১ অব অপেক্ষা ৪৯৬৪২ জন কমিয়া! গিয়াছে। 
আধুনা রেল প্রভৃতি গমনাগমনের সুযোগ হওয়ায় যত সংখ্যক বিদেশী আসিয়া 
পড়িয়াছে, বিশেষতঃ নদীয়ার অগণিত ইটখোলায়, রেলের বিভিন্ন কার্ষ্ে 
পোষ্ট অফিসের সহম্্র ব্যাপারে, নানা কল কারখানায় সাধারণ তৃত্যের, 
বেহারায়, পাঁচকের ও দ্বারবানের এবং পুলিশের কাধ্যে,। নৌকাবাহী 
মার কাধ্যে, ৯টা মিউনিনিপালীটার শত শত মেথর ও ধানদড়ের কার্যে, 
কনট্রাক্টারের ঠিকদারের কাধ্যে এবং নদীয়ার বাজারের শত শত 
বিপরীতে এবং কোথায় নহে, যেরূপ উড়িরা খোস্টা, বিহারী প্রভৃতি সহন্্ সহন্ম 
বিদেশী ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে তাহাতে নদীয়ার আদি জনসংখ্যা যে 
ভীতিজ্বনকরূপে দিন দিন হ্রাস হইতেছে, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। 
সুখের বিষয় প্রজাবৎসল গবর্ণমেপ্টের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। 

সেনসাস্‌ রিপোর্ট অনুযায়ী ১৮৭২ খুষ্টাব হইতে ১৯১১ খুষ্টান্য পর্য্যস্ত 
ভুলনায় সমগ্র জেলার লোকসংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহ৷ নিক্মলিখিত 
তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি হইবে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ক্ষেত্রে যোগের 
দন / 8 ও হাস ক্ষেত বিয়োগের চিহ্ন (৮) প্রদর্শিত হইয়াছে। 


মদীয়া-কাহিনী ৩৮৯ 
সমগ্র জেলার লোকসংখ্যার হিসাব ।* 


খৃষ্টাব। মোট জন সংখ্যা। তুলনায় হাস বাঁ বুদ্ধি। 
১৯১১ ১১৬১৭১৮৪৬  ১৯৯১--১৯১১ ৪৯৬৪ ৫--- 
১৯০১ ১১৬১৬৭১৪৯১১ ১৮৯১--১৯০১ ২৩৫৮৩ কী 
১৮৯১ ১৬৪৪,১০৮ ১৮০১-১৮৯১ ১৮৬৮৭ 
১৮৮১ ১,৬৬২/৭৯৫ ১৮৭২--১৮৮১ ১৬২১৩৯৮+ 
৯৮৭২ ১১,৫০০১৩৯৭ 


নদীয়ার কৃষি 

নদীয়ার ভূমিসকল বিশেষ উর্ববরা নহে জমির উর্ধরতাঁশক্তি কম বলিয়া 
জমির মূল্য খুব কম। এক বিঘ। রায়তি জমির মুল্য ৫৭ টাকার বেশী নহে 
কিন্ত পূর্ববন্ধে ইহার মূল্য ২৫৩* টাকা হইবে। জমির খাজন! বিঘা প্রতি 
%* আনা হইতে ১1* পর্ান্ত দেখ। যায়। ওঠবন্দী জমির পরিমাণই বেশী ; রায়তি 
জমাইজমি অপেক্ষাকৃত কম। 

কৃষকদিগের মধ্যে প্রায় দশ আনা লোক মহাজ্জনগণের নিকট ধান্য ও টাকার 
খণে আবন্ধ। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছোট বড় মাহাজনগণের অনেক গোল! 
দেখিতে পাওয়া যায়। একবার যে কৃষক মহাজনের কাছে খণে আবদ্ধ হয়, 
তাহার আর সহজে নিষ্কৃতি নাই। তবে দুর্ভিক্ষের সময়ে মহাজনগণ ধান ও 
টাক। কর্জ দিয়। প্রজা্দিগের যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকেন। খনীকে "আসার্মীশ 
বলে। প্রত্যেক মহাজনগণই যে কোন উপায়ে হউক ধান কিনব টাক কর্ম দিয়া 
তাহার আসামীর জীবনরক্ষা করিতে বাধ্য। স্থখের বিষয় পাটের চাষ দ্বার 
কৃষকগণ ক্রমশঃ মাহীজনদিগের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে। ৭ 





ক ১৯*১ অন্দের সেনমসের ফল পুরুষ স্ত্রীলোক 
মোট হিন্দুধশ্থাবলম্বী__ 
৬৭৬,৩৯১ জন তন্মধ্যে ৩৩৩,৯৮৭ ৩৪২,৪০৪ 
9 মুদলমান ৮ ৯৮২,৯৮৭ রর ৪৮৯,৩৮১ ১১ ৪৯৯৬৬ 
». খৃষ্টান রি ৮০৯১৯ ৪,১২৭ ১৯ ৩১৯৬৪ 
৯ আযানিমিষ্ট » ৪.৯ ই. ৯ ২ 
৯». অন্তান্ত ৫ ১৮৮ ১২ ৬ 


1 জমা, জমি, চাষ, আবাদ, প্রজার অবস্থ! প্রস্থৃতি বিষয়ে এখানে যা লিখিত হইল 
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ধান্ক চাউল গ্রতৃতি দ্রব্যের মুল্য ক্রমশঃ বুদ্ধি হওয়াতে লোৌকের খোর়াকী 
খরচও ক্রমে বাড়িতেছে। বর্তমান সময কষকশ্রেণীর একটা লোকের, গড়ে, 
মাদিক 8।/০ বর রকম ধোরাকী নির্বাহ হয় না, তাহার হিসাব দেওয়া 
যাইতেছে 


খোরাকী খরচ । মাসিক। 
চাউল মাসে ২৫সের, ৪২ মণ দরে 1 *** ১০২8০ 
ভাউল তরকারী মাছ রোজ 
গড়ে ১৭ হিমাবে ০১, ৮ ওক ১ 
হলুদ লঙ্কা ইত্যাদি মশলা 2 2০১27 
লবণ -... ৮ 2 একি 25 
তেল খাওয়া ও মাখা এ 2১-085 
(কাঠ প্রায়ই কেহ কেনেন ) স্ 
8149 
এক বৎসরে ৪ 5 এ ০৪৪৬ 
বসব 
ধুতি ১ বৎসরে ৪ খানা শত *৩৭ 
গাম্ছ। ২ খানা ১০ 8১ ৯ ॥০ 
শীতের চাদর ১টা ৯১০ 5৮০ ৮৮১ ১ 
৪81০. 
জালানি তেল, ঘরমেরামত ও অন্যান্য খরচ! রা ৫২. 
৬৪।০ 





তাহা নদীয়ার সকল মহকুম! সগ্থদ্ধেই প্রযূজ্য। এ বিষয়ে নদীয়ার সম্বন্ধে অধিক কিছু 
জানিতে হইলে চুয়াডাঙ্গার 8. 1). 0. 2 ছা, লে, টি. 801891510১8, লিখিত 
1150699] 09991690 ০600৪ 08019 ০6 692৫৮] নদীয়ার 0:51] 9019০ 
ধনে, 19011516584, 20, 2410 লিখিত টৈিছ৮09০0 800 705550৮৮ 
নামক পুস্তক [ £১0099০01, ও 85201581081 2০০০০০০৪ ০0? 7390৫9] প্রভৃতি পাঠ, 
করা উচিত। 

1 চাউলের মু্গ্য কম বেশী হইলে সেই অন্থপাতে খরচেরও কিছু হাস বৃদ্ধি হয় 


মদীয়া-কাহিনী: ৩৯১ 
" গড়ে এফটা পরিবারের গোকসংখ্যা পাচটা, হৃতরাং একটা ক্লুষফ পরিবারের 
স্বাধিক ব্যয় ৩২* টাকা অর্থাৎ ফোটের উপর ৩০২ টাকার কম নহে। 
এইরূপ এক জন কৃষকের ছুই থানা লাঙ্গল; ৪টী গরু ও ৩২ বিঘ। জমি 
থাকা দরকার । তাহাতে কি আয় হম্ব দেখ। যাউক। 
৩২ বিঘ|। জমির মধো ধরা যাক ২৪ বিঘায় ধান ও রবিখন্দ জগ্মে আর ৮ 
বিদায় পাট চাষ করা হয়। 


২৪ বিঘা জমিতে গড়ে ৩৯ মণ ধান জন্মে, মূল্য তত ২৯০৭ 
৮ বিঘা জমিতে গড়ে ২৪ ষণ পাট, তাহার সূল্য তত ২৯০৭ 
বিখন্দের মূল্য *** তত তত ০১০০৭ 
মোট উৎপন্ম ফমলের মূল্য. *** ৮ ০৫০5২ 
বাদ অবাদের খরচ রি 
বিঘাপ্রতি ** টাকা হিসাবে চাষের 
বায় ও খাজনা ॥* 
৭9০ ৮:৩২ বিঘা» ২৪৮২ 
অর্থাৎ মোটামুটা বাদ. »** - তত ২৫০২ 
সতরাং কৃষকের লাভ *** শত ২৫৯৭ 


যদি কেহ নিজ ক্ষেতে কাজ না করিয়া মজুর নি করিয়৷ চাষ আবাদি 
করে, তাহার এইরূপই লাভ দাড়াইবে ; কিন্ত কষকগণ নিজেরাই ক্ষেতের কাজ 
করে ও গীতা দ্বার পরস্পরের সাহায্য করে। সেজন্য আবাদের; বিঘা 
প্রতি ৭৯ টাকা না পাড়িয়া ৩/* পড়িবে। এই জন্থই তাহারা কোন ক্রমে 
বাচিয়া থাকে। 
কিন্তু ৩২ বি! জমি চাষ করে, একপঃ কৃষকের সংখ্যা বেশী নহে; আবার 
জমি থাকিলেও সব বছর ভাল ফলে না । খোরাকী খরচ বাদে বিবাহ শ্রাদ্ধ 
প্রভৃতি কাজের জন্য ও গরু কিনিবার জন্থর এক সময়ে অনেক টাকার প্রয়োজন 
"হয়। এই নব কারণে তাহাদিগকে মহাজনের নিকট খণ করিতে হয়। পাটের, 
চাষ বাত তিতা ও পাটির ভাত না আর্ট এ 8.৬. 


৩৯২ নদীয়া-কাহিনী 


কোন কোন কৃষক জমি চাষের সঙ্গে জন্তের ম্ধুরি করে। ই! একটা শুভ 
লক্ষণ সন্দেহ নাই। মজুরি খাটা সম্বন্ধে অনেক চাষীরই অন্যায় কুসংস্কার 
আছে, তাহাদের ধারণা মজুরি খাটিলে তাহাদের মান যায়। কেহ কেহ দেশে 
মজুরি খাটিতে লজ্জা বোধ করে, কিন্ত বিদেশে গিয়া! মনুরী খাট! অপমানের 
কাজ মনে করে না। এইরূপে অনেক চাষী দক্ষিণ ও পূর্ব জেলায় ধান কাটিতে 
ও মাটি কাটিতে যায় এবং বেশ দশ টাক! রোজগার করিয়া আনে । এই কুসং- 
স্কার দূর হইলে কৃষকদিগের উন্নতি হওয়া! সম্ভব। 

মঞজুরদিগের আয় পূর্ববপেক্ষা কিছু বাঁড়িতেছে ধান্যের দর বৃদ্ধি হওয়াই 
ইহার একমাত্র কারণ। কিন্তু ষে পরিমাণে খাদা জিনিষের মূল্য বাড়িতেছে, 
মঙ্জুরির আয় সে পরিমাণে বাড়ে নাই সাধারণ মজুরের পূর্বে দৈনিক আয় 
ছিল ৬* হইতে ৬১০; এখন হইয়াছে ।* হইতে 1১৯ ) তবে ধান ও পাট কাটার 
নময় মজুরগণ খুব বেশী উপাঞ্জন করে । ধান কাটার মজুরি দৈনিক 1/* ও 
ছুই বেলার খোরাকী। পাটকাটার মজুরির কোন নির্দিষ্ট হার নাই; ফুরাণ 
চুক্তি করিয়া প্রায় কাজ করা হয়। ইহাতে কোন কোন মন্গুর দৈনিক 
২ টাকা হইতে ৩২ টাকাও রোজগার করিতে পারে । এই জন্ত অনেক মজুরের 
অবস্থা চীষী অপেক্ষা ভাল। 

জিনিষ, দুর্'ল্য হওয়াতে সর্ববাপেক্ষা মাধ্যবৃত্তি শ্রেণীর লোকেরই বেশী কষ্ট 
হইয়াছে। হযে গরিব ভদ্রলোকের পরিবারে পাঁচটি লোক ও মাসিক আয় ২৫ 
টাকা কিবা ৩০২টাকা তাহার বর্তমান সময়ে ৪২ ৫২টাকা দরে চাউল কিনিয়া সংসার 
ঘাত্রা নির্বাহ কর! বড়ই কঠিন এই জন্ত মধ্যবৃত্তি ভদ্রলোক স্বচ্ছল অবস্থায় 
থাকিতে গেলে মানে গড়ে ৮* টাকার কম কিছুতেই কুলায় না। কারণ 
স্কষক অপেক্ষ। তাহার মাছ, ভাইল, ছুধ, আালানি কাঠ, কাপড়, ঘর মেরামত, 
ধোপা, নাপিত, ছেলেদের লেখ। পড়। ইত্যাদি অনেক বেশী খরচ পড়ে । একটি 
পরিবারের পাঁচটি লোক থাকিলে ৫ *৮-.৩* টাকার কম মাস নির্বাহ হওয়া 
কঠিন। অর্থাৎ বংসরে খরচ ৪৮০২ টাকার আবশ্তক। তবে একানরবর্ডি 
পরিবার বণিক অনেকের তিন চারিশত টাকার মধ্যই চলিয়া যায়। বিবাহ 
শ্রান্ধাদি উপস্থিত হইলে খণ করিতে হয়। 

নদীয়ার অধিকাংশ ভূমিই বালুকামিপ্রিত, বা বালুকামর। হৈমস্তিক ধান্তের 
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উপযোগী জল ইহাতে দীড়াইতে পারে না, বালুকায় উহা! বিশোধিত হয়? নদী- 
যার কেবলমাত্র কালান্তরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, কুষ্টিয়া মহকুমার স্থানে স্থানে ঠহম- 
স্তিক ধান্ঠ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য স্থানেও অল্পবিশ্তর জন্গিয়া 
থাকে এখানকার কৃষকেরা তাদৃশ কঠিন পরিশ্রমী নহে, ইহারা! কেবল 
দৈব ও পঞ্জন্ত দেবের*অনথু গ্রহের উপর নির্ভর করিয়। থাকে ; জমিতে দিবার অন্ত 
সার সংগ্রহ্র প্রতি ইহাদের সেরূপ লক্ষ্য ও যতু নাই। বিনা আয়াসে বা অল্প 
পরিশ্রমে যে মার সংগ্রহ হয়, তাহাই ব্যবহার করে। অধিকাংশ জমিতে প্রজার 
কায়েমী স্বৰ না থাকায় ইহারা! জমির উন্নতিকল্পে পরিশ্রম ও যত্ব করে না। 
তাহার উপর আবার যে বৎসর পঙ্জন্যদেবের কৃপ৷ না হয় সে বৎসর জলাভাবে 
যেমন রুষীর ক্ষতি হয় তেমনি স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট পানীগ জলের নিতান্ত অভাঁব 
হইয়া! পড়ে। এ প্রদেশে জমির শুৃতাপ্রযুক্ত খালখনন (18729009 ) করিয়া 
ক্ষেত্রে জল লইয়া যাওয়া! এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও চলে। তজ্জন্ত এখানে 
খাল খনন কার্ধ্য (178৭8০0 ) হয় না, করাও হয় না। ১৯৯৩৪ সালে মোট 
৯০১ বর্গ মাইল আবাদ হইয়াছিল, আবাদযোগ্য পতিভজমি ৫৪৪ বর্গ মাইল 
ছিল। উৎপয় দ্রব্যের মধ্যে চাউলই প্রধান । ৭৭৬ বর্গ মাইল ভূমিতে চাউলের 
আবাদ, তন্মধ্যে আশু ধান্তই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রায় ৬০৭ বর্গ 
মাইল জমিতে আস্তধান্ত উৎপন্ন হয়। এই আশুধান্য বৈশাখ মাঁসে বুনান হইয়া 
ভাদ্র মাসে কাটা হয়। আমন ধান্য অর্থাৎ হমস্তিক ধান্যের বীজ বৈশাখ ও 
জোষ্ঠ মাসে বপন করিয়া আযাঢ় মাসে শ্রী চারা ক্ষেত্রান্তরে রোপণ করিয়া 
অগ্রহায়ণমাসে কাটা হয়। আশু ধান্য ভাদ্র মাসে কাটিয়া! এ জমিতে চাঁষ 
দিয়া পুনরায় উহাতে রবিখন্দ বুনানি কর! হয়। রবিখনের মধ্যে মুগ, কলাই 
মটর, ছোলা অড়হর থেঁসারি মুস্থরি সরিষ! ও মসিনা। গম যবের চাষ এখানে 
নাই বলিলেও হয় বর্ধাকালে কোষ্টা কাটা হয়। পূর্বে কয়বৎ্সর কোষ্টার চাষ 
অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল কিন্ত আজকাল কোষ্টার চাষ অনেক কমিয়! 


*৮ টা পা সসল 
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গিয়াছে । ইচ্ছুর আবাদ কিছু কিছু হইয়া! থাকে, বেখী নহে। পুর্বে এখানে 
অধিক পরিমাণে নীলের চাষ ছিল এক্ষণে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। সমস্ত নীল কুঠীই 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খঙ্ছুরের গুড় এ প্রদেশে উত্তমরূপে উৎপন্ন ও প্রস্তুত 
হয থাকে। শাস্তিপুর গড়ে চিনি প্রস্তুত, ও জেলার দক্ষিণাংশে তামাকের চাষ 
হইয়া থাকে, এবং উত্তম হিংলী তামাক জন্মে কিন্তু বেনী নহে। চাকদহ থানার 
এলাকায় গানের বরজ আছে। আশুধানের জমিতে প্রত্যেক বতনর আবাদ হয় 
ন।) জমী উর্ধবর1 নহে বলিয়া, একবতসর আবাদের পর উপর্ধ পরি ২১ বৎসর 
তাহাকে, উর্ধররতাশক্তি সঞ্চয়ের জন্য পতিতভাবে রাখিতে হ্য়। এ প্রদেশে 
তরিতরকারী উত্তমক্ধপ জন্মিয়া থাকে। গ্গার চর ভূমিতে, এবং অন্ঠান্ত নদীর 
চরে পটল, কুমড়া, কীকুড়, তরমুক্, প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। 
আলুর চাষ এখানে নাই। জমি বালুকামর় হেতু ও স'যাতা নহে বলিয়া, এখানে 
নারিকেল বৃক্ষ তত অধিক নাই। সুপারি বৃক্ষ নাই বলিলেই চলে । গোচারণ 
তুমি এখানে নাই; একারণ গবাদির বিশেষ কষ্ট হয়। মোট কথা, এ প্রদেশে 
ঘে পরিমাণ চাউল জন্মে, তাহাতে এই জেলার লোকের পক্ষে কোনরূপ চলিতে 
পারে! তবে অজন্স। হইলে, ও রপ্তানি হইলে সংকুলান হয় না, কাজেই মধ্যে 
মধ ছুতিক্ষ উপস্থিত হয়। এখানে বৃষ্টি রীতিমত হইয়। থাকে । তবে দৈব- 
পাতে, সময়ে শবুষ্টির অভাবে, ও অসময়ে অতি বৃষট-প্যুক্ত শশ্কের বিশেষ হানি 
হইয়। খাকে। 


নদীয়ার ব্যবসায়-বাণিজ্য 

নদীয়ার মধো শীন্ডিপুরে, বাউ গাছিতে পূর্বে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোল্পানির রেশ- 
মের কুঠি ছিল। শাস্তিপুর কুম্ক বন্ বয়নের-প্রধান-স্থান,উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে, শাস্তিপুর হইতে ইস্ট ইঙ্ডিয়া কোম্পানী প্রতি বৎসর ১৫৯,০০০ পাউও 
মুল্যের ুস্ম বস্ত্র ক্রয় করিয়! বিদেশে চালান দিতেন। এক্ষণে শাস্তিপুরে 
বহুতর তত্তবায় আছে। কিন্তু সেরূপ পরিমাণে বন্্ আর প্রপ্তত হয় না হুতরাং 
আজিও তথায় উৎকৃষ্ট ুক্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইলেও, যেরপ দেখ! যাইতেছে, 
তাহাতে বোধ হয় এ বয়ন-শিল্প অতি অল্প কাল মধ্যেই লুপ্ত হইবে। শাস্তিগুর 
সভরাগন্ডে এখনও আপস বিস্তর চিতী ভভ্যন্ক স্যা? হা) ম্বএ 
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আলমভাঙ্গ। অঞ্চলেও চিনি প্রস্তত হইস্া থাকে। নবধীপ, রাগাঘাট, মেহেরপুর 
প্রদেশে পিতলের ত্রব্য উত্তমকপ প্রপ্তত হইয়া থাকে । কষ্চনগরে মাটির পুতুল, 
মাটির কৃত্রিম ফল হুন্দররূপে নির্মিত হইয়া থাকে। কুষ্ঠীয়ার ইউরোপীয় 
তত্বাবধানে, ইচ্ুর মাড়ার কারখানা আছে। সম্প্রতি কুীয়ার অবসরপ্রাণ্ত 
ডেগুটী ম্যাজিষ্টেট বাবু মোহিনীমোহন চক্রবর্তী স্বয়ং একটী কাপড়ের কল 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন! লাধারণে অর্থ সাহাধ্য করিলে, উহা বিশেষ সুফল প্রসব 
করিবে। নদীয়ায়.নদীর সুবিধা থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে হুবিধাকর ! 
বিশেষতঃ ইহার বক্ষ দিয়া প্রায় ১০* মাইল ইইটার্ণ বেঙ্গল রেল ও তাহার সুশশিা- 
বাদ শাখ! ৪* মাইল ও শাস্তিপুর লাইট রেল থাকায় নদীয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের 
আরও সুবিধা হইয়াছে। ছোলা, সর্ব প্রকার ভাইল, কোষ্টা, মসিনা, সরিল! ও 
লঙ্ক। এখান হইতে রপ্তানি হই থাকে । এখান হইতে পূর্বব বঙ্গে চিনি রপ্তানি 
হয়। বর্ধমান ও মানভূম প্রদেশ হইতে এ প্রদেশে জালানি কয়ল! আমদানী 
হইয়। থাকে ; কলিকাত। হইতে এখানে লবণ, তল, বন্ আমদানী হইয়। থাকে 
কলিকাতা হইতে কেরোপিন তৈল আমদানী হইয়া যশোহর মুর্শিবাবাদ প্রদেশে 
আবার রপ্তানি হয়। কালনা হইতে বহু পরিমাণে আলু আমদানী হইয়া স্থানীয় 
খরচ বাদে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি হয় । বর্ধমান, দিনাজপুর, বগুড়া যশোহর 
হইতে এখানে চাউল আমদানী হর। রেলওয়ের ধারে বাণিজ্যকেন্্র যথা, 
ছাডাঙ্গা, বগুলা, রুফগঞ্জ, রাণাঘাট, দামুকদিয়। এবং পোড়াদহ। নদী সমূহের 
ধারে নৌকা ধোগে ত্রব্য সস্তার আমদানি-রপ্তানি-কেন্ত্র যথা শান্তিপুর, রাণা- 
খাট, করিমপুর, আছুলিয়া, কৃষ্ণনগর, শ্বরূপগঞ্জ, হাসখালি, কৃষগঞ্, বোয়ালিয়া, 
নোনাগঞ্জ, আলমভাঙ্গা, পাশা, কুয়া, কুমারথালি, খোল্সা, এই নকল স্থানে 
যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে । এখানে প্রতি বৎসর 
প্রায় ৩৮টা মেলা হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে অধিকাংশই প্রায় ধশ্ব সম্বন্ধীয় মেলা, 
এই নব মেলার মধ্যে শান্তিগুরের রাসমেলা, নবদধীপের পট পূর্ণিমার মেলা, 
কুলিয়৷ অপরাধ-ভঙঞ্জনের পাঠ মেসা, এবং ঘোষপাড়। দোল মেলাই প্রধান ও 
এই গুলিতে অধিক লোক সযাগম হইয়া থাকে । এই সকল মেলায় নানা 
স্থান হইতে (স্থানীঘ ও অন্য স্থানীয়) বহুতর দ্রব্যাদি আমদানী ও খরিদ বিক্র্ 
জয়া হাক। 


পরিশিষ্ট । 
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নিজ নদীয়াবাসী নদীয়ার জমিদারবর্গ ব্যতীত বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলার যে মমন্ত প্রধান 
জমীদার বর্গের জমিদারী নদীয়ার আছে তাহাদের মধ্যে নিশ্নলিখিত সাহিত্যানথরাণী 
মহান্থভব জমীদার বাবুগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

মহারজা মধীন্্চত্্র নন্দী (কাদিমবাজার), বাজা স্যর পৌরেন্্রমোহন ঠাকুর (কলিকাতা), 
মহারাজা সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর (কলিকাতা), সিবিলিঘান বাবু সত্যে্রনাথ ঠাকুব 
(কলিকাতা) কবি বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা), রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় 
ভিত্বরপাড়া), রাজ। গ্রমথ তুরণ দেবরায় (নলডাঙ্গা), রাজ! হৃধিকেশ লাহ! (কলিকাতা), 
বাবু অধ্থিকা চরণ লাহ! (কলিকাতা), বাবু গৌঁরচরণ লাহা (কলিকত), রাজা কৃষ্ণদাদ 
লাহা (কলিকাতা) কুমার শরৎ কুমাধ রায় (দীঘাপততিয়া), কৃমার শরচন্ত্র সিংহ (পাকপাড়।), 
বাবু উপেন্তরনাখ নাথ ঘোষ (কপসিকাতা), ৬কালীপ্রসঙ্গ ঘোষ (েলিকাতা)।:৮৮ 





যে রাজার রাজত্বকাল মধ্যে কোনও পুস্তক রচনা সমাপ্ত হয় সেই পুস্তক এ রাজ্ঞায় 
বাজত্বকালেয় যে ৰৎসরে সমাপ্ত হয়, পুস্তক সমাপ্তির তারিখে মেই বৎসরের উল্লেখ কর! 
সনাতন আর্ধ্য প্রথা । নদীয়া কাহিনী লেখ পৃণ্যক্ত্োক, শান্তিপ্রিয়, রাজরাজেশ্বর মপ্তম 
এডোয়্াডে রি রাজত্বকালের ৮ম বর্ষের আরৰ হইয়াছিল এবং ইচ্ছা ছিল তাহাই পুখ্যনাম 
লইয়া তাহারই রাজত্বকাল্গ মধ্যে উহা! সমাপ্ত করিব, কিন্তু বিগত ইং ১৯১০ লালের ৬ মে, 
বঙ্গাব্দ মন ১৩১৭ সালেক ২৩ বৈশাখ তারিখে নিদাক্কণ কাল তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া 
লওয়ার় এ সাধে বাদ পড়িয়াছ্ে। এক্ষণে উপযুক্ত পিতার প্রতিচ্ছায়া, মহাশক্কিধর দয়াময় 
রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জের মহামহিমান্বিভ নাম গ্রহণ করিয়া) তাহার রাজত্বের প্রথম বর্ষে 
ইং ১৯১০ সালের ৩*শে আগর তারিখে, সন ১৩১৭ সালের ১৪ ভাদ্র এই গ্রন্থ সমাপ্ত 
করিলাম ॥ ভগবান সাহার কশ্মময় জীবন শান্তিপূর্ণ ও সুদীর্ঘ করুন) তাহার শাস্তি- 
মাখা কোমল আশ্রয়ে কমনীয় বঙ্গভাষা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক ভগবজ্চরণে 
ইহাই প্রার্থন।। 
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শাকে পক্ষ-গুগেত-চন্দ্র-বিমিতে সিংহঙ্গতে ভাস্বরে 
বেদেদ্ছ প্রমিতে কুজে ইসিত-তিখৌবেকাদশীমংজ্ঞকে | 
ত্রিংশৈকান্দবয়; প্রবেশ সময়ে সম্পাদিত শ্ীমত। 
রাণাঘাট নিঝু সিনা কুমুদনাথেন প্রযততাদিযুং। 
নদীয়াকাহিনীনাম মল্লিকোপাধিধারিণা । 

পুস্তিকা নততারাধ্য সয়া্রীণাতু মাধবঃ ॥ 


সম্পুর্ণ । 
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আনন্দের সঞ্চার হয়__কারণ“আমরা যাহ! লুপ্ত বলিয় মনে করিয়াছিলাম তাহা লুপ্ত নহে $ 
তাহা আমাদেরই উপেক্ষার ফলে এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল; কুমুদ বাবু অশেষ 
পরিশ্রম সহকারে সেই রত্বরাজির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন । আর আশ! হয়_-কারণ 
কুমুদ বাবু ধনবানের সন্তান হইয়া, অল্প বয়সে স্বদেশের অতীত গৌরব রক্ষার জন্য অসাধারণ 
পরিশ্রম করিয়াছেন। তাহার মত যুবাপুরুষ যদি বিরহ ব্যথার কবিতা লিখিতেন বা 
গোয়েন্দা কাহিনী লিখিয়া বর্গসাহিত্যাক্ষেত্রকে আগাছাপূর্ণ করিয়। তুলিতেন, তাহা হইলে 
হয়ত আমর! বিশ্মিত হইতাম না। কারণ বয়োধন্ধে যুবকগণ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিয়াই একেবারে রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্র ব কোননডয়াল হইতে চাহেন। কিন্ত কুমুদবাবু 
সে পথে না গিয়। বন্ুকষ্টমাধ্য মৌলিক ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা কি এখন- 
কার কালে বিশ্ময়ের বিষয় নহে? এই নদীয়া-কাহিনীর উপাদান সংগ্রহের জন্য গ্রস্থকারকে 
শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়। অনেক দুর্গম স্থানে গমন করিতে হইয়াছে। জানিনা বাঙ্গালী 
পাঠকের নিকট হইতে তিনি ইহার প্রতিদান পাইবেন কি না| এই পুস্তকে বিষয় সন্নিবেশ 
ও ঘটনার পারম্পর্ধ্য রক্ষাও বেশ সুন্দর হইয়াছে। সহস্র বৎসর পূর্বের, মহারাজ আদিশুরের 
সময় হইতে বর্তমান কাল পধ্যস্ত নবদ্বীপের সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থার বর্ণনা বড়ই 
হদয়গাহী হইয়াছে। টতন্যদেব এবং মহারাজ কৃষ্চচন্দ্রের সময়ে ন্বদীপ সমাজ কিবূপ 
ছিল, তাহা এই পুস্তক পাঠে যেন ন্তস্পষ্ট চিত্রের ন্যাম চক্কুর সম্মুখে প্রতিভাত 
হয়। *& *. এই পুস্তক প্রণয়নঃকরিয় কুমুদবাবু যে প্রত্যেক বাঙ্গালীরই কৃতজ্্রতাভাজন 
হইয়াছেন, এ কথা আমন মুক্তকণ্ে স্বীকার করিহতছি। আশ! করি, বাঙ্গালী পাঠক 
কাধ/তঃ সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কু্িত হইবেন ন1। 





বঙগবাসী, ১১ই চৈত্র ১৩১৭ সাল। 


আমরা “নদীয়া-কাহিনী" নামে একখানি সত্গ্রস্থের উপহার পাইয়্াছি। এ রস্থখানি 


গড়ি! যে আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহাতে বহু অসৎগ্স্থ পাঠসঞ্চিত পুণ্তীকৃত পাপের লাঘব 


বোধ হয়। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মলিক এই “নদীমা-কাহিনী”র প্রণেতা। বঙ্গসাহিত্য রচকের 
হধস্থানীয় প্রীযুক্ত অক্ষয়চন্্র মবকার মহাশয় এই গ্রস্থেব মুখবন্ধ লিখিয়াছেন । এই মথবাক্থর 


৪১২ নদীয়া-কাহিনী 


মুল্য আছে কি? গ্রগ্থকার লিখিয়াছেন,_-নদীয়া"কাহিনীকে নদীয়ার ইত্তিহাস বলা হাক্গ 
না। তবে যে সকল উপাদানে ইতিহাস বিরচিত হয়, তাহার অধিকাংশ ইহাতে সন্গিবেশিত 
হইয়াছে 1” ইউরোপীয় প্রথায় অধুনা যে সব ইতিহাদ রচিত হয়, তাহার ভাব-প্রণালীমতে 
নদীয়াকাহিনী অবশ্য ইতিহাস নহে ; ভবে ইউরোপে অধুনা ইতিহাস-রচনার থাহাকে 
নৃতন প্রণালী বল! যায়, সেই প্রণালীর অংশ এই নদীয়া-কাহিনীতে প্রকটিত। ইউরোপের 
নূতন গ্রণালীমতে ইতিহাসে ফ্লারাবাহিক ঘটনার সঙ্গে সমাজ, ধর্্। প্রভৃতির ৃষটিপুষ্টিসম্বদ্ছে 
আলোচনা হইয়। থাকে । নদীয়াংকাহিনীতে ধারিবাহিক ঘটনার বিবরণ নাই; তবে 
নদীয়ার ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতির যেরূপ আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে ঘে ইত্তিহাসের 
একট পুষ্টাঙ্গ ইহাতে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বল। যাইতে পারে। এই 
সব ব্যাপারে বেশ একট। সঙ্বন্ধ সন্বন্ধভাবে ধারাবাহিক ঘটনা, দৃষ্টান্ত এবং লেডুকচরিত্রেখ 
সমাবেশ হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে উপন্যাসপাঠাগ্রহের ভাবাগন্গ হইতে হয়। নদীয়ার 
ভূত্ত-বর্তমান তথ্যের আলোচনায় আধুনিক সমগ্র বঙ্গের চিজ ফুটিয়! উঠিয়াছে ; পরস্ত 
সেকালের আর একালের তুলনায় সমালোচনার হর্ষ-বিষাদের ঘাত-প্রতিঘাতে হাঁসি অশ্রুর 
কি যে সংমিশ্রণ হয়, তাহ। লিখিয়! বুঝাইবার নহে। পুস্তক পড়িয়া রাখিয়া দিলে, আপ্‌ 
শোধষের তপ্তখাসে যেন মনের বাণী অধরোষ্ঠে ফুটিরা উঠে ।--“হায় কি ছিল, কি হইল 1” 
বাঙ্গালী পাঠকের এ গ্রন্থ পাঠ কর! উচিত। এ গ্রন্থে গ্রগ্কারের প্রগাচ গবেষণা-শক্তির পূর্ণ 
পরিচয় পরিশ্দুট। * * নদীয়া-কাহিনী বঙ্গলাহিতোর শোভা সংবন্ধন করিয়াছে । 


বন্থুমতী, ১১ই চৈত্র, ১৩১৭ ॥ 


আরা দেখিয়া সুখী হইলাম, রাণাঘাটের বিখ্যাত মল্লিক পরিবাবেন স্বনামধন্য বংশধর 
শ্রীমান্‌ কুমূদনাথ মল্লিক মহাশয় এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কুমুদ বাবু সুশিক্ষিত, 

- সন্ত্রস্ত এবং বিনয়ী । তিনি বাণী এবং কমল! উভয় সপতীরই বরপুক্র। এই গ্রস্থেই 
কুমুদ বাবুর অসাধারণ পাতডিত্য, অক্া্ত পরিশ্রম এবং গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। 
গ্রশ্থখানি এন্খপ সুলিখিত যে, ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ ন| করিয়া আর ক্ষান্ত 
হওয়া ফায় না। উপন্যাসের কাল্পনিক কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী ইহাতে বর্ণিত বাস্তব 
কাহিনীর নিকট অত্যন্ত শ্লান তইয়া যায়। গ্রন্থকার বহু অশ্সন্ধান পরিশ্রম-্বীকার এবঃ 
অর্থব্যর় করিয়। অনেক অজ্ঞাতকা“হনী এই পুস্তকে সন্িবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন ইহা কেবল 


2, 2 





2৭ লি লাল কাচিনী । নব্দীপ জেলার মকগ তথাই 


'নদীয়া-কাহিনী ৪১৩. 


ইহাতে মন্্িবিষ্ট হইয়াছে, প্রধান প্রধান স্থানগুলির বিবরণ এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের 
জীবন-চরিত এই গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে সম্কলিত হইস্াছে। গ্রন্থের ভাষা ভুন্দরঃ সথায়গ্রাহী 
ও বথাযোগ্য অলঙ্কারে ভূষিত। লেখকের লিখিবার শক্তি অসাধারণ। * * পুস্তকে 
অনেকগুলি শুদ্দর সুন্দর ছবি আছে। ছাপা ও বাধাই দর । এত বড় বিরাট গ্রন্থের 
মূল্য ছুই টাকা বারে! আনামাত্রা। * ক বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ সাগ্রহে 
পঠিত হইবে; এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এন 





স্থলভ সমাচার, ৫ই আশ্বিন, ১৩১৮ সাল। 


গং ক. বঙ্গভাষায় এরূপ, আয়তনে বৃহৎ ও বিবিধ শিক্ষাপ্রদ তথ্যে পরিপূর্ণ 
পুস্তক আল্পই দেখা যায়। গ্রন্থকার রাণাঘাটনিবামী যু কুমুদনাথ মল্লিক বয়সে 
নবীন হইলেও, অভিজ্ঞতায় প্রবীণ। তিনি নদীয়ার সমাল্র, বিদ্যা, ধর, রাজনীতি 
সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়। একটী স্ুমন্বন্ধ এতিহাসিক আলেখ্য পাঠক" 
বর্গকে উপহার দিয়াছ্েন। এই গ্রস্থ কেবল নবদ্বীপের কাহিনীতে পূর্ণ নহে, 
ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক সমগ্র নদীয়। জেলার জ্ঞাতব্য বিষয় সংগৃহীত হই- 
রাছে। *. * কুমুদবাবু বহু আয়াস স্বীকার করিয়া মাশাবিধ অভিনব তত্ব সমাহাত 
করিয়াছেন, _স্তাহার উদ্ম, চেষ্টা ও গবেষণার শত মুখেও প্রশংস। কর! যায় না। 
তিনি শুধু নদীয়ার বিছ্যাচ্চা, ধর্বচর্চা, রাজনীতি ও সমাজনীতির বিবরণ দিয়া 
ক্ষান্ত হন নাই, পরস্তু প্রাচীন ইতিকথা, বংশপরম্পরাগত কাহিনী, বিশিষ্ট জীবনী, 
প্রাচীন ও আধুনিক স্থানের পরিচয় এবং সাহিত্য, শিল্প ও লোকাচার ধগ্ন্ধে 
বিস্তৃত আলোচন। কারিয়া, পাঠকের পক্ষে নদীয়। সম্বন্ধে আর কিছু ঞ্ানিবার 
অপেক্ষা রাখেন নাই। বাস্তবিক একপ সুসম্পূর্ণ স্থানিক ইতিহাস বাঙ্গালাভাবায় 
অতি; অল্পই আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে। নদীয়ার ভৌগোলিক পারিচধু, নদ, লী, 
রাজপথ, কৃষি, ব্যব্সা, বাণিজ্য, আদমন্মারীর ফল, বিখ্যাত জমিদার ও রাজপুরুষ- 
দিগের কাহিনী, কিছুকেই  কুমুদ্রবাবু অগ্রাহহ করেন নাই। ভিত্রি প্রত্যেক বিষয়ই 
যথাস্থানে সন্পিবেশিত করিয়া নদীয়াকে নবরাগে রঞ্জিত করিয়! আমাদের মানসনেত্রে 
প্রতিফলিত করিয়াছেন। অনেকগুলি খ্তিহামিক চিত্র এই পুস্তকের -মূল্য 
বাড়াইয়াছে। * * এই নাটক নবেল প্লাবিত দিনে এইকপ গ্রন্থের বখোচিত 
সমাদর হইল্গে বুঝিব বাঙ্গালী পাঠক গুণগ্রাহিতা৷ শক্তিশৃঙ্প হয়েন নাই । 





৪১৪ _.. মদীঘা-কাহিনী 


ভারতী; চৈত্র, ১৩১৭। 
ক্ষ ক. রত্বু সঙ্কলনের জন্য গ্রস্থকার বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট উৎমাহ ও কৃতজ্ঞ! 
লাভের যোগ্য। গ্রন্থের ছাপা) বাধাই, কাগজ বেশপরিপাটা হইয়্াছে। 





প্রবাসী; বৈশাখ, ১৩১৮ । 
». ৯. থ্খানি বহুশ্রমে সংকলিত | ভবিষ্য এতিহাসিকের শ্রম বহু পরিমাণে 
লাঘব করিয়া রাখিল। এই ্ীদেশিক এ্তিহাসিক চিত্র যাহার! বহু শ্রমে সংগ্রহ করি- 
তেছেন তাহার! যে বঙ্গবাসীর কৃতষ্তার পাত্র এ কথা বলাই বাছুল্য। মকলে এক এক 


খণ্ড ক্রয় করিলে এই কৃতজ্ঞতার খণ কথঞিৎ পরিশোধ করা হইবে। * * 
২০ 


অভিনন্দন পত্র 

নবন্বীপোদ্দীপী কবিকুলভূবাং গৌরবরবিঃ । 

ক্রঘাদত্তং যাই প্রচুর তিমিটররাবৃতা মহী। 

(শবালোক। হলাকস্তরগত পুবাত্জ নিপগুং। 

তছুদ্ধাৰে পাণপ্রিয় কুমুদনাথঃ প্রযততে ॥ 
পুরাবৃত্তবিরতিতশ্থাস্মদেশশ্ট প্রন্থত জিজ্ঞাবঃ কেবলং লোকপরস্পন্নাগত পরম্পর 
বিকদ্ধমত সঙ্গুলং জনপ্রবাদ মাকর্ণ্যাবিতৃপ্তমানপাত্তপ্তিং নাধিগচ্ছন্তি,। পরং সন্দেহ 
দোলামারোহস্তি। সাম্শ্রতং মল্লিকান্ব় তিলকেন রাণাথাটনিবাসিন! শ্ত্রমত! কুমুদনাথেন 
বহুষর পরিশ্রমেন নানাঞ্থানস্থ প্রাচীন লিপিং সঙ্গতাচ কিন্বদন্তীং তত্তৎসময়জাত 
ঘটনাবলীঞ্চ সংগৃহা নদীয়াকাহিনীনামপুস্তকং নিরমাযি। অধুন। তংপুস্তকমধিগত্য 
সমালোঢাচ পরিতপ্ত মানসা নবদ্ধীপন্থাবয়ং গ্রগ্থরচয়িতে তশ্দৈ “পণ্ডিতরত্েতৃপাধিং” 


যচ্ছামঃ । 
আশাম্মহে চ ভগবস্তং শ্রীমান কুমুদনাথাদ্, চিরং জীব সমৃদ্ধয়ে। 


আকর্পং কৌমুদীং কীর্তিং কৃতিনঃ কীর্তয়স্ততে ॥ ইতি 
দ্বাত্িশদধিকাষ্টাদশ শত শকাক্দীয় সৌর ঠ্চত্রস্তাষ্টোবিংশতি দিবণীয়া লিপিরেষ! । 
মহামহোপাধ্যায় তর্কপধশননোপাধিক শ্রীরাজকৃ্ণ শন্দাণঃ | মহামহোপাধ্যায় সার্ব- 
ভৌমপাধিক শ্রীযনাথ শব্দাণঃ । তর্করত্নোপাধিক শ্রীহরিশ্চন্্র দেবশন্দ্রাণঃ । কবিভূযণ 
শ্ীমজিতনাথ ন্তাযুরত শখ্মাণ:। কাবাতীর্োপাধিক শ্রীঅহিভূষণ শব্দাণঃ । চূড়ামণুপাধিক 
ঞীতারা প্রসন্ন শশ্মাণঃ | স্মতিভূষণোপাধিক শরীনৃসিংহ প্রসাদ শন্মাণঃ । তর্কভূষণন্যান়তীর্ধো- 
পাধিক প্রীআাশুতোষ শব্দাণঃ। কাব্যস্মতিহীর্ষোপাধিক প্রীহরিপদ শশা; । 











নদীয়া-কাহিনী | 8১৫ 
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নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা, 
২৫ জোট, ১৩১৮। 
কল্যাণবরেষুঃ 
আপনার প্রদত্ত “নদীয়াকাহিনী” নামক পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি, এবং 
পাঠ করিয়া শ্রীত হুইয়াছি । নদীয়৷ বঙ্গের একটা প্রসিদ্ধ প্রদেশ, এবং “নদীয়া- 
কাহিনী”তে সেই প্রদেশের বিস্তৃত বৃত্তাস্ত সরলভাষায় সুক্ধরভাবে বিবৃত/হইয়াছে। এই 
শ্রেণীর পুস্তক বঙ্গভীষায় অতি অল্পই আছে। আপনার খই গ্রন্থ সাহিত্য জগতে অবশ্যই 


সমাদৃত হইবে। 
ঞ সুভান্ুধ্যায়ী 


প্রীগুকদান বন্দ্যোপাধ্যায়। 


৮ 
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পাণি সেহাল জেলা হুগলী, 


১৯ চৈত্র ১৩১৭ সাল। 
্র্ধাষ্পদেষু, 


৭ পনদীয়-কাহিনী” পড়িধ। দেখিলাম, সুন্দর হইয়াছে। গ্রস্থথানি বঙ্গমাহিত্যের একটা 


অলঙ্কার হইয়াছে । অপর সকল কথা সাক্ষাতে বলিব। 
শ্রীসারদাচরণ মিত্র । 





5২৮২৮] টাক কটি 0 5কএাং ইজ কাট তিবি মং ক: 
10075121079 0০০৮৮ ০6 317801 5855: 


৩* নং তারক চাটুরধধোর লেন, কলিকাতা । 


৩ সেপ্টেম্বর, :৯১২। 
প্রিয় কুমুদ বাবু, 


আমি আপনার নদীয়া-কাহিনী পাঠ করিয়া পরম শ্রীতিলাভ করিয়াছি । আজকাল 
থে শ্রেণীর অপার পুস্তকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাক্ত প্লাবিত হইতেছে, ইহা সে শ্রেণীর পুস্তক 
নহে। আপনার ইতিহাস রচনার শক্তি আছে; প্রকৃত এতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়! 
আপনি নদীয়ার ইতিহাণ সঙ্কলন করিয়াছেন ও তাহাতে কু তকার্ধযত1 লাভ করিয়াছেন। 
আপনার গ্রন্থ নানা তথ্য পূর্ণ অথচ মেগুলি আপনি এপ স্থকৌশলে সাজাইয়াছেন ও এরূপ 
মনোজ্ঞ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, যে গ্রন্থথানি উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। 
এত শীঘ্র যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, ইহ! হইতেই ইহার গুণবন্তার পবিচনু পাও! 
যাইবে । নদীয়ার অধ্যাপকমণ্ডলীর সচিত্র জীবনী বোধ হয় এই প্রথম প্রকাশিত হইল । 
ভারতে ইংবাজ্ত রাজত্বের ইতিহাপে নদীমার রাজপরিবার বিশেষভাবে সংগ্রি, গাপনার 
গ্রন্থে সেই প্রাচীন রাজবংশেরও স্রন্দর কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। আমি আপনাকে আপনার 
এই উপাদেদ গ্রস্থের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি ; আশা করি আপনি এইক্পে বাঙ্গাল! 


সাহিত্যের সেব! করিয়া সুধীলমাজের প্রশংসার হইবেন। 
শীয়াজে্রচন্ত্র শাস্ত্রী । 


